আফ্ুরেবেদ-শিক্ষা। 


( আযুর্ধেদ-মঙে লাক্ষণিক চিকিৎসা-গ্রন্থ | ) 
তৃতার় খণ্ড। 


দ্বিতীয় সংস্করণ । 


কবিরাজ শ্রীঅম্বতলাল গুপ্ত কবিভূষণ কর্তৃক 
সম্কলিত। 


১৭ নং কাশীনাথ দক্তেব দ্রীট “বন্দেমাতবম্‌ উষধালয়* হইতে- 
্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিরাজ কর্তৃক প্রকাশিত। 


&% 01104 ১11৮575 
০৮. 


[১1271607105 65 11050101116, 
8৫ 
5774] এাানাঞ। 7 ওক ৪09৬৭, 





2970, 


এই খণ্ডের মুল্য »* টাকা মাত্র। 


মতর্কত] । 


“আযূর্বেদ-শিক্ষা” সম্পূর্ণ অভিনব গ্রস্থ। এইরপ গ্রন্থ ইতপূর্বে আর 
কখনও মুদ্রিত হয় নাই, আইনাস্থসারে কেবলমাত্র আমিই ইহা মৃর্মিত, 
করিবার অধিকারী; সুতরাং যদ্দি কেহ ইহার নকল বা অংশবিশেষ মুদ্রিত 
করেন, তিনি আইনের আমলে আদিবেন। | 


শ্ীনস্বতলাল গুপ্ত । 
৯৭ নং কাশীনাথ দতের ্রাট, নিমতলা-_কলিকাতা। 


মাধ) ৪ 5884] ০880088 0দ&2ঞাঞাতাণ, 
ঞণা বালান 27188 587899, 
[30.17, বঞঘা0ঞেোধ&ম 00 20014) 
০০0৭, 


প্রথম সংস্করণের বজ্ঞাপন। 


ধাহার শক্তি-বলে বিশ্বব্রঙ্গাণ্ডের যাবতীয় কর্ম স্থুসম্পন্ন হইতেছে, সেই 
শক্তি-স্বরূপিণী জগন্মাতা জগদীশ্বরীর কপায় “আুর্ষেব-শিক্ষা। তৃতীয়ধণ্ড মুদ্রিত 
ও প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে শ্বরতঙ্গ, হিক্কা, শ্বাস, বাতব্যাধি, উন্মাদ, 
'অপন্মার, যৃঙ্ছা, আমবাত, বাতরক্ত, উরুত্তস্ত, শূল, উদাবর্ত, আনাহ, গুল্স, 
হ্বপ্রোগ, বৃদ্ধি, অগ্রবৃদ্ি। ব্রন, শ্লীপদ, কার্শ), স্থৌল্য) মেদ, শ্রীতপি) উদ্দ, 
কোঠ, উপদংশ, শিঙ্গার্শ, ফিরঙ্গ ( পিফিপিস্‌ ), গপগণ্ড, গগুমালা, অপচী, গ্রন্থি, 
অর্ব,দ ও তগনর প্রস্থৃতি রোগের নিদান, লক্ষণ, চিকিৎসা-বিধি ও ওঁধধ- 
প্রয়োগ-প্রণালী সন্নিবেশিত হইয়াছে। বনু বিলঙ্ষে গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে 
অবশ্তই গ্রাহকবর্ণের ধৈর্য-চুতি ঘটে, কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিরা--ঠাহারা 
ধৈর্য্য অবলম্বনপর্বক এই অনিচ্ছাকৃত ক্রটি মার্জনা করিবেন, গু/হাদের 
নিকট এরূপ আশা করিতে পারি । এই থণ্ডে যতগুণি রোগের বিবরণ প্রদত্ত 
হইয়াছে, তন্মধ্যে বাতব্যাধি এবং উপ্রদংশ ও ফিরঙ্গ (গর্থি)' এই তিনটি 
রোগই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ অশীতিপ্রকার বাতব্যাধির লক্ষণতেদে টিকিৎসা- 
বিধি,ও ওবধ-প্রয়োগ-প্রণালী লিখিতে এবং উপদংশ ও সিফিলিসের 
পার্থক্য প্রদর্শন করিতে যেমন অত্যধিক শ্রম-স্বীকার করিতে হইয়াছে, তেমনি 
সময় নষ্ট হইয়াছে, বিলম্বে গরন্থ-প্রকাশের ইহাই কারণ, আশাকরি, সম্বদয় 
গ্রাহকগণ আমার এই কৈফিয়তেই সন্ধষ্ট হইবেন । 

উপদংশ ও সিফিলিস্‌ এই উতয় রোগের মধ্যে প্রতেদ কি, অথব। উততয় 
একই ব্যাধি কি না কিন্ব। ফিরঙ্গরোগই পিফিলিস্‌ কিনা, এই প্রশ্ন কতিপয় 
বিজ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাস। করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে কলিকাতা স্ুপ্রপিদ্ধ চিকিৎ- 
সক শ্রদ্ধা-ভাজন কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন, এম, এ, এল, এম, এস, 
'বিগ্ভানিধি কবিভূষণ মহাশয় এবং চিকিৎসা সম্মিলনী-সম্পাদক কলিকাত। 
প্রবাসী বুদর্শা চিকিৎসক পৃজনীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
.কবিরত্ব মহাশয় এ সম্বন্ধে যে সমস্ত মস্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমার 
মতের অনুকূল। ফলতঃ ইহাদের মতেও উপদংশ ও সিফিলিস্‌ স্বতন্ত্র ব্যাধি 
ঞধং ফিরঙ্গরোগই সিফিলিস্‌। বন্ধুবর স্বর্গীয় রামচন্দ্র বিগ্ভাবিনোদ মহাশগ্নেরও 
চি মত) তাহার জীবিতকালে একদিন কথা প্রপঙ্গে তিনি এরূপ মত প্রকাশ 
"রিয়াছিলেন, তত্কত “আয়ুব্বেদ-সোপান” পামক পুস্তক এখনও তাহার 
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সাক্ষ্য-প্রদান করিতেছে । তিনি এ পুস্তকে লিখিয়াছেন,-_-“গরমি,_-এরোগ 
প্রায় আধুনিক, ফিরিঙ্গি -জাতিথ্ারা এদেশে আনীত । চরক-সুশ্রুতাদি 
প্রাচীন শাস্ত্রে এ রোগের উল্লেখ নাই, পরবত্তা সময়ের গ্রন্থে ফিরঙ্গরোগ নামে 
অভিহিত। কুস্থানে গমন ইহার একমাত্র কারণ। কলিকাতার স্থানে স্থানে 
যে সাধারণ প্রত্রাবের ঘর আছে, সেখানে অসাবধানে প্রসাবে বপিলেও 
হইতে পারে, ইহা স্ত্রী হইতে পুরুষে ও পুরুষ হইতে স্ত্রীতে সংক্রামিত হয়, 
এমন কি বংশান্থক্রমে এরোগের ফলভোগ হইতে থাকে ।” 

ফলতঃ সিফিলিস্‌ রোগকেই বাঙ্গালায় গর্ষি ও সংস্কতে ফিরঙ্গ কহে, উপ- 
দংশ সিফিলিস্ও নহে ব। গর্মিও নহে, উহ! পৃথক রোগ, ইংরাজীতে উহাকে 
নির্বিষ সিফলিস্‌ বলা যাইতে পারে । এসন্বন্ধে যে সকল যুক্তি অবলম্বন কর! 
হইয়াছে, পাঠকগণ “উপদংশ ও সিফিলিসের পার্থক্য” ইতি শীর্ষক অংশ পাঠ 
করিলেই তাহ! জানিতে পারিবেন। 
_. উপদংশ সিফিলিস্‌ উভয়ের জন্মস্থান একই,_উপদংশও জননেন্দরিয়ে- 
হয়, সিফিলিস্ও জননেন্জ্িয়ে হয়, অথচ উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল 
প্রভেদ। উপদংশ নিব্বিষ, নিফিলিস্‌ সবিষ, উপদংশ স্থানিক, সিফিলিস্‌ 
সার্বাঙ্গিক। সাঁধারণকথায় বলিতে গেলে যেন মাগুর ও শিঙ্গিমাছ আব কি! 
উভগ্নই এদৌপুকুরে-_জন্মেঃ দেখিতেও উভয়ের মধ্যে অনেকটা সান্ৃশ্ত আছে, 
উভয়েরই কাটা আছে, উভয্বেই দংশন করে, কিন্তু মাগুরের বিষ অতি সামান্ত, 
ধর্তব্যই নহে, উহাকে নির্বিষ বলিলেই হয়, দংশন করিলে, দংশিতস্থানে 
মাত্র তাহার একটু প্রভাব প্রকাশ পায়, তাহাও অল্প সময়ের জন্য; কিন্ত 
শির্গিমাছ দেখিলেই তয় হয়, দংশন করিলেত কথাই নাই; তৎক্ষণাৎ আপাদ- 
মস্তক বিষে আচ্ছন্ন হয়, মনে হয় যেন সর্বাঙ্গে কেহ বিষ ঢালিয়! দিয়াছে! 
দ্ংশিতস্থান ফুলিয়। উঠে, মাথাধরে, জর হয় ইত্যার্দি। অথবা ঢেশড়া ও 
কেউটের সহিতও উপম! হইতে পারে,-উভয়েরই গর্ভে বাস, উভয়ের 
আক্ৃতিগত অনেক সারৃগ্ত বর্তমান, অথচ ঢেণড়ীকে নির্বিষ বলিলেই হয়, 
দংশন করিলে বড় জোর দংশিত স্থান ফুলির়া উঠে ও চুলকায় এই মাত্র, 
কিন্তু কেউটে দংশন করিলে, আর রক্ষা নাই, জীবন সংশয়, তৎক্ষণাৎ তাহার 
বিষ সর্বাঙ্গপরিব্যাপ্ত হয়, ফলে অনেকে অকালে শমনভবনে গমন করে। 
( এই দৃষ্টান্ত পুরুষের সন্বন্ধেই প্রযোজ্য )। 
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পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে আমি ছুইখানি পত্র 
পাই, পত্র-প্রেরকেরা উভয়েই আমার সমব্যবসায়ী ও বন্ধু। একজন লিখিয়া- 
ছেন,-_ পূর্বে এদেশে আধুনিক সিফিলিস্রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না, কিন্ত 
উপদংশ আধুনিক পিফলিসের ন্ায় বিষাক্ত এবং সংক্রামক না হইলেও 
উভয়েই একজাতীয়। উপদংশের সেই জননেন্দ্িয়ে ক্ষত প্রভৃতি সমস্ত লক্ষণই 
-সিফিলিসরোগে বিদ্যযান। বোধ হয়, উপদংশরোগই ভিন্র ভিন্ন জাতির 
সংঘর্ষণে বর্তমানে ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে ।” তাহার এই মন্তব্যের উত্তরে 
আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহ! অবিকর্ণ বামপৃষ্ঠায় নিয়ে উদ্ধত হইল,ররূপ যুক্তি- 
প্রদর্শন করিয়া! আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, “নানাজাতির সঙ্ঘ- 
ধণে উপদংশ বর্তমানে ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে,” ইহার অর্থ কি? সহস্র 
সহস্র শিঙ্গিমাছের মধ্যে মাগুর মাছ অথব! সহঅ সহ কেউটের মধ্যে ঢেড়া 
বাস করিলে কি কখনও তাহার! শিঙ্গিমাছ বা কেউটে সাপের বিবপ্রাপ্ত 
হয়?” পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই; রূপ যুক্তি প্রদর্শনের পর বদ্ধুবর বিশেষ 
সন্তোষ প্রকাশ করিয়! আমার সহিত একমত হইয়াছেন। 
অপর বন্ধু কোন্‌ কোন্‌ রোগ সংক্র/মক এবং কি প্রকারে সংক্রামিত হয়, 
তৎসন্বন্ধে “ভাবপ্রকাশ” হইতে লোক উদ্ধত করিয়। লিখিয়াছেন, “উপদংশও 
সংক্রাক রোগ ।” তছুত্তরে অমি তাহাকে বে পত্র লিখিয়াছি, তাহার প্রথ- 
মাংশে উপরোক্ত মাছ ও সাপের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে । শেষাংশে এই-_ 
“ভাবপ্রকাশ" ভাবমিশ্রের রচিত নহে, সংগৃহীত। সুঞ্্তের নিদান স্থানে 
কুষ্ঠরোগে যে শ্লোক বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই ভাবমিশ্র “ভাবপ্রকা শে” উদ্ধত 
করিয়াছেন, উপদংশ সংক্রামক, একথার উল্লেধ সুঞ্জতে নাই; সুশ্রত বলেন-- 
“প্রসঙ্গাৎ গাত্রসংস্পর্শান্ি্বাসাৎ সহভোজনাৎ। 
একশয্যাসনাচ্চাপি বন্ত্রমাল্যান্বলেপনাৎ॥ 
কুষ্ঠং অরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাতিব্যন্ব এব চ। 
ওপসর্ধিকরোগাস্চ সংক্রামস্তি নরান্নরমূ ॥” 
“অর্থাৎ কুষ্ঠ, জর, শোষ (হগ্সা) ও নেত্রাভিষ্যন্দ (চক্ষু উঠা!) প্রভৃতি 
উপসর্গিক রোগসকল নানাপ্রকারে এক শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রামিত 
হয়। উপসর্গিক রোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তির সহিত মৈথুন, একত্র ভোজন, এক 


1%০ 


শয্যায় শয়ন, এক আপনে উপবেশন, কিন্বা সেই রোগগ্রন্ত ব্যক্তির গাত্র- 
সংস্পর্শ, নিশ্বাস-গ্রহণ অথবা তাহাদের ব্যবহৃত বস্ত্র, মাল্য ও অন্ুলেপন 
ব্যবহার করিলে, সেই সেই ওপসর্গিক রোগ উৎ্পন্র হয় ।” 

উপদংশ সংক্রামক,সুশ্রুতে তাহার উল্লেখ না থাকিলেও সংক্রামক রোগের 
নির্দেশ কঠিন নহে । সবিষ রোগ প্রবল সংক্রামক, নির্বিষ বা অল্প বিষযুক্ত 
রোগ তার্দশ সংক্রামক নহে। উপদংশ নির্বিষ ও অল্প সংক্রামক । উপদংশের 
সংক্রামকতা এত অল্প যে, সিফিলিসের সহিত উপমাই হয় ন।,উপদংশ ক্ষত ব। 
স্ফোটক হইতে আবিত রস বা! পৃষ, অন্ত অঙ্গে লাগিলে, বড়জোর সেই স্থানে 
কয়েকটা ফুস্কুরি মাত্র উৎপন্ন হইতে পারে। ৃঁ 

সিফিলিস্‌ ও গণোরিয়ার ন্যায় পাপরোগ পূর্বে পুণ্যতূমি ভারতবর্ষে ছিল- 
না, সভ্যতাঘৃপ্ত ইরোরোপ হইতেই উহাদের আমদানী হইয়াছে, এই সত্যটুকু 
গ্রহণ করিয়! উহাদের উৎপত্তির কারণ বিবেচনা করিলে, উভয়েই আয়ুর্কেদীয় 
নিদানাতিরিক্ত স্বতন্থ রোগ বলিয়। প্রতায়মান হইবে; আর তাহা হইলে 
পিফিলিসকে উপদংশ ও গণোরিয়াকে পিন্তজজ মেহনাঘে অভিহিত করা 
কদাপি সঙ্গত বোধ হইবে না। (গণোরিয়ার বিস্তৃত বিবরণ চতুর্থধণ্ডে দ্রষ্টব্য)। 

পরিশেষে বক্তব্য এই--মান্থুষ আশ! লইয়াই জন্মগ্রহণ করে ও আজীবন 
আশার ক্রীতদাস হইয়া থাকে । ফলতঃ .আশাই মানুষকে নানাংপ্র কার 
প্রলোভনে মুগ্ধ করে, আশাই সকল কর্মে প্রবৃত্তি দেয়, আশাই সকল 
কর্মের মূল, আশাই মানুষের প্রধান অবলম্বন ও সর্বন্ব, আশাব্যত।ত মান্ুধ 
একমুহ্ুর্তও বাচে ন1,_বাঁচিতে পারে ন। ;-_আমিও সর্বপ্রকারে সেই আশারই 
বশভূত। আমার আশা এই যে, “আঘুর্বেদ-শিক্ষা” দ্বার আমুর্ধেদীয়- 
চিকিৎসার প্রসার-বৃদ্ধি হয় ও এক একথানি গ্রন্থ প্রত্যেক বাঙ্গালীর গৃহে 
গৃহ-পঞ্জিকার স্তায় বিরাজ করে) অকিঞ্চনের এই আশা কি কখনও 


ফলবতী হইবে? 
দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন। 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম সংস্করণের ছুই সহত্র পুস্তক নিঃশেবিত 
হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইল । 


শ্রীঅম্বতলাল গুপ্ত । 


বিষয় 


স্বরভঙ্গ-চিকিৎস| | 

বাতিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ 
পৈত্তিক স্বরতঙ্গের লক্ষণ '.* 
গ্নেম্মিক স্বরতঙ্গের লক্ষণ ... 
সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ 
ক্ষযজ স্বরভঙ্গের লক্ষণ ** 
মেদোজনিত স্বরতঙ্গের লক্ষণ 
স্বরভঙ্গের অপাঁধ্য লক্ষণ ** 
স্বরতঙ্গ-চিকিৎসা-বিধি 
স্বরতঙ্গরে(গে-ষধ ৮ 


পিগ্নল্যাদদি যোগ টিন 
অজমোদাদি যোগ 

সৈন্ধবাদি যোগ রঃ 
চব্যাদি চূর্ণ সে 
শ্বাসকুঠার নী 
শ্বাসভৈরবরস - 
ভৈরবরস *্ 
শ্রীডামরানন্দাত্র ৪ 
ক্র্যন্বকাজ তং 
তরুণানন্দরস রি 
বৃহৎ শুঙ্গারান্র রি 


মুগনাভ্যাদি অবলেহ 


সুচিপত্র। 
য়খণ্ড । 
(দ্বিতীয় খণ্ডের সুচীর পত্রাঙ্কের সহিত এই সুচীর পত্রাঙ্কের মিল আছে )। 


পৃষ্ঠা 





বিষয় 
নিদিদ্ধিকাবলেহ 
বৃহৎ বাসাবলেহ 
ভাগগুড় 

শৃঙ্গীগুড় স্বতু 
ভূঙগরাজান্য ঘৃত 


। ব্রাঙ্মী ঘুত ৬৪৪ 


ব্যাত্রীঘ্বুত 
স্বরতঙ্গবোগে পথ্য ৫ 


৫১৩ 


৫১৬ 


হিকা ও শ্বাস-চিকিওসা । 


অন্রজাহিকার লক্ষণ ৪ 
যমল। হিক্কার লক্ষণ ডু 
ক্ষুদ্র হিক্কার লক্ষণ রর 
গম্ভীরাহিককার লক্ষণ 8৪৭ 
মহাহিকার লক্ষণ 

ক্ষুদ্রশ্বাসের লক্ষণ 

তকষ্‌ শ্বাসের লক্ষণ ৯ 
প্রত্তমক শ্বাসের লক্ষণ 
ছিন্শ্বাসের লক্ষণ রি 
উর্দধশ্বাসের লক্ষণ 
মহাশ্বাসের লক্ষণ 

হিক্কা ও শ্বীস-চিকিৎসা-বিধি 


বৈষয় 

হিন্ধ! ও শ্বাসরোগে_-গঁবধ 
ভার্গ্যাদি যোগ *** 
প্রবাল যোগ 

চন্দনযোগ 

তিক্তাযোগ 

পিপ্ললীবোগ 

বিন্বাদিযোগ 

হরিদ্রাদি চূর্ণ 

শু্যাদি চূর্ণ 

শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণ ০** 
কনকধূষ কঃ 
হিঙ্গ/্ ধুম 

গুড়,চ্যাদি কাথ 

গুড়চ্যাদি কাথ (মতান্তরে) 
দ্শশূল কাথ 

ভার্গ্যাদ কাথ 

কণ্টকা্যাদি অবলেহ 
ভার্গীগুড় 

শৃলীগুড় ঘ্বৃত 


'চাবন প্রাশ 


চন্ত্রকান্তি রস ৮ 


পিঙ্লল্যাস্ত লৌহ 
শ্বাসচিন্তামণি 
ব্বহৎ শ্বাসচিস্তামণি 


বৃহৎ শ্বাপ চিস্তামণি ( মতান্তরে ) ৮ 


স্বাসকুঠার রস রি 
শ্বাস গঞ্জান্কুশ ৫ 


২৭ 
পৃষ্ঠ | বিষয় 
৫২৬ | স্বাসকাঁস চিন্তামণি 
। শ্বাস চিন্তামণি ( মতান্তরে )... 
। বসস্ততিলক ্ 
৷ মহাশ্বাসারি লৌহ - 
। কনকাসব রি 
। দরশযূল ষট্‌্পলক দ্বৃত 
৷ বাসাচন্দানাদি তৈল 


৮. বৃহৎ কন্তুরী ভৈরব  -* 
৫২৯: মৃত্যু রস 
* ! জরারি অন্ 
». : জরাশনি লৌহ ৯ 
» ' মহারাজ বটা . 
পরতমকসাসে_-শ্লৈস্মিকরিকার- 
টি চিকিৎসা । 
, | পঞ্চকোল কাখ ৮ 
* ৷ কফকেতুরস *প 
« | বৃহৎ কফকেতু  * 
৫৩১ | শ্লেম্বসুন্ধর রস 5৪৪ 
» ৷ হিকারোগে-পথ্য 
». শ্বাসরোগে-পথ্য 


৮ বাতব্যাধি-চিকিৎসা । 


৫৩২: 
». ; শিরোগ্রহের লক্ষণ 





৫৩২ 


&৩৪ 
রঙ 


. প্রতমকশ্বাসে_ হ্বর-চিকিৎসা । 


ঠ 


৫৩৭ 


অশীতিপ্রকার বাতরোগের নাম ৫৩৭ 
অধীতিপ্রকার বাতরোগের লক্ষণ ৫৩৮ 


5 


বিষয় ট 
জ.স্তার লক্ষণ 
হচ্ছগ্রহের লক্ষণ * 
জি্বান্তস্তের লক্ষণ 
মৃতু, মিন্মিনত্ব ও গদ্‌গদতার- 

লক্ষণ 
প্রপাপের লক্ষণ 
বসাজ্ঞানের লক্ষণ 
কর্ণনাদের লক্ষণ রি 
বাধির্যের লক্ষণ 
ত্বকৃশন্যতার লক্ষণ 
অদ্দিতের -লক্ষণ 
অর্দিতরোগের অসাধ্য লক্ষণ 
মন্যান্তম্তের লক্ষণ 
বাহু-শোধের লক্ষণ 
অববাহৃতের লক্ষণ 
বিশ্বচীরোগের লক্ষণ 
উর্ধবাতের লক্ষণ + ... 
আতম্মানের লক্ষণ রঃ 
প্রত্যাধানের লক্ষণ 
বাতাঠীলার লক্ষণ 
প্রত্যঠীলার লক্ষণ 
তৃণীর লক্ষণ ... রি 
প্রতিতুণীর লক্ষণ 
ভ্রিকশুলের লক্ষণ 
মুহদূ-্রণ, মৃত্রবন্ধ ও মলের অগ্র- 
বৃত্তির লক্ষণ 

গৃধসীর লক্ষণ, 


চে 


কও 


৫৫ 


৩ 


৬6৪ 


২1/, 


পৃষ্ঠা 


৫৩৮ 





বিষয় 
। বাতিক গৃএসীর লক্ষণ 
| বাছ্নেস্া্বিত গৃপ্রসীর লক্ষণ... 
খঞ্জতা ও পঙ্গুতার লক্ষণ 
কলায়খঞ্জের লক্ষণ 
জ্োষ্ট,কশীর্ষের লক্ষণ 
খন্বীর লক্ষণ 
বাতকণ্টকের লক্ষণ 
পাদদাহের লক্ষণ 
পাদহর্ষের লক্ষণ , ৮০ 
আক্ষেপের সামান্য লক্ষণ 
দগ্ডাপতানকের লক্ষণ 
অত্যন্তরায়ামের লক্ষণ 
বহিবায়ামের লক্ষণ 
ধনুস্তত্তের লক্ষণ, 
অন্তরায়াম ও ধনুস্তস্তের প্রভেদ 
কুজের লক্ষণ রা 
কুজ, অস্তরায়াম ও বহিরায়াষের 
প্রতেদ 
দরণ্ডক *** 
অভিঘাতজাক্ষেপ 
অপতন্্রকের লক্ষণ 
অপতানকের লক্ষণ 
পঙ্ষাঘাতের লক্ষণ 


কও 


এজ 


গু 


৬৩ 


+০৪. 


কও 


চে 


পক্ষাথাতের বাতাদি দোষ নিরূপণ ” ' 
, 1 পক্ষাঘাতের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ... 


সর্বাঙ্গকাতের লক্ষণ 
অন্যান্য বাতের লক্ষণ. 


5৩৫ 


৫৪৫. 


শি 


বিষয় 


স্থবাৰভেদে কুপিতবাযুর লক্ষণ *** ৫৪৫ 


কোষ্ঠগত বাতের সাধারণ লক্ষণ 
বন্তিগত বাতের লক্ষণ 
আমাশয়গত বাতের লক্ষণ *** 
পক্কাশয়গত বাতের লক্ষণ 
পক্কাশয়গত বাতের অপর লক্ষণ 
শ্োত্রাদিগত বাতের লক্ষণ 
শিরাগত বাতের লক্ষণ 
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সুহাস বৃহৎ নারদীয় লক্ষমীবিলাঁ 

বৃহৎ বাতচিস্তাঁমপি চতমথ 

উন্মাদরোগে--পথ্য রি চিন্তামণি চণুঙ্্ 
অপন্মাররোগ-চিকিৎসা। যোগেন্দ্ররস ০ 

(হিষ্টিরিয়। |) রসোনপিও 

অপন্মারের সাধারণ লক্ষণ ৬৫৪ যোগরাজ গুগ গুলু, 

বাতিক অপন্মারের[লক্ষণ » . বৃহৎ পঞ্চগব্যদ্বত 

পৈত্তিক আ্মপন্মারের-লক্ষণ ”. মহাচৈতসঘ্বৃত 

শ্লৈশ্মিক অপন্মারের লক্ষণ ”.. কুম্মাগুযুত 

সান্্িপাতিক অপন্মারের লক্ষণ ৮” শিবাত্বত 

অপন্মারের অসাধ্য লক্ষণ »  নকুলাগ্ত্বত 

অপন্মার বৃদ্ধির সুময় **৯ ৬৫৫. ব্রিশতীপ্রসারণীতৈল 

অপন্মীররোগ-টিকিৎসা-বিধি ” পলক্কযাগ্ঘতৈল 

অপন্মাররোগে-গুঁষধধ ৬৫৭ অপন্মাররোগে-পথ্য ... 

ষ্িকাগ্ঘনগ্য ও অঞ্জন ুচ্ছারোগ-চিকিৎসা। 

বন্দাকনস্য ০... কাতিক মৃচ্রার লক্ষণ... 

মহেম্মক্র্য্যরস ০০৬৫৮ পৈতিক মৃচ্ছণার লক্ষণ রর 

বচাদিনস্য ". শ্লৈম্মিক যৃচ্ছ্ণার লক্ষণ 

সিদ্ধার্থকলেপ ”. সারিপাতিক-ৃঙ্ছার লক্ষণ 

সিদ্ধার্থকাগ্লেপ *৮:৮. রক্তজমৃঙ্ছার লক্ষণ 


৬৬৬ 


বিষয় 
মগ্তপাঁনজনিত যৃদ্ছার লক্ষণ 
বিষতক্ষণজনিত মৃচ্ছার লক্ষণ 
ত্রমের লক্ষণ * 
নিদ্রার লক্ষণ ত৯ 
 তক্জ্রার লক্ষণ মা 
সম্্যাসরোগের লক্ষণ **, 
. মৃষ্াদিরোগ-চিকিৎসা-বিধি 
মুঙ্ছারোগে-ওষধ রি 
কণাদি কাথ - 
শ্রীকলাদি কাথ ৪ 
পঞ্মুল্যাদি কাথ 
ড্রাক্ষাদি কাথ - 
হ্রীবেরাদি কাথ -* 
গুড়ুচ্যাদি কাথ 
মধুকাদি কাথ * 
মরিচাদি কাথ 
নিষ্বাদি কাথ তি 
অষ্টাদশাঙ্গ কাথ ম 
অকাদি কাথ শি 
মধুকাগ্যনস্ত রি 
বচাদিনশ্ব চর 
সৈদ্ধবাদিনস্য 
শিরীষান্ঞ্রন 
তাত্রযোগ " হর 
হুততদ্মযোগ টি 
শতাবর্য্যাদিচুর্ণ 


বাতকুলাস্বক ১০ 


২%৪ 





বিষয় পৃষ্ঠা 
৬৬৫ | চতুভূর্জরস ্ 

মহালক্ীবিলাস (নারদোক্ত ) 
ভ্রেলোক্যচিন্তামণি *** রে 
যোগেন্্ররস 5 ঙ 
চিন্তাম ণিচতুর্মুখ ন্ ্ 
ুঙ্ছান্তকরস 2৩৪ রি 
বৃহৎ ছাগলাগ্ঘঘ্বত ক্রি 
মহাকল্যাণ ঘ্বৃত ঃ* 
বৃহৎ শতাঁবরী বত *** « 
অশ্বগন্ধারিষ্ট ৮০ ্ 


* | ত্রিশতী প্রসারণী তৈল ... . ৬৭৪ 

৬৬৯ ] মধ্যম নারায়ণ তৈল -* টি 
». | বায়ুচ্ছায়া সুরেন্দ্র তৈল .. রঃ 
». | মধ্যম বিষ তৈল রি ঠা 
». যুঙ্ছারোগে- পথ্য । ৬৭৫ 
আমবাত-চিকিৎস|। 

৬৭০ | আমবাতের সাধারণ লক্ষণ ৬৭৫ 
”. | আমবাতের বিশেষ লক্ষণ 
». | বাতাদি দোষ-ভেদে আমবা! 

৮ লক্ষণ পা 
».  আমবাতের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ৬৭৬ 


আমবাত-চিকিৎসা-বিধি.*৯ . ৮ 


৬৭১ | প্রমেহী শ্রিতবাত ৬৭৭ 
”. ; স্থৃতিকাশ্রিত আমবাত ₹.** ৬৭৯ 
». । প্রমেহাশ্িত আমবাতি **১ ৪৮০ 
» | ফিরঙ্গ জনিত বাত ৬৮১ 

সন্ধিগত বাত তত ৬২ 


বিষয় 
আমবাতে-উধধ : . *** 
শতপুষ্পাদিলেপ নি 


অহিংআদিলেপ ৮. 


্রিবৃতাদদি যে'গ 2৪ 
অমৃতার্দি যোগ ৪5 
শঙ্ষর শ্বেদ | 
রাম্সাসপ্তক 
রাম্নাদশমৃলকাথ টি 
মহারাঙ্গাদ কাথ রর 
পথ্যাদি চু 
বৈশ্বানর চূর্ণ 
অলম্ুষ!দ্য চূর্ণ 
'আতাগ্ চূর্ণ ০০ 
পুনর্ণবাদি ্্ণ 
অজম্ নদ 
ঘোগরাজ গুগ শুন 
বৃহৎ যোগরাজ গুগ গুলু ... 
শিবাগুগ গুলু 
পিংহনাদ গুগৃগুপু, 
বৃহৎ সিংহনাদ গুগ গুলু 
₹ুসোনপিও 
মহা রদোনপিও 
আমবাতারি বটিক! 
আমবাতারি বটিক (মতান্তরে) 
বাতগঞ্জেন্্র সিংহ 
ব্রিকলাদি লৌহ 
বৃদ্ধদারাগ্ত লৌহ 1? 


"টক ... 


২%/, 


পৃষ্ঠা | বিষয় পৃষ্ঠ 
৬৮৩ | আমবাতেখর বস ১০ ৯৮৯ 
". | পঞ্চাননরস লৌহ.  »* » 
” | শুঠীঘ্বৃত ৪52৬ 
» ; স্বল্ন প্রসারণী তৈল ১০০ ৬৯৩ 


ঙ বৃহৎ সৈন্ধবাগ্চ তৈল ০০৮» 
* | বিজয় তৈরব তৈল * ১ * 
 মহাবিজয়ভৈরব তৈল ... ৬৯১ 
” রি তৈল * এ 
”.!. আমবাতে- _রচিকিহলা।. । 


] 


”. : বৃহত্ পিপ্লল্যাদি কাথখ *** ৬৯১ 
” | মৃত্যুপ্রয় রস রি 
| জয়াবটী ৯৮৮ 
৬৮৫ ' বাতনিহদন রদ , ৬৯২, 
"  আমবাতে-প্রমেহ-চিকিৎসা । 
: চন্দ্র প্রভা গুড়িকা! ** ৬৯২ 
৷ মহাবঙ্েশ্বর রস ৪ “ক 
৬১, | আমবাতে-দৌর্ববল্য-চিকিৎস!। 
»  মকরধবজ রস ৬৯২ 
». | যকরধব্জ বটিকা ০... ৬৯৩ 
ডি | অমৃতপ্রাশ ঘ্বত 
» . আমবাতে-পথ্য ৮০৯ 
1 বাতরক্ত-চিকিগুসা।, 
” । বাতরক্ের পুর্ব্বলঙ্গ ণ ৬১৪ 
৬৮৮ [ বাতিকবাতরক্তের লক্ষণ *** ” 
*  রুক্তাধিক বাতরজের লক্ষণ ৬৯৫ 
*. : পৈত্তিক বাতরক্ের লক্ষণ .:. ৮ 





সম 


বিচ্লয 
শ্নৈত্মিক বাতরভের লক্ষণ ... 
দ্বন্বর্জবাতবৃক্তের লক্ষণ **' 
সারিপাতিক বাতরক্তের লক্ষণ 
বাতরক্ত-চিকিৎসা-বিধি ** 
বাতরজ্তরোগে গধধ  .** 


কটুকাগ্থযোগ রর: 


গন্ধকারদি লেপ ' ২, 


 ব্ান্চ লেপ 


বান্গাদি লেপ 

কাশ্ধর্যাদি কাথ 
পটোলাদি কাঁথ 

সিংহান্তাদি ককাথ ঃ 
গুড়,চী কাপ 

বাসাদি কাথ | 

বাদাদি কাথ (মতান্তরে) .* 
অমৃতাদি কাথ 


মবকার্ষিক কাথ 


নিশ্বাদি চূর্ণ 
অমৃতাগুগ গুলু, 
কৈশোর গুগ গুলু 
রসাত্রগুগ গুলু 
ত্রিফল! গুগ গুলু 
গুড়চ্যাদি লৌহ 
জা্গজাদ্য লৌহ 
ঘোগসারামূত 
বিশ্বেশ্বর বূস 
ব্বাতরক্তান্তক রস 


২৪৮০ 


পৃষ্ঠা | বিষয় পৃষ্ঠা 
৬৯৫ | তাল তপ্ম ৭৫ 
৮. | মহাতালেশ্বর রস ' ** ৭৯৬ 
* | দ্বাদশায়স তত 1৮ 
শ. [ গুড়চী দ্বত ৭০৭ 
৬৯৮ | অমৃতান্ভ ঘ্বত উর. ওটি 
* | পঞ্চতিক্ত বত গুগ গুলু, ৭০৮ 
৬৯৯ | মহাতিক্তক ঘ্বত ” 
” | গুড়,চী তৈল ্ 
বৃহৎ গুড়চী তৈল ৭০৯ 
» [রুদ্র তৈল % 
» | মহারুদ্র তৈল 
৭০০ | মহাপিও তৈল ৭১০ 
» | বিষতিন্দুক তৈল * 
”» | শারিবাগ্ তৈল ৪7 ভি 
” [ বাতরক্তে-_ভ্র-চিকিৎসা। 
৭১ ; বৃহৎ গুড়চ্যাদি কাথ. .** ৭৯৯ 
ঘনচন্দনাদি ককাথ ্ 
৭.২ ; বাতরক্তে-গাত্রবেদনা-চিকিৎসা। 
* | বাতগজাদুশ ০০০ ৭১২ 
৭০৩ | রান্নী সপ্তক ঙ 
বাতরক্তে--পথ্য 


৭০৪ | উরুস্তভ্তরোগ-চিকিৎসা । 
”. [ উরুততস্তরোগের নিদানপৃর্ব 
& লক্ষণ ৬৪ 

৭০৫ | উরুত্তস্তরোগের লক্ষণ *** 
" | উরুতন্তস্তরোগের অরিষ্ট লক্ষণ 


৭১২ 


৭১৩ 
রঙ 


বিষয় 
উরুপ্তস্তরোগ-চিকিৎসা-বিধি 
উরুত্তস্তরোগে-ওউষধ 
জয়স্ত্যাদি লেপ 
ধুস্তরাদি লেপ 
রাম্সাদদি কাথ 
মহারামাদি কাথ 
ভ্রিফলাদি অবলেহ 
যোগরাজ গুগ গুলু 
অমৃতা গুগ গুলু, 
গুঞ্জাতদ্ররস *ত 
কুষ্ঠাগ্য তৈপ 
যহাসৈম্ধবাগ্ধ তৈল 


উন | 
মৃত্যু্জয় রস 5১৭ 
হি্ছুলেখ্খর রস পি 
উরুস্তস্তরোগে-_গাত্রবেদনা- 
চিকিৎসা 


রামবাণরস * 

বাতগজাদুশ 

উরুত্তত্ত রোগে পথ্য-_ 

শুলরোগ-চিকিৎসা। 

বাতিক শুলের নিদান পু্ব্বক 
লক্ষণ 

পৈতিক শূলের নিঘান পূর্ব্বক 
লক্ষণ ৬৬৩ 


৭১৮ 


৭১৯ 


5৮ 


২৪৩৬ 


বিষ 
| শসৈষ্মিক শুলের নিদান গা 
লক্ষণ 

বাঁতপৈত্তিক শুলের লক্ষণ ... 

বাতণৈম্মিক শূলের লক্ষণ "** 

পিত্তপ্নৈস্মিক শূলের লক্ষণ *** 
| সান্নিপাতিক শূলের লক্ষণ .* 
আমশুলের লক্ষণ 
পরিণাম শুলের লক্ষণ 
বাতিক পরিণাম শবলের লক্ষণ 
পৈত্তিক পরিণাম শুলের লক্ষণ 
শ্লেম্মিক পরিণাম শূলের লক্ষণ 
দ্বিদ্রোধজ পরিণায শুলের লক্ষণ 
সান্লিপাতিক পরিণাম শুলের 

লক্ষণ িিলি 

অন্নদ্রব শুলের লক্ষণ 
। শুলরোগ-চিকিৎসা-বিধি *- 
বাতিক শুল 
! টপত্তিক শুল 
শ্লেম্মিক শূল 
আম শূল 
বাতশ্নৈম্মিক শুল 
পিতট্লৈঘ্মিক শুল 
বাতপৈতিক শুল রর 
সান্নিপাতিক শূল তত 
পরিণাম শূল ী 
অরদ্রবশূল *্ 
শ্লরোগে- ওষধ 





৭২৩ 
ণ২৪ 
৭২৫ 


৭২৬ 
৭২৭ 


৭২৮ 
৭২৯ 
৭৩০ 


বিষয় 

ব্রিফলাগ্য কাথ 
শতাবরধ্য(দি কাথ 
পটোলাদি কাথ 

বিশ্বাদি কাথ" 
দ্ারুষট্কলেপ "২ 
বিশ্বাগ্চলেপ . 
মমানিকাদিচুর্ণ 


সব্প-অগ্রিমুখচুর্ণ টি 


চতুঃসমচুর্ণ 

শঙ্খাদিচ্র্ণ 

পথ্যাদিচুর্ণ 

কষ ছাচুর্ণ 

সামুদ্রাছ্যাচুর্ণ . 

শঙ্বকাদি গুড়িক। 

শঙ্খরস গুড়িকা 

লৌহ গুড়িকা 

হিঙ্গ দ্য গুড়িকাঁণ 

অগন্ত্যচুর্ণ 

হরীতকীখণ্ড 

ভাস্করলবণ 
ঘোগরাজগুগ গুলু 
রসোনপিগ 

চতুম্মখরস ৮১ 
চিন্তাযণিরস শত 
বৃহৎ বাতচিন্তামণি  **- 
মহাশঙ্খবটী 

ধাত্রীলৌহ 


ঙ. 


পৃষ্ঠা 


৩৩ 


রঙ্গ 


৭৩১ 


। 


১০০ 


বৈষয় 

ধাত্রীলৌহ ( মতান্তরে) 
বিদ্ভাধরান্র. - 
ত্রিফল্লালৌহ ্ 
সপ্তামৃতলৌহ 

শুলাস্তকরস 

শুলহরণযোগ 

নৃপতিবল্লপত 

বৃহৎ নৃপতিবল্পত 

শ্লবজিনী বটিকা 

সর্বাঙ্গ হুন্দররস 

খগ্ডামলকী 

গুড়ম্ুর 

তারামণ্ডুর গুড় 

শভাবরী মও্ুর 

বৃহৎ শতাবরীমণ্ডর 
রসমণ্ডর . 

চতুঃসমমণ্ডর 
নারিকেলখগ্ড, 

বৃহৎ নারিকেলথণ্ড 
নারিকেলামূত 
নারিকেলক্ষার 
শুলগজেন্দ্রতৈল রর 
বৃহৎ সৈন্ধবাগ্ভতৈল 
মধ্যমবিষ্ততৈল 

মহামাষতৈল ৬ 


পৃষ্ঠা 


৭৩৬ 


শুলরোগে--দলাহ চিকিৎসা | 


গুড়ুচ্যাদিলৌহ 


2৪৩ 


৩/ ও 


বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় পৃষ্ঠা 
গড়ুচীতৈল ..... ৭৪৩ | আনাহের কারণপুর্ববক স্বৃধারণ 
শুলরোগে-_ভ্বর-চিকিৎসা। | লক্ষণ 2 

কা ০ নিন আমার তত ৪ 

টা বত ্ মলসঞ্চযয়জনিত আনাহ .** ৪ 
1১18 "৮. | উদ্দাবর্ত ও আনাহ চিকিৎসা- 
জীবনানন্দাভ্ত মা বিধি' 
চিন্তামণিরস ০৭88 


অধোবামুরনিরোধজন্ত উদাবর্ত ৭৪৮ 


শূলরোগে_ পথ্য ২৮. মলবেগরোধজনিত উদ্দাবর্তী ৮ 
উদাবর্ত ও আনাহরোগ-চিকি সা | মৃত্রবেগরোধজনিত উদাবর্ত চি 
বায়ুনিরোধজনিত উদ্দাবর্তের জস্তাবেগরোধজনিত উদাবর্তী » 

লক্ষণ **:৭88. অভ্রবেগরোধজনিত উদ্রাবর্তী » 
মলরোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ » ইাচিনিরোধজনিত উদাবর্ত 
যুত্ররোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ »  উদগারবেগরোধজনিত উদ্বাবর্তী » 
জস্ত! অর্থাৎ হাইরোধজনিত বমনবেগরোধজনিত উদ্দাবর্ত » 
উদাবর্ডের ক্ষণ... ৭8৫ শুক্রবেগরোধঙ্গনিত উদাবর্ত , 


অশ্ররোধঞ্জনিত উদ্দাবর্তের লক্ষণ *  ক্ষুধাবেগরোধজনিত উদ্াবর্ত 
হাচির বেগরোধজনিত উদ্দাবর্ডের পিপাসাবেগরোধজনিত উদ 
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লক্ষণ . ধ5: এ৪ বর্তরোগ 1৮ 
লক্ষণ ই দন রঙ উদ্দাবর্ত ও ৪৪৪ ৭৫৩ 


বমনরোধজনিত উদ্দাবর্তের লক্ষণ » নিদ্রাবেগরোধজনিত উদ্বাবর্ত » 
শুক্ররোধজনিত উদ্বাবর্তের লক্ষণ. »  রুক্ষাদিদ্রব্যসেবনজনিত উদাবর্ত ,, 
ক্ষুধারোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ » আনাহ " 3.4 
তৃষ্ণারোধজনিত উদ্দাবর্ডের লক্ষণ » আনাহরোগ 5 
শ্বাসরোধজনিত উদ্াবর্তের লক্ষণ »  উদ্াবর্ত ও আনাহরোগে-উবধ ৭৫২ 
নিপ্রারোধজনিত উদ্দাবর্তের লক্ষণ ” ফলবর্তি. ৪ 
বাতিক উদ্বাবর্তের লক্ষণ ... ৭৪৬ হিঙ্গগ্ঠাবর্তি ০. পর 


বিষয় 

_ ভ্রিকটুকাস্ঠাবর্তি 

জিবৃতাদিগুড়িক1 
বচাগ্ছ চুর্দ 

হি ্চু্ণ 

নারাচচুর্ণ 

. গুড়াষ্টক . 
বৈশ্বানরদূর্ণ 
'ব্দৈনাথবটা 
নারাচরস... . 


ব্হহৎ ইচ্ছা 


শু্মূলাগত্বত 


উদাবর্তরোগে__ 


চতুর্দশাঙ্গ কবাথ 
দ্রাক্ষাদি কাথ 
দশমূল কাথ 


 উদ্দাবর্তরোগে__বেদনাচিকিৎসা। 


৭৫৫ 


ঝান্নাসপ্তক 
আমবাতারি বটিকা 
যোগরাজগুগ গুলু 
বৃহৎ ছাগলাগ্ভত্বত 


৩৪০ 


পু 


৭৫২ 


৭৫৪ 


জ্বরচিকিৎসা। 
৭৫8 


৮৬৪ তু 


ঠ 
৪ 


৬৪৩ ঠ 


| উদাবর্ত ও আনাহরোগে--পথ্য ৮” 
গুল্রোগ চিকিৎসা । 


গুল্সমরোগের সাধারণ লক্ষণ 


৭৫৬ 


বাতিক গুলের নিঘানপূর্ববক লক্ষণ * 
পৈতিক গুষ্মের নিদানপুর্ববক 


লক্ষণ 


ঠ গা 
৪৪৩ 








[বিষয় 


শ্নৈম্মিক গুষ্মের নিদানপুর্ববক 


লক্ষণ 


-| দ্বিদোধজ গুল্ের লক্ষণ 


সন্নিপাতিক গুলোর লক্ষণ 


বক্তগুল্মের নিদানপূর্বক লক্ষণ 
রক্তগুক্মের বিশেব লক্ষণ 


গুলের অসাধ্য লক্ষণ 


গুল্পরোগ-চিকিৎসা-বিধি 


গুল্পরোগে--ওষধ 
তিলাগ্য প্রলেপ 
মাগরাদিযোগ 
যমানিকাযোগ 
পিপ্লল্যাদিচুর্ণ 
্বল্প-অগ্রিমুখচুর্ণ 

হিঙ্গা ্চর্ণ 
কুষ্ঠাদিচুর্ণ 

বচাগ্যচুণ 

বচাগ্তচুর্ণ ( মতাস্তয়ে ) 
ত্রিবৃতাদিচুর্ণ । 
শতাহ্বাদিচুর্ণ ্ 
লবঙ্গাদিচূর্ণ 

ক্ষারাষ্টক 

বজক্ষার 

কাঙ্কায়ন গুড়িকা 
দস্তীহরীতকী 
গুলসকালান্লরস 


বৃহৎ গুল্সকালানলরস 


গৃষ্ঠ। 


৭৫৭ 


২৬/৩ 





বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় পৃষ্ঠা 
মহাগুয্মকালানলরস *** ৭৯৯ | গুল্সরোগে - পথ্য ০০ ৭৫ 
নাগেখ্বর রস এ... পন হৃত্রোগ-চিকিসা। 
বিদ্যাধররস ৮৮. | বাতিক হত্োগের লক্ষণ... ৭৭৫ 
ওল়াশার্দ,লরস "৮. | পৈততিক হাপ্রোগের লক্ষণ "৮ 
প্রাণবল্পতরস "5৭১; শ্লৈগ্সিক হৃত্ধোগের লক্ষণ ** % 
রসায়নামৃতলৌহ -* ৮: ; সান্ধিখাতিক হবপ্রোগের লক্ষণ ৭৭৬ 
ক্র্যবণাদ্যত্বত »:*. ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগের লক্ষণ ্ 
 ভ্রায়মাণাগ্বদ্বৃত ৮ ৭৭২ ; হাপ্রোগ-চিকিৎসা-বিধি .৮* ; * 
রসোনাগ্মঘ্বত ৮.৮: বাতিক হদ্রোগ * ৮২ ৭৭৯ 
হবুধাস্তত্বত ”.; পৈত্তিক হৃত্রোগ ১০ ৭৮০ 
ধাত্রীবটপলকত্বত ৭৭৩  শ্লৈন্সিক হ্ৃপ্রোগ হি “2 
গুলরোগে-বেদনা- চিকিৎসা । সান্িপাতিক ভ্দ্রোগ. *৮ ৮ 
বৈশ্বানরচূর্ণ ১... ৭৭৩ | ক্রিমিজন্। জদ্রোগ হি... 
অলমুযাদ্যচূর্ণ ......»:1 হৃদরোগে উপদ্রব ০ 
ঘোগরাজগুগ গু, রঃ ! হৃদ্বোগে-উষধ ০, 
গুল্মরোগে__ভ্বর-চিকিৎসা ্ বিড়ঙ্গাদি যোগ ০ 
জয়াবটী .... 5৭৪ | হচ্ছলান্তক যোগ 2.7 
অরারি অনু গোধ্থাগ্য যোগ 2, 
জরকুঞ্জর পারীগ্র্ রা , তিক্তাদি যোগ ১০ ৭৮২ 
গুল্পরোগে-_শুল-চিকিৎ সা। শ্ীপর্থযাদিকা সিটি 
কপনগ ০5 হালা ০ * 
চহুঃসষলৌহ না রা 8 
গরোগে_ কোঠা ও. | গোধুযাস্ত ক্ষীর ১. 4৮৩ 
আখ্মান-চিকিৎসা। রিতা ুর্ণ রা 
শ্প-অগ্রিমুখচ্্ণ ৭৭৭৫ | এলাদি চূর্ণ 4 


হিরণ ১৭৮] হিজযাদি চর্ণ ৫ 


বৰ পৃষ্ঠা 
পাঠাস্ত চূর্ণ ৭৮৪ 
ককুভাস্ত চর্ণ ৪ 
হ্বদ্রোগান্তক রস ১.১ ৮ 
হৃদয়ার্ণব রস [2 ৬ 
চিন্তামণি রস ২5 
বিশ্বেশ্বর রস **০ ৭৮৫ 
 শঙ্করবটা ৮1৮ 
প্রভাকর বটা 2 । “দু 
খদংস্রাস্ত তত ৭৮৬ 
বলাছ ঘৃত স্‌ 
অর্জন দ্বৃত 25: বিন 
হৃদ্রোগে-কাস-চিকিৎসা!। 
বৃহৎ বাসাবলেহ ১৯ ৭৮৭ 
অগন্ত্য হরীতকী চি এ 
বপস্ত তিলক ণ 
হ্দোগে-্াস-টিকিৎসা । 
শ্বানকৃঠার রস (মতান্তরে) ৭৮৭ 
শ্বাস ভৈরব রস ১৮৭৮৮ 
হুদ্রোগে-জ্বর-চিকিৎসা। 
অরারি অভ্র ৭৮৮ 
মহারাজ বটী 8৮ 
বৃহৎ চুড়ামণি রস ৮19 
সবপ্রোগে-পথ্য ** 
বৃদ্ধি, অন্তরৃদ্ধি ও পনরোগ- 
চিকিৎসা । 
বাতিক বৃদ্ধির লক্ষণ "৮ ৭৮৯ 


| বিষয় 





পৈত্তিক বৃদ্ধির লক্ষণ 
শ্লৈথ্মিক বৃদ্ধির লক্ষণ 


রক্তজ বৃদ্ধির লক্ষণ 2 


মেদোজ বৃদ্ধির লক্ষণ 

মৃত্রজ বৃদ্ধির লক্ষণ 

অন্তরবৃদ্ধিরোগের নিদান পুর্ব 
লক্ষণ দা 

ব্রনের নিদান পূর্বক লক্ষণ ... 

বৃদ্ধি, অন্বৃদ্ধি ও ব্রপ্নরোগ- 
চিকিৎসা-বিধি 

বৃদ্ধি, অন্তরবৃদ্ধি ও ব্রধরোগে-উনপ 

চন্দনাদি লেপ 

পঞ্চবন্ধপ্ল প্রলেপ 

দ্বারুলেপ 

অগ্ুবাদিলেপ রর 

সুরসাদি লেপ 

অজাজ্যা্দি লেপ 

লাক্ষাদিলেপ 

নিম্বঘৃত 

স্বতলেপ শী 

ত্রিকটাদি কাথ ঃ 

বাক্সাদি কাথ 

হরীতক্যাদি কাথ 

বিব্বাদি চূর্ণ: 

ভক্কোত্বরীয় চুণ 

বাতারি 

বৃদ্ধিবাধিক| বটিক 


পা 


পৃষ্ঠ 
৭৮৯ 


৩/, 


পৃষ্ঠ 
৭৯৬ 


ঠা 


বিষয় 
আমবাতারি বটিকা 
সিংহনাদ গুগ গুলু 
বৃহৎ সিংহনাদ গুগ গুলু *** 
শশিশেখর রস 
শতপুষ্পাি ঘ্বৃত 
দস্তীঘ্বত নঠ 
সৈশ্ধবাগ্ধ তৈল 
বৃহৎ সৈদ্ধবাগ্য তৈল 
গন্ধর্বহস্ত তৈল 
মধ্যম নারায়ণ তৈল 


ব্রপ্ন ও বৃদ্ধিরোগে সর্ববাঙ্গবেদনা- 


% 
£ 
৭৯৯ 
চে 
চা 
৮০০ 
% 


ঠা 


চিকিৎসা । 
বাতগজান্ুশ ৮০১ 
মহাবাত গজান্কুশ ্ 
্রপ্ন ও বৃদ্ধিরোগে-জ্বর-চিকিৎসা 
মৃত্যুঞ্জয় রস ৮০১ 


জয়াবটী 

বৃহৎ পিগ্নল্যাগ্য কাথ 

বৃদ্ধি, অন্্বৃদ্ধি ও্রপ্ররোগে-পথ্য ৮২ 
75, | 

শ্লীপদের সাধারণ লক্ষণ 


৮০২ 
বাতিক শ্লীপদের লক্ষণ ্ 
পৈত্তিক শ্লীপদের লক্ষণ 
শলৈশ্মিক শ্লীপদের লক্ষণ 
শ্লীপদের অসাধ্য লক্ষণ র্ 
শ্রীপদরোগ-চিকিৎসা-বিধি.... ৮৩ 


: মহারাঙ্নাদি কথ 


। পিষ্লল্যাগ্ চূর্ণ হ্ 





| 


বৃহৎ সিংহনাদ গুগ গুলু *** 
 শ্লীপদগজকেশরী 
| নিত্যানন্দ রস 
! মহালক্সী বিলাস 
| সৌরেশ্বর ঘৃত 


| জয়াবটী 
1 গোধাবতী যোগ 





বিষয় 
শ্লীপদরোগে-উষধ 
ধুস্তরাদিলেপ 
মঞ্রিষ্ঠা্দি প্রলেপ 
সিদ্ধার্থ প্রলেপ 
বলাগ্ভ প্রলেপ 
ম্দনাদি প্রলেপ 
শাখোটক কাথ 


৮০৫ 


কণাদি চুর্ণ এ 


ত্রিকটাদি চূর্ণ 
কষ্ণান্ত মোদক 5৮ 
আমবাতারি বটিকা রি 


বিড়ঙ্গাদি তৈল ১82-..8 


শ্রীপদরোগে- চিকিৎসা [ 
মৃত্যুঞ্জয় রস ৮১০ 


৪৪ ১59 


শ্লীপদরোগে- পথ্য উর, ০৭ 


কার্য, স্থৌল্য ও মেদোরোগ-. 


চিকিৎসা। 


কারের নিদদান পূর্বক লক্ষণ ৮১১ 
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বিধয় পৃষ্ঠা | বিষয় পুষ্ঠ। 
স্কৌল্ের লক্ষণ: ... ৮১৯] কার্শ্যস্থৌল্য ও মেদোরোগে-পথ্য৮১৮ 
মেদোরোগের নিদান পূর্বক লক্ষণ” [শীতপিত্ত, উদার্দ ও কোঠরোগ-- 
কার্শয, স্থৌল্য ও মেদোরোগ- চিকিৎসা । 
চিকিৎসা-বিধি. *+". » | শতপিত্তরোগের সংপ্রাপ্তি পূর্বক 
কার্শ্যস্থৌল্য ও মেদৌরোগে-্উষধ ৮১৩] লক্ষণ ১০৮১৯ 
পঞ্চমূল্যাদি কাথ ৮৮. উদর্দরোগের বিশিষ্ট লক্ষণ... » 
ত্রিফলাদি কাথ ০৮. [ কোঠরোগের বিশিষ্ট লক্ষণ... » 
পত্রাদি লেপ **. ৮.1 স্পর্শবাতের লক্ষণ চন 
শৈলেয়াদি লেপ * ***:::৯.] শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগ- 
ভ্রিফলাগ্ত চূর্ণ কি + চিকিৎসা-বিধি এ 
জ্রাষণাস্ চূর্ণ "৮. শীতপিতত,উদর্দ ও কোঠরোগে-ওষধ৮২২ 
বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ ০৭». দুর্বাদিলেপ টা 
নবকগুগ গুলু ১০:৮1 দিদ্ধার্থলেপ রি, ০ 
অমৃতাদ্ি গুগ গুলু, তা আমলাদি যোগ দত. 8 
চব্যাদি শক্ত ** ৮. নবকার্ধিক যোগ ্ 
ব্যোষাস্ত শক্ত, *.. ৮.1 যমানিকাগ্ যোগ ১০৮২৩ 
বড়বাগ্সি লৌহ -** ৮৯৬ ; অমৃতাদ্দি কাঁথ ৭ 
বড়বাগ্নি রস *** ৯ | নবকার্ধিক কাথ 5 
লৌহুরসায্ধন ত*: | হরিজ্রাথড ১4৪১: 
অমৃতার্ণবরস ০০». বৃহত হরিদ্রাথগ এ: 2 
কার্শ্যহরলৌহ *** ৮১৭ | আর্রকখণ্ড »৮২৪ 
অশ্বগন্ধাত্বত ০৮৮. বীরেশ্বররস 4:48 
বৃহৎ অশ্বগন্ধাত্বত **. ৮] শ্রেম্মপিত্াস্তকরস ১০8 
অশ্বগন্ধাতৈল *. * | রসবটিকা ০ ক 
নেলারোে-্নেহটিকিতা। ॥ | পলাশাদি বটী ১১৮২৫ 
বিড়ঙ্গাদি লৌহ ..১ ৮১৮ গশ্গণাদি বটী তত 4 


ত্র্যযণাদ্য লৌহ ১১». 0 তিজ্কঘুত টা 
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বিষ পৃষ্ঠা 
মহাতিক্তকঘ্বৃত ৮২৫ 
গুড় চীতৈল ৮২৬ 
বৃহৎ গুড়ুচীতৈল : *৮ ৮» 
বাতরাজতৈন *** 
শীতপিতৃ,উদর্দ ও কোঠরোগ্গে_ 

ভ্বর-চিকিৎসা। 

জয়াবটী ১০৮২৭ 
বৈগ্কনাথ বটা তত ৯ 
বাতপিত্তাস্তকরস ্* 

শীতপিত্ে_বমন-চিকিশুসা। 
আমলাগ্ভযোগ ৮২৮ 
বৃধধবজরস না 


শীতপিত্ত, উদর্দ ও রদ: 

পথ্য 2 ক 
উপদুংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিসা । 
উপদংশ ও পসিফিলিসের পার্থক্য ৮২৯ 
উপদংশের নিদান ও লক্ষণ ৮৩৩ 
বাতিক উপদংশের লক্ষণ *** 
পৈভিক উপদ্বুংশের লক্ষণ -.১. ৮ 
শ্লৈষ্মিক উপদংশের লক্ষণ... % 


সান্নিপাতিক উপদংশের লঙ্গণ » 
বক্তজ উপদংশের লক্ষণ -.** রর 


৮৩৪ 


উপদংশের অপাধ্য বক্ষণ . , » 
লিঙগার্শের লক্ষণ ৮, ১ 

উপদংশ-চিকিৎসা-বিধি ১ ৮৩৫ 
লিঙ্গার্শ-চিকিৎসা-বিধি .-১ ৮৩৭ 








ফিরঙ্গের নিদান 


[ব্য 

ফিরঙ্গের উপস্ত্রব 
ফিরঙ্গের প্রথম অবস্থা 
ফিরঙ্গের দ্বিতীয় অবস্থ! 
ফিরঙ্গের তৃতীয় অবস্থা 


পৈতৃক ফিরঙ্গ যি 


ফিরঙ্গে-শৈত্যক্রিয়া 
ফিরঙ্গে-গাত্র গুরুতা 
ফিরঙ্গ বা! গর্রির পরিণাম *.* 
রোগ-গোপনের ফুল 
ফিরঙ্গ-চিকিৎসাবিধি .** 
ব্রধ ও বিউবো! 

ফিরঙ্গে-ব্রস্থ অর্থাৎ বাগী ... 
কফিরঙ্কে গুল ব্যবহার 


| ফিরঙ্গে মশল্লার জল 


ফিরঙ্গে-পারদের ব্যবহার ... 

ফিরঙ্গে পারদের ভাপরা -.. 

ফিরঙ্গে-টোটুক। 

ফিরঙ্গে-অপকারী ওষধ 

ফিরঙ্গে-সহবাস 

একটি রোগীর বিবরণ ... 

উপদংশ, লিঙ্গার্শ ও ফিরঙ্গ- 
রোগে-ওষধ 

নিচুলাদিলেপ 

গৈরিকাদি লেপ 

পদ্মাদ্বিলেপ 

দারুহবিদ্রাদিলেপ 

শাললেপ রঃ 
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বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় পৃষ্ঠা 
রসাঞজনলেপ ৮৫৯ 1 বসাদিধূম ১০৮৬৯ 
নরাস্থিলেপ রর ”. | পারদ ব্যবহারে মুখরোগ *** » 
সৌনাষ্ট্যাদ্যলেপ ৮:৮1 ফিরঙ্গে-মশল্লার জল  ... ৮ 
করবীলেপ **.৮৬০ | নিম্বাদি কাথ 5... 
জয়ন্ত্যান্ভ কাথ নি ৮ 1 অনস্তাগ্চ ক্কাথ তত ৮৭০ 
শ্বজিকান্যচুণ ৯ কিরাতাদি কাধ. ০৮৮৭১ 
নিষ্বাদি কাথ শত» জবঙ্গাদি কাথ ১. ,2% 
পটোলাদি কাথ 1571 হালুয়া ৮৭২ 
নিম্বত্বত .. ১১৮৬৯ উপদংশ ও কফিরঙগে ত্র কিন টা 
কোশাতকীতৈল ১০:৮1 লাক্ষাদি লেপ ্ 
আগারধূষাগ্ততৈল ০১») হরীতক্যাদি ক্কাথ ০. 
জন্বা্ঘতৈল ১০৯.) বাগী বসিবার, পাকিবার ও 
শারিবাগ্ঠ ককাথ *৮::৮৬২ বিদীর্ণ হইবার ওষধু  .** % 
অমৃতাদি কাথ . "৮.1 উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে-জ্বর- 
বরাদি গুগ গুলু 5 চিকিৎসা । 
অনস্তাগ্যবলেহ ০০৮৬৩ | ভূনিন্বাদি কাথ **৮:৮৭৪ 
অনস্তাত্থ ঘৃত ০ »  অমুতাদি ক্কাথ রা 2 
তুনিথ্াগ্চ স্বত ৮ ৮৬৪ | ছুরালতাদি ক্কাথ 
ফিরঙ্গবোগে-পারদের ব্যবহান্ব » ফিরজতোগে-ামবাভ-চিকিৎস 
বসচ্র্ণ ও ০০5.) অমৃতাগুগ গুলু, তত ৮৭ 
রস-ুর্ণের মাত্রা ও অন্গপান ৮৬৫ ; কৈশোর গুগ২গুলু, ০০ ৮৭৫ 
রসগুগ গুলু, ***: ৮৬৬ | যোগরাজগুগ গুলু 2. “৪ 
তৈরবরস ১ * | মহাপিও তৈল ও, 
রসশেখর ৮৬৭ ; ফিরঙ্গরোগে-পিড়ক। ও কুষ্ঠ- 
ফিরঙ্গে-পারদের ভাপরা *** ৮৬৮ চিকিৎসা । 

বদবাদিধুষ 7৮.) চাউল মুগরার তৈল *”" ৮৭৬ 


সিন্দুরাদিধুম ৮1] বৃহৎ মরিচাদি তৈল : "৮. ৪ 
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বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় ষ্ঠ 
ফিরঙ্গরোগে-পক্ষাঘাত-চিকিৎসা। গণ্ঘালার লক্ষণ ৮৮৯ 
পলাশাদি বটী ...... *. অপচীর লক্ষণ 24:38 
হংসাদি ঘ্বত ৮৭৭ অপচীর সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ » 
বিষতিন্দুক তৈল ৮১৯. গ্রন্থির লক্ষণ ০ ৪ 
ফিরঙ্গরোগে-যক্ষনা, কাস ও বাতিক গ্রস্থির লক্ষণ  ”* ৮ 
ঘ্রোগ-চিকিৎসা। পৈতিক এরন্তির লক্ষণ... » 
পঞ্চতিক্ত ঘ্বত ১... ৮৭৭ শ্্ৈশ্ষিক গ্রন্থির লক্ষণ -** ৮ 
পঞ্চতিক্ত ঘ্বৃত গুগ গুলু, মেদোজ গ্রন্থির লক্ষণ ** » 
ফিরঙ্গরোগে-উদরাময়-চিকিৎসা | শিরাজ গ্রস্থির লক্ষণ * ৮৮২ 


বৃহৎপীযূষবন্লী রস ৮৭৮ 
গ্রহণীশাদ্দ,ল রস 72 
ফিরঙ্গরোগে-শিরঃপীড়া, মুচ্ছা ও 
আক্ষেপ-চিকিৎসা | 
রৃহৎ ছণগলাগ্য ঘ্বত 
মহাটৈতস দ্বত 222 
মহালক্মী বিলাস (নারদোক্ত ) ৮৭৯ 
নিত জিিরি [ 
দ্তীঘ্ুত এ 
শতপুষ্পাদি ঘবত টি, 
উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে পথ্য ৮» 
গললপগ্াদি রোগ-চিকিৎসা। 
গলগণ্ডের সাধারণ লক্ষণ ... 
বাতিক গলগণ্ডের লক্ষণ .** ৮» 
শ্লৈষ্মিক গলগণ্ডের লক্ষণ ০৮ % 
মেদোজজগলগণ্ডের লক্ষণ :**  » 
গলগণ্ডের অসাধ্য লক্ষণ -”+  » 


৮৭৮ 


৮৮০ 


অর্ধ,দের সম্প্রাপ্তি ও সাধারণ লক্ষণ” 
অর্ধ দের বিশিষ্ট লক্ষণ -** ্ 
বক্তার্বদের লঞ্গণ ৪2 
মাংসাব্ব দের লক্ষণ ০ এটি 
অর্ধ,দের অপাধা লক্ষণ *** ৮৮৩ 
গলগগ্াদি রোগ-চিকিৎসাবিধি » 


গলগগ্ডাদি রোগে-উষধ ... » 
গিরিকর্ণিকা যোগ ৭. 8 
মগ্ুর যোগ ১১ ৮৮৭ 
হিংআদি লেপ রা 
মধুকাগ্য লেপ ” 
বিকষ্কতাদি লেপ ০ 
দন্তযাদি লেপ দর ৮ 
স্বক্জিকাগ্ত লেপ 2০০. এই 
সর্জরসাদি লেপ ৮৮৮ 
শঙ্গাদি লেপ 5৭ ্ 
শিগ.কাদি লেপ ্ খপ 


বট দু্ধা্দি লেপ ১০5 


বিষয় পৃষ্ঠ]! বিষয় 

গন্ধাদি লেপ -* ৮৮৯] শস্বকাবর্ত ভগন্দরের লক্ষণ 

উপোর্দিক! লেপ » | উন্মাগার লক্ষণ 
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তৃতীয়থণ্ডের কৃচিপত্র সম্পূর্ণ 


০ 


পৃষ্ঠ! 
রী 
৮৯৪ 


“আয়ুর্বেদ-শিক্ষার” প্রশংসা । 

১। আমূর্ষধেদে অভিজ্ঞ কলিকাতার খ্যাতনাম। ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্্র 
সেন এম্‌, ডি মহোদয় লিখিয়াছেন-- 

“আযু্বেদ-শিক্ষা” গরস্থথানি আপনার অপাধারণ চিকিৎসা-নৈপুন্যের পরি- 
চায়ক | কবিরাজীমতে যে এমন উৎকষ্ট গ্রন্থ মুদ্রিত হইবে, তাহা কম্মিন্‌ কালে 
কল্পনাও করিতে পারি নাই। আপনি এইগ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া দেশের মহোপ- 
কার সাধন করিলেন। চিকিৎসা-সন্বন্ধে মাপনার স্থান কত উচ্চে অবস্থিত, 
তাহা আপনার ব্যবসায়ী চিকিৎসকের! নির্ণয় করিবেন, আমি এই পর্য্যন্ত 
বলিতে পারি, এই গ্রন্থে যেরূপ প্রত্যেক রোগের ও তছুপসর্গ সমূহের অবস্থা- 
ভেদে ওষধ ও অন্থপান ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে ইহা *চিকিৎসা-জগতে , 
অন্ধের যষ্টির নায় ব্যৰহত হইবে ও যুগান্তর উপস্থিত করিবে। ১৫।১1০৯। 

২। ডাক্তারী ও কবিরাজী উভয়ধিধ চিকিৎসায় অভিজ্ঞ শ্রীবুক্ত অবিনাশ 
চন্দ্র গুপ্ত এল, এম, এস মহাশয় এলাহাঁবাদ হইতে লিখিয়াছেন-_ 

আমি অসংখ্য ধন্যবাদের সহিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত 
আযুর্ব্বেদ-শিক্ষণ” নামক পুস্তকের প্রাপ্ডি-স্বীকার করিতেছি । এই শ্রেষ্ঠ এবং 
বিজ্ঞ চিকিৎসক মহাশয় হিন্দুদিগের প্রাচীন চিকিৎসা-শান্তর প্রকাশ করিতে 
গিয়া এক বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। গ্রন্ককার অতী সহজ ভাষায় 
আমুর্ধেদোক্ত রত্র সমূহ জনসাধারণের সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন; এই 
গ্রন্থে রোগের চিকিৎসাপ্রণালী এবং তৎসঙ্গে ওধধের নির্বাচন, প্রয়োগ ও 
প্রস্তত প্রণালী বিস্তৃতরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। চিকিৎসা-কার্ধেয রোগনির্ণয় 
ওধধ-নির্বাচন ও পথ্যাপধ্য নিদ্দেশ করা চিকিৎসকের প্রধান কার্য, স্থৃবিজ্ঞ 
কবিরাজ মহাশয় প্রত্যেক রোগ নির্ণয়ের সহিত সেই রোগের ওষধের নির্বাচন, 
প্রয়োগপ্রণালী ও পথ্যাপথ্যের সুন্দররূপে নির্দেশ করিয়াছেন। গ্রন্থকার যেক্রপ 
নিপুনতার সহিত গ্রন্থ প্রণয়ণ কার্ধ্য আরম্ত করিয়াছেন, তাহাতে নিশ্চয়ই তিনি 
প্রশংসার পাত্র এবং আমি নিঃসন্দেহচিত্তে বলিতেপারি, তিনি তুল্য বিজ্ঞতার 
সহিত এ কার্ধ্য সমাধ! করিবেন । ইহাতে প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসা-সম্বস্কীয় ব্‌- 
তর আবশ্যকীয় বিষয় সত্নিবেশিত হওয়াতে প্রত্যেক চিকিৎ্সা-ব্যবসায়ীর 
হস্তেই ইহার একখান! পুন্তক থাক। নিতান্ত আরশ্বক। ১২1 ৩।০ ৯। 


আযুবেরদ-শিক্ষার পরিশি্। 

পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ন্যায় আঘুর্কধেদের ভিত্তি যে বিজ্ঞানের 
উপর প্রতিষ্টিত, তাহা! অনেকেই জানিতেন না। এক্ষণে আমুর্ধেদের 
বৈজ্ঞানিক তিত্তির আলোচন] করিয়া দেখাগেল, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের 
স্থায় আমুর্কেদের ভিত্তিও বিজ্ঞানের উপর সংস্থাপিত। এতদিন আমুর্ধেদের 
যেসকল বিষয় অমীমাংসিত ছিল, এবারে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাহার 
জুমীমাংসা হইয়াছে। ইহা পাঠ করিতে করিতে আত্মহার! হইতে হয়। 
ধাহ।রা পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রভাব দর্শনে মোহিত হন, তাহারা 
নিজের পূর্ববপুরুমদিগের সম্পত্তি কিরূপ মূল্যবান এবং তাহার অনাদর 
অসম্মান করিয়। কি মহাঁপাপে লিপ্ত হইতেছেন, তাহ! এই গ্রস্থপাঠে পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের সহিত আমুর্কেদের তুলনা করিয়া অবপ্তই হৃদয়ঙ্কম করিতে 
পারিবেন এবং হৃদয়ঙ্গম করিয়! লজ্জায় মস্তক অবনত করিবেন। এই গ্রন্থের 
মূল্য ৯২ টাকা ও মাশুল ৩, আনা । 


প্রাচ্য বিজ্ঞীন। 


আমাদিগের শান্ত্রমতে বিজ্ঞান শব্দে আধ্যাত্মিক ও বাহক দ্বিবিধ জ্ঞান 
বুঝায়, কিন্ত ইংবাঞ্জীতে বিজ্ঞান-শব্দে তদ্বিপরীত অর্থ বুঝায়। পাশ্চাত্যজাতি 
যুক্তি কাহাকে বলে, তাহা! জানেন না, তাহার! বিজ্ঞান-শব্দে চিকিৎসা, 
শিল্প, কৃষি, রসায়ন বিজ্ঞান প্রভৃতি বুঝিয়া থাকেন। আমিও এই গ্রন্থে 
মুক্তিতত্ব অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অংশ বাদ দিয়া এ সকল বিজ্ঞানের মূল 
কোথায়, তাহার আলোচন! করিয়াছি। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে, সকলে 
বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদিগের শাস্ত্রে কিরূপ সুগম বিজ্ঞান নিহিত আছে, 
অথচ অনালোচনার ফলে আমরা তাহার কোন খোঁজ খবরই রাখি না এবং 
পাশ্চাত] বৈজ্ঞানিকগণ যখন যাহ। বলেন, তাহ! নির্বিচারে গ্রহণ করি। 
ইহার মূল্য ॥* আনা ও মাশুল এক আনা। বীহারা আমুর্কেদ-শিক্ষা 
প্রথম হইতে পরিশিষ্ট পর্য্যস্ত একত্র লইবেন, তাহার! বিনামূল্যে ইহার 
একখানি পাইবেন। | 


আয়ুবেবেদ-শিক্ষা। 


তৃতীয় খণ্ড। 


০ 


স্বরভঙ্গ-চিকিৎসা ৷ 


বাতিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ। বাতজনিত শ্বরতক্গ রোগীর চচ্ষু, মুখ, 
মল ও মুত্র কৃষণবর্ণ হয় এবং ধীরে ধীরে গর্দিতের ন্যায় কর্কশ অথচ ভ্গস্বর 
নির্গত হইয়া থাকে । 

পৈত্তিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ | পিশজনিত স্বরভক্গে রোগীর চ্ছুমুখ 
ও মুত্র পীতবর্ণ হয় এবং স্বর নির্গত হইবার সময়ে (কথা কহিবার সময়ে) 
গলদেশে দাহ জন্মে। 

ঈত্মিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ। ্নেশ্মজনিত স্বরভগ্গে রোগীর কঠদেশ 
প্রায় সর্বদাই শ্লেম্মা বারা অবরুদ্ধ থাকে বলিয়া! কথা কহিবার শক্তি হ্রাস পায় 
দিবাভাগে হুধ্য-কিরণবশতঃ কফের অল্পতা হেতু রোগী অধিক কথা ,কহিতে 
সমর্থ হইয়। থাকে, কিন্তু রাত্রিকালে স্বররুদ্ধ হয়। 

সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ। সঙ্নিপাত অর্থাৎ ভ্রিদোষজনিত 
হ্বরভঙ্গে বাতিক, পৈতিক ও শ্লৈশ্মিক স্বরভঙ্গের মিলিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। 


ক্ষয়জ স্বরভঙ্গের লক্ষণ । ধাতুক্ষয় জনিত স্বরতঙ্গে রোগীর কথা 
কহিবার সময়ে কণ্ঠদেশে বেদনা! ও কণ্দেশ হইতে ধূমনির্গমের ন্যায় বোধ 


হয় ও বাক্যের অল্পতা হইয়। থাকে। 
মেদোজনিত স্বরভঙ্গের লক্ষণ। মেদোজনিত স্বরতঙ্গে রোগীর 
বাক্য ক্দেশেই লগ্ন হইয়া! থাকে অর্থাৎ রোগী অশ্পষ্টভাবে কথ! কহে, কফ 


ও মেদদ্বার৷ গলদেশ আড়িত'থাকে এবং পিপাসা হয় 





৫০৬ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা। 


স্বরভঙ্গের অসাধ্য লক্ষণ | ক্ষীণ (ক্ষয়রোগাক্রান্ত) কশ ও বৃদ্ধ- 
ব্যক্তির দীর্ঘকালস্থায়ী বা জন্মাবধি জাত, স্বরভঙ্গ অসাধ্য । অতিশয় স্কুল (মেদ- 
ুক্ত) ব্যির স্বরতঙ্গ এবং সারিপাতিক অর্থাৎ ব্রিদোবঙ্জ স্বরতন্গ অসাধ্য । 


স্বরভঙ্গরোগের চিকিৎসা-বিধি | 


স্বরতঙ্গরোগ হইলে ম্বরবহা ধমনী দুধিত হয়, ধমনী কেন দুষিত হয়, 
অগ্রে তাহ! অবগত হওয়া আবশ্তক। বায়ু; পিত্ত, শ্লেম্মা, মিলিত তিনদোষ 
€(সন্নিপাত ), মেদ এবং ধাতুক্ষয় দ্বার! স্বরবহ! ধমনী দূষিত হইয়া থাকে। 
উচচৈঃস্বরে বাঁক্যকথন, বেদপাঠ, চীৎকার, কঠদেশে আঘাতপ্রাপ্তি প্রভৃতি 
কারণে বায়ু প্রকৃপিত হইয়। স্বরবহা! ধমনীকে দুধিত করে। বিষপান ব৷ 
পিত্তবর্ধক বিবিধ দ্রব্যাদি সেবনে পিত্ত বর্ধিত হইয়! এ্রন্নপ ধমনীকে দুষিত 
করিয়া শ্বরভেদ উত্পাদন করে। সর্দি, কাস, রাত্রিতে হিমলাগান, ও দধি 
প্রভৃতি শীতল দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবনদ্বারা! শ্লেম্স! প্রবল হওয়ায় পুর্ব 
ধমনী দূধিত হইলে ভাঙ্গা অন্পষ্ট স্বর নির্গত হয়। এইরূপ ত্রিবিধ দোষবর্াক 
কারণ মিলিত হইলে সান্লিপাতিক স্বরতগ্গ উৎপন্ন হয়। সম্মিপাতজ্র, অতী- 
সার, কাস প্রভৃতি রোগেও বাতাদি দোষ কুপিত হইলে স্বরভঙ্গ প্রকাশ পায়। 
শ্বাসকাস বা কাসরোগে বায়ু, পিত্ত বা শ্লেম্সা, অতীসারেও অবস্থাতেদে বাত, 
পিত্ত, শ্লেম্বা বা ত্রিদৌষ প্রকুপিত হয়, সুতরাং অরাঁদিরোগে স্বরতঙ্গ হইলেও 
বাতাদি দোষের প্রকোপ-কারণ একমাত্র বুঝিতে হইবে। ব্মা, ক্ষয়কাস, 
বার্ধক্য, শুক্রক্ষয়। এবং জরাদি রোগের অসাধ্য লক্ষণে উল্লিখিত ধাতুক্ষয় 
হইতে এক প্রকার স্বরভঙ্গ প্রকাশ পায়, উহাকে ধাতুক্ষয়জন্য স্বরভঙ্গমধ্যে 
গণনা কর! যায়। শরীরস্থ মেদ বৃদ্ধি হইলেও একপ্রকার স্বরতঙ্গ উৎপন্ন 
হইয়া থাকে, উহা মেদপ্রধান স্ুলকায় ব্যক্তিরই প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া 
ঘায়। এই ছয় প্রকার স্বরতঙ্গের চিকিৎস। করিবার সময় উহাদের সহিত 
অন্যান্য রোগ থাকিলে, তাহারও চিকিৎসা করা একান্ত কর্তব্য, যেহেতু 
কোনও একটা মুখ্যরোগ আশ্রয় করিয়াই প্রায়শঃ এ পঞ্চবিধ ম্বরতঙ্গ 
প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। সর্দি, কাস বা শ্বাপকাঁস প্রভৃতি রোগে 
স্বভাবতই শ্বরভঙ্গ হয়। ইহার কারণ এই যে; শ্বরবা৷ ধমনীর সহিত শ্বাসয্ত্র 


স্বরভঙ্গরোগ-চিকিৎসা । ৫০৭ 


প্রভৃতির সন্বন্ধ রহিয়াছে, এরূপ অবস্থায় সর্দি কাঁস বা শ্বাসনিবর্তক ওধধ 
প্রদান একান্ত কর্তব্য, কারণ সর্দি কাসনাশক ওষধগুলি স্বরভঙ্গ নিবর্ভক। 
সুতরাং সর্দি, কাস প্রভৃতি নষ্ট হইলে স্বরবহ! ধমনীর কার্য্য স্ুচারুরূপে সম্পন্ন 
হয়। যক্ষা, রক্তপিত্ত, ক্ষয়কাস প্রভৃতি রোগ ক্ষয়জ স্বরতঙ্গের মূলীভূত কারণ ; 
ক্ষয়রোগ নিবৃত্ত না হইলে কেবল স্বরতঙ্গ নিবর্তক ওধধন্বারা উহার বিশেষ 
কোনও উপকার হয় না। সন্নিপাতজ্বর, ব্রিদ্দোষজ অতীসার, বিস্চিক1 প্রভৃতি 
রোগে দোষত্রয় কুপিত হইলে, যদ্দিও স্বরভঙ্গ উৎপন্ন হয়ঃ তথাপি মূলরোগ 
নষ্ট না হইলে কেবল গৌণ রোগনাশ্বক ওষধত্বার বিশেষ কোনও উপকার- 
লাভ হয় না। এন্থলে আপত্তি হইতে পারে, যদ্যপি মুখ্যরোগ নষ্ট হইলেই 
তাহার উপদ্রবভৃত স্বরতর্গ নষ্ট হয়, তাহা হইলে উপদ্রবের জন্য পৃথক ওষধ 
সেবনের আবশ্তকতা কি? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পাঁরে যে, মূলরোগ 
নষ্ট হইলেই সর্বত্র উপদ্রব নষ্ট হয় না) অনেকস্থুলে মূলরোগ কারণ এবং 
উপদ্রব সমূহ যূলরোগস্থিত বাতাদি দোষের কার্ধ্য বলিয়। মূলরোগনাশক 
উষধ সেবনে মূলরোগ নষ্ট হইলে উপদ্রব সমূহ সহজেই মন্দীভূত হয় বটে, 
কিন্ত অনেক স্থলে আবার তাহার অন্তথা ঘটে, যেমন বিশ্চিক! প্রভৃতি রোগে 
কেলমাত্র মৃুননরোগ নাশক ওষধ সেবনে উপদ্রব প্রশমিত হয় না, উপদ্রব 
প্রশমনেন্ন জন্য স্বতন্ত্র উষধের আবশ্যকতা হয়। 

স্বরভঙ্গের চিকিৎসাকালে বাতিক; টৈতিক, ও প্নম্মিক প্রভৃতি স্বরভঙ্গ 
গলার স্বর দ্বার। সহজেই অন্থতব কর যাইতে পারে। বায়ুপ্রবল স্বরতঙ্গে 
রোগীর গলার স্বর ভগ্রবৎ প্রতীয়মান হয়, উচ্চৈঃস্বরে ভাবণ বা চীৎকার দ্বারা 
গলার স্বরের ফেবরূপ পরিবর্তন হয়, তন্বারা বাতিক স্বরতক্ষ নিরূপিত হইতে 
পানে। পৈত্তিক ম্বরতঞ্জে কোন শব্দাদি উচ্চারণকালে গলায় জাল! বোধ হয়, 
ইহাই বিশেষ লক্ষণ। গ্নৈপ্রিক স্বরতদ্গে কণ্ঠস্বর কফরুদ্ধ অর্থাৎ চাপা বোধ হয়, 
বাক্য স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয় না; সাধারণতঃ সর্দি প্রবল হইলে গলার স্বর 
যেরূপ হয়, শ্নৈষ্মিক স্বরতঙ্গে ধ্ররূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্ষয়জ স্বরতঙ্গে 
গলার স্বর ক্ষয়প্রাণ্ড হয় অর্থাৎ পূর্বে যেরূপ শব্দ উচ্চারিত হইত, ক্ষয়জনিত 
রোগ প্রবল হইলে তৎসঙ্গে গলার স্বর হ্রাস হয় এবং বাক্য উচ্চারণকালে 
গলায় বেদনা অনুভুত হইঝ্ থাকে । মেদোজ ন্বরতঙ্গে গলার স্বর অনেকাংশে 


৫০৮ আয়বেদ-শি্ষা | 


শলৈম্সিক শ্বরতঙ্গের নায় অর্থাৎ অস্পষ্ট শব্দ নির্গত হইয়া থাকে; স্বরের এই 
বিভিন্নতা দ্বার অনেকাংশে বাতাদি দোষ নিরুপিত হইতে পারে। 

শ্নৈষ্মিক স্বরভঙ্গরোগে রোগীকে সাধারণতঃ শ্বাসরোৌগোকজ শ্বাসকুঠাররস, 
শ্বাসতৈরব প্রভৃতি ওধধ দেবন করিতে দিবে, এ সমস্ত উষধ সর্দি, কাস এবং 
তজ্জনিত স্বরভঙ্গেও অত্যন্ত উপকারী । যে সমস্ত গঁষধ গ্নেম্সনাশক ও সর্দির 
পক্ষে বিশেষ উপকারী, সেই সমস্ত ওষধ দ্বার! শ্নৈম্মিক স্বরতক্কের বিশেষ 
উপকার হয়। এতত্তিন চব্যাদিচুর্ণ, ভৈরবরস প্রস্তি ওবধেও বিশেষ উপ- 
কার পাওয়া যায়। রোগ পুরাতন হইলে ভার্গীগুড় প্রভৃতি গঁধধ সেবনে 
মছোপকার হয়। শ্লৈম্সিক স্বরভঙ্গে রোগীকে বিবিধ শ্নেম্মনাশক পানীয় ও 
খাদ্য এবং ঘুহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, এব্ধপ পথ্য প্রদান করিবে। 

বাতিক” স্বরতঙ্ষে রোগীকে প্রথমতঃ গুড় ও গব্যঘ্তত সহযোগে পুরাতন 
তঙ্লের অন্ন পথ্য দেওয়া কর্তব্য । এই রোগে সৈন্ধবাদিযোগ, নিদিগ্ধীধি 
অবলেহ, শ্রীভামরানন্দাত্র, বৃহৎ বাপাবলেহ প্রভৃতি ওধধ সেবন করিতে 
দ্রিবে। বাতিক স্বরতেদে রোগী অতি রশ হইলে এবং কাস, শ্বাস, ক্ষণ্ন 
্রস্থতি রোগে উপদ্রবন্বরূপ স্বরতঙ্গ প্রকাশ পাইলে, মূলরোগ নিবারক ওঁষধও 
তৎ্সঞ্গে প্রদান করা কর্তব্য; কারণ স্বাদ, কাস ও ক্ষয় প্রভৃতি না 
বিনষ্ট ন! হইলে স্বরতঙ্গ প্রায়শঃ দূরীভূত হয় না। 

অন্যান্য রোগের উপদ্রবন্বরূপ কাস,শ্বাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইলে, যাহাতে 

মূলরোগ ও উপদ্রব উভয়ই বিনষ্ট হয়, তাদৃশ ওঁষধ প্রয়োগ করিলেই ক্ষয়কাসাদি- 
জন্য ম্বরতঙ্গে সমধিক উপকার পাওয়া যায়, স্বরভঙ্গের জন্য পৃথক্‌ ওষধের প্রয়ো- 
জন হয় না। বাতিক কাসরোগে শ্রীডামরানন্দঃ তৈরবরস, তরুখানন্দরস, বক্ষমা 
বা ক্ষয়রোগে বৃহৎ বাসাবলেহ, শ্বাসকাসে ভারীগুড়, কণ্টকাধ্যাগ্ভবলেহ ব 
শৃঙ্গীগুড়দ্বৃত প্রভৃতি ওষধ প্রদান করা একান্ত কর্তব্য ; কিন্তু যে সকল রোগের 
মুখ্য ওধধন্বারা ম্বরবাছিনী ধমনীর কোন উপকার সাধিত হয় না, সেই 
সকল রোগে মুখ্যরোগের ওধধ এবং বাতাদি দোষতেদে ন্বরতঙ্গরোগের বধ 
উভয়ই সেবন করান কর্তব্য ॥ অনেক স্থলে যূলরোগ নষ্ট হইলেও বাঁতিক 
বা পৈত্তিক শ্বরতঙ্গ কিছুদিন পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইতে দেখ! যায়, এরূপ স্থলে 
স্বরতঙ্গ রোগোক্জ-চিকিৎসাহ্রসারে ওধধ প্রয়োগ কর! কর্তব্য। 
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পৈত্তিক স্বরভঙ্গে রোগীকে প্রথমাবস্থায় ছুঞ্জার্ন পথ্য দিবে এবং অঞ্জ 
মোদাদিযোগ, শৃর্গীগুড়ত্বত প্রভৃতি ওধধ ও পুরাতন অবস্থায় ব্যাত্রীত্বত, 
ভূঙ্গরাজাগ্য বত বা অবস্থাভেদে ব্রা্গীদ্ৃত সেবন করান যাইতে পারে, কিন্তু 
পৈত্তিক স্বরতঙ্গ কোনও রোগের উপদ্রব স্বরূপ প্রকাশ পাইলে, মূলরোগ 
নিবারক অথচ উপত্রব শান্তিকারক ওঁধধ প্রদ্দান কর! কর্তব্য । রক্তপিভরোগের 
পুরাতন অবস্থায় স্বরতঙ্গ হইলে, খওকুম্মাগাবলেহ, বৃহৎ কুম্মাগাঁবলেহ 
প্রযোজ্য । রক্তার্শঃ ও রজ্জপ্রদরাদি রোগে শ্বরভঙ্গ হইলেও এ সমস্ত উষধদ্বার! 
উপকার "হয়; কিন্তু বমন, হিকা, অতীসার, বিস্থচিকা প্রভৃতি রোগে শ্বর- 
ভঙ্গ হইলে, মুলরোগ নাশক ওষধঘ্বারা অনেকস্থলে এ রোগ বিনষ্ট হয়, 
কিন্ত মূলরোগ নষ্ট হইবার পরও এ স্বরতঙ্গ বিদ্যমান থ্যকিলে, স্বরভঙ্গ- 
চিকিৎসার নিয়মান্ুসারে বিবেচনাপুর্বক মৃদুরেচক বা ধারক ওষধ প্রয়োগ 
করা কর্তব্য । রা 

সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গরোগে ঘে দোষের প্রবল] লক্ষিত হইবে, সেই দোষ- 
নাশক শ্বরভঙ্গরোগের ওঁষধ প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ সান্নিপাতিক স্বরতঙ্গ- 
রোগে শ্লেম্সা প্রবল হইলে শ্বাসভৈরব, তা্গীগুড়, মুগনাত্যাদ্দি অবলেহ প্রভৃতি 
এবং বাঘুর প্রকোপ লক্ষিত হইলে নিদিগ্ধাদি অবলেহ, বৃহৎ বাদাবলেহ 
প্রস্তুতি ও গিত্তের প্রকোপ- লক্ষিত হইলে শৃঙ্গীগুড়দ্বত, ভূঙ্গরাজাগ্যঘ্ৃত ও 
অন্তান্ত যৌগ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । সান্লিপাতিক স্বরতঙ্গ পুরাতন 
হইলে, বাতাদি দোষের প্রবলতা বিবেচনা করিয়! এ অবস্থায় সেবনো পযোগী 
ওধধ ব্যবস্থা করিবে । ধাতুক্ষয়্জনিত স্বরতঙ্গ স্বতাবতঃ কষ্টসাধ্য, এই 
রোগে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্নেম্মিক স্বরতঙ্গরোগের ঁধধ বিবেচনাপূর্ব্ক 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু ক্ষযকাস, বক্মা বা জরাদিসংযুক্ত 
প্রমেহ গ্রস্ৃতি রোগের প্রবলাবস্থীয় মূল রোগের উধধ সেবন বিশেষ 
আবশ্তক, নচেৎ কেবল খ্বরভঙ্গের ওধধ সেবনদ্বারা স্থায়ী উপকার হয় না, 
মুখ্যরোগের উপদ্রবের সায় উহার চিকিৎসা করা উচিত। অনেক স্থলে 
রোগের অল্পতা সত্বে মূলরোগ নিবৃত্ত হইলে, উহা! অনেকাংশে দূরীভূত 
হয়। যক্ষা বা ক্ষয়কাসাদি রোগে বৃহৎ বাসাবলেহ, রক্ত পিত্তে কুম্মাগাবলেহ, 
ক্ষয়কাসে বৃহৎ শৃঙ্গারাত্র, তরুণানন্দরস প্রভৃতি যে সমস্ত গধধ বর্ণিত হইয়াছে, 
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এ সকল বধ দ্বারাই এ সমস্ত রোগে উপত্রবস্বরূপ শ্বরতঙ্গ নিবৃত্ত হয়, যেহেতু 
এ সমস্ত উধধ স্বরবাহিনী ধমনী সংশোধক। স্বরতঙ্গের প্রবলতা লক্ষিত হইলেই 
বাতাদদি দোষতেদে ন্বরতঙ্গের জন্য পুথক্‌ ওষধ সেবন করাইবে। ধাতুক্ষয় 
জনিত অন্যান্ত স্বরতঙ্গেও যক্ষা, ক্ষয়কাস, বা শ্বাসকাস জনিত ম্বরভঙ্গের 
উধধ অর্থাৎ শ্বাসকুঠার, শ্বাসতৈরব, ভার্গাগুড়, তরুণানন্দরস, বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্রঃ 
বৃহৎ বাসাবলেহ প্রভৃতি অবস্থান্ুসারে কার্যকারী ; যেহেতু স্বরবহ! ধমনীকে 
কর্ণক্ষম করিতে শ্বাস ও কাসরোগের উষধই প্রশস্ত । 

মেদোজ ম্বরতঙ্গরোগে কফজ স্বরতঙ্গের ন্যায় পূর্বোক্ত ওষধ প্রয়োগ করা! 
কর্তব্য। শ্বাসকুঠার, শ্বাপতৈরর প্রস্ৃতি ওষধও রোগের বলাবল বিবেচন! 
করিয়া ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মেদোজ স্বরতক্গ পুরাতন হইলে ঘেদো- 
রোগনাশক উঁধধও প্রদ্দান কর! আবশ্তক, যেহেতু মেদ প্রবদ্ধ হইলে; এ 
স্বরতঙ্গ অতি কষ্টকর হয়। | 

উচ্চৈঃস্বরে ' বাক্যপ্রয়োগ, চীৎকার, ক্রন্দন ইত্যার্দি কারণে স্বরতঙ্গ 
প্রকাশ পাইলে রোগীকে কাকোল্যাদদিগণ দ্বার! প্রস্তত ছুপ্ধ সেবন 
করিতে দিবে, উহাদ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হয়, পুরাতন স্বরভঙ্গ 
রোগে বায়ু ও পিত্বের প্রকোপ লক্ষিত হইলে রোগীকে ব্যাত্রীত্বত বা 
ভৃঙ্গরাজাগ্য ঘ্বত এবং বাতশ্নেশ্মার প্রকোপ লক্ষিত হইলে ও কোষ্ঠকাঠিন্য 
বিছ্বমান থাকিলে ব্রাহ্ষীঘ্বত সেবন করিতে দিবে। ব্রাঙ্গীত্বত পৈত্তিক ও পিত্ত- 
শ্লেম্মাশ্রিত কাসের পুরাতন অবস্থায় সেবন করাইলে অনেক স্থানে বিশেষ 
উপকার পাঁওয়া যাঁয়। 


স্বরভঙ্গরোগে-ওষধ। 


পিপ্লল্যাদদি যোগ । কফজ স্বরভঙ্গে রোগীর কণদেশ শ্রেন্মাপ্বারা অব- 


রুদ্ধ বোধ এবং অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারিত হইলে, এই উধধ রোগীকে গোমৃত্র সহ 
সেবন করিতে দিবে । 


পিগ্লল্যাদি ঘোগ। পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ ও শুঠ) ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া! 
নিজ্রিত করিবে। মাত্রা 4 আনা। 


অজমোদাঁদি যোগ । পৈত্তিক স্বরতঙ্গে রোগীর মলমুত্রের পীতাতা 
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ও গলদেশে আলা থাকিলে, রোগীকে এই গধধ ত্বত ও যধুসহ. সেবন 
করিতে দিবে । 


অজমোদাদি যোগ বনযমানী, হরিদ্রা জামলা, যবক্ষার ও রক্তচিতা ; ইহাদের 
সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে | যাত্রা /* আনা বা «* আনা। 


সৈন্ধবাদি যোগ । বাতিকম্বরভঙ্গরোগে রোগীর কর্কশস্বর এবং 
শরীরের কশতা ও কৃষ্ণবর্ণ আভা! প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন 
করিতে দ্রিবে। 

সৈদ্ধবাদদি যোগ । সৈন্ধব লবণ ও কুলপাতা সমভাগে গেষণ করিয়া দৃতে ভর্জিত 

করিবে। মাত্রা--/* আনা। 

চব্যাদি চরণ |. শ্ল্িক স্বরতঙ্গে রোগীর কঠদেশ শ্লেনসা্ার! ুধপ্রায় 
অম্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ, সর্দি, অরুচি এবং অন্তান্ উপসর্গ িদ্মান থাকিলে, 
এই ওঁধধ উঞ্ণজল সহ সেবন করাইবে। 


চব্যাদি চুর্ণ। চই, অ্লবেতস, শুঠ, পিপুল, মরিচ, মহাদা, তালীশগত্র, জীরা, বংশ- 
লোচন, রক্তচিতা, দারুচিনি, তেজপাতা ও এলাইচ ॥ ইহাদের চুর্ণ সমভাগ এবং পুরাতন 
ইচ্ষুগুড় সকলের অর্ধডাগ লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /* অ:না। 


শ্বীসকুঠার। শ্সৈশ্মিক স্বরতঙ্গ বা মেদোজ স্বরতঙ্গে কণদেশ শরশ্- 
দ্বারা অবরুদ্ধ এবং অম্পষ্টবাক্য উচ্চারিত হইলে, এই ওষধ রোগীকে আদার 
রস এবং সৈদ্ধব লবণ সহ সেবন করিতে দিবে। শৈত্যক্রিয়া বশতঃ স্বরতঙ্গ 
হইলে ইহা প্রশৃস্ত। 

শ্বাসকুঠার। প্রস্তুতবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় রষটব্য। 

শ্বাসভৈরব রস। শ্লৈম্মিক শ্বরভঙ্গে বা মেদোজ হ্বরতঙ্গে কঠদেশ 
্রন্স! বারা অবরুদ্ধ এবং অস্পষ্টবাক্য উচ্চারিত হইলে এই বধ প্রযোজ্য । 
শৈত্যত্রব্য ভোজনদ্বার সর্দি, কাস প্রবৃদ্ধ হওয়ায় স্বরভঙ্গ হইলে, ইহা প্রশস্ত ।- 
প্রতমক শ্বাসরোগে স্বরতঙ্গ হইলেও এই উঁষধ প্রয়োগ করা যায়। 


_. শ্বাসভৈরব রস। রস, গন্ধক, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, চৈ ও রক্তচিতা ; এই সকল ব্রবা 
একভাগ এবং মরিচ দুই ভাগ লইয়া আদার রসে মর্দন করিবে। বটা২ রতি। 


৯২ আয়ুর্ধেদ-শিক্ষা! | 
. টৈরবরস। শ্লৈশ্মিক স্বরভঙ্গরোগে বা মেদোঁজ স্বরভঙ্গে অস্পষ্টবাক্য 
উচ্চারিত হইলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । এততিম্ন কাঁস 
ব। ্বাসরোগে শ্বরভঙ্গ হইলে, এই ওধধ সেবনে কাস, শ্বাস ও তাহার উপদ্রব 
স্বরৃভঙ্গ প্রশমিত হয়। ইহ প্লৈগ্মিককাদ ও শ্লেম্মবহুল প্রতমকশ্বাসে প্রয়োগ 
করা যায়। অন্থপান--আদার রস ও সৈম্ধবলবণ বা উ্জল। 
ভৈরব রদ। এস্ভতবিধি ২৩৬ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। 

প্রীভামরানন্দান্র | বাতিক স্বরভঙ্গরোগের পুরাতন অবস্থায় ব! ধাতু- 
ক্ষয়জন্ত স্বরতঙ্গে কর্কশ, ভাগ স্বর, এবং শরীরের কৃষ্ণাভা ও কাস, শ্বাস 
প্রভৃতি রোগে স্বরতঙ্গ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ রোগীকে সেবন করিতে 
দিবে। ইহা বাভিক কাস ও তমকশ্বাস নাশক। অঙ্থপান_আদার রস ও 
সৈন্ধবলবণ। | 

জ্রীডামরানন্নাভ। কৃষ্ণ অভ্রতম্ম ৮ তোলা, আমলকীর রসে ১ বার পেষণ করিয়া পুটে 
পাঁক করিবে এবং কণ্টকারী, বাসক, শালপাণী, বিশ্বমূল, শোণাছাল, পারুলছাল, চাক্ুলেঃ 
বামনহাট, আদা, রক্তচিতা, পিপুলমূল, গোক্ষুর, চই,আপাঙ, আলকুশী ; ইহাদের প্রত্যেকের 
৮ তোলা রসদ্ারা এ অভ্রকে ভাবনা দিবে। মাত্রা-অর্দ রৃতি হইতে ২ রতি। 

. জ্যুন্বকাভ্র ৷ বাতিক স্বরতঙ্গরোগের পর্বাতন অবস্থায় কর্কশ, ভার্গা- 
স্বর; শরীরের কশতা৷ ও কৃষ্ণাভা প্রকাশ পাইলে, এই উধধ রোগীকে সেবন 
করিতে দ্দিবে। বাতিক কাস বা প্রতমক শ্বীসরোগে স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে 
ইহা ব্যবস্থা কা যায়। ইহা কাস ও স্বাসরোগ নাশক। দির ও 
সৈম্ববলবণ। "' 

তরশ্বকীভ। প্রস্ততবিধি ২৩৬ পৃষ্ঠায় তুষ্টব্য। 

তরুণানন্দ রস। বাতিক শ্বরতক্ষে রোগীর বিক্বৃতত্বর প্রকাশ পাইলে 
এবং বাতিক কাসের পুরাতনাবস্থায় বা অন্যান্য রোগে বাতিক স্বরতঙ্গের 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দ্িবে। ইহা 
প্রতমক বাসে স্বরতঙ্গ হইলে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অন্থপান -বাবুই 
তুলনীপাতার রস ও সৈম্ধব লবণ অথবা আদার রস ও সৈদ্ধবলবণ | 


তরূণানন্দরস। প্রস্ততবিধি ২১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


স্বরভঙ্গরোগ-চিকিৎসা। ৫১৩: 


বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র। প্লেম্ষিক কাস বা ধাতুক্ষয়জ ্বয়গুঙ্গ পুরাতন 
হইলে এবং বক্ষঃস্থলে প্রায়শঃ শ্লেম্মাবদ্ধ হওয়ায় স্বরবিকৃতি হইলে, এই ওউধধ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ধাতুক্ষয়জনিত স্বরতঙ্গের সহিত কাপ, উদরা- 
ময় বা কোন্ঠতুদ্ধি থাকিলে, ইহা ব্যবস্থা কর! যায়। এই ধধ ধাতুবর্ধক। 
অন্থপান--পানের রন ও মধু । 
বৃহৎ শৃক্গারান্র। রস, গন্ধক, সোহাগার খৈ, নাগেশ্বর, কপূর, জয়িত্রী, লবঙ্গ, তেজপজ; 
ধুতুরাবীজ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, কৃষ্ণান্র ভন্ম ৮ তোলা এবং তাঁলীশগন্তর, নৃথা কুড়ঃ 
জটামাংসী, দারুচিশী, ধাইপুদ্প, এলাইচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ, 
গজপিগ্নলী ; ইহাদের প্রতোকে.৪ তোলা ॥ এই সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া পিপুলের কাথে মর্দন 
করিবে! বটীং রতি। 
মৃগনাভ্যাদি অবলেহ। শ্ৈচ্সিক স্বরতঙ্গরোগের প্রবলাবস্থায় বক্ষঃ- 
স্থলে সর্দিবোধ হইলে এবং সেই সর্দি তরলতাবে কাসের ন্যায় নির্গত হইলে, 
এই উঁধধ সেবন করিতে দিবে । শৈত্যক্রিয়াদ্বার৷ স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে, 
ইহা! ব্যবস্থা কর! যায়; কিন্তু শলৈশ্মিক স্বরভঙ্গ রোগের পুরাতন অবস্থায় ব্যবস্থা 
করা উচিত নহে। অন্ুপান--্বৃত ও মধু। 
সৃগনাভাঁদি অবলেহ। 2কম্ত,রী, ছোট এলাইচ, লবঙ্গ ও বংশলোঁচন ; এই সকল দ্রব্যের 
চূর্ণ মমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ২ রতি। 
নিদিদ্ধিকাবলেহ। বাতিক, শ্লৈম্সিকঃ মেদোঁজ ব সান্নিপাতিক ম্বর- 


তঙ্গরোগে রোগীর,তাঙ্গাস্বর প্রকাশ পাইলে এবং শ্বাস, কাস ও সদ্দি প্রভৃতি 
পুরাতন হইলে, রোগীকে এই অবলেহ সেবন করিতে দ্বিবে। ইহা শ্বাস, কাস, 
সর্দি প্রভৃতি রোগে স্বরতঙ্গন্বর্ভক। অন্ুপান-উষ্জজল । 


নিদিদ্ধিকাবলেহ। কণ্টকারী ১২1, সের, পিপুলমুল ৬:* সের, রক্তচিতা ৩৭ গোয়! 
এবং বিশ্বছাল, শোণাছাল, গাস্তারিছাল, গারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপাণী, চাকুলে; 
বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের প্রত্যেকে ।/* পাঁচছটাক ; এই সমুদয় একজ ১২৮: সেক্স 
জলে পাক করিয়৷ ১৬ দের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়! /৮ সের পুরাতন গুড় উহাে' 
খিশিত করিবে এবং অগনিতে পুনবর্বার পাক করিতে থাকিবে, অনন্তর গাঢ় হইলে এ পাত্র 
সবতরণ করতঃ তৎক্ষণাৎ উহাতে পিপুল, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, ইহাদের প্রত্যে- 


/ ২ 


৫১৪ ূ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা | 


কের চুর্ণ ৬৪ তোল! ও মরিচচুর্ণ ৮ তোলা প্রদান করিবে। শীতল হইলে, মধু ৩২ তোলা 
উচ্থাতে মিত্রিত করিবে | মাত্রা।* আনা বা ॥* তোলা । 


বৃহৎ বাসাবলেহ । বাতিক স্বরতঙ্গরোগে রোগীর তগ্স্বর এবং 
শরীরের কশতা থাকিলে অথবা ক্ষ, কষকাস ও রক্তপিত্তরোগে এই ওঁধধ 
ব্যবস্থা কর! যায়। এ সমস্ত রোগে স্বরতঙ্গ থাকিলে, ইহা সেবনে তাহাও 
দূরীভূত হয়। অন্ুপান-উষ্জল। 
বৃহৎ বাসাবলেহ। প্রস্ততবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। 
ভার্গাগুড়। বাতিক স্বরতঙ্গরোগে বা পুরাতন শ্লৈশ্মিক স্বরতেদে 


অথব! পান্নিপাতিক স্বরভেদে রোগীর স্বববিকৃতি ও বক্ষঃস্থলে শ্্েম্সা অবরুদ্ধ 
থাকিলে, অথব! প্রতমক শ্বাসরোগে ইহ উৎকৃষ্ট উধধ। অন্ুপান--উঞ্চজল। 


ভার্গাগুড়। বামনহাটীর মূলের ছাল ১২1* সের, বিস্বছাল, শোণীছাল; গান্তারিছাল, 
পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাঁকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোস্ষুর ; ইহাদের প্রত্যেকে /১1০ 
সের এবং বস্ত্রথণ্ডে পো্লীবদ্ধ গোটা হরীতকী ৯০০, একত্র ৯১৬সের জলে পাঁক করিবে,২৯ 
সের অবশিষ্ট থাকিতে কাথ ছাকিয়! & কাথের সহিত উক্ত গোটা হ্রীতকী এবং পুরাতন গুড় 
১২০ সাড়ে বারসের একত্র পাক করিবে । গাঁঢ় হইলে পাত্র অগ্নি হইতে অবতরণ" করিয়া 
তৎক্ষণাৎ উহাতে শু'ঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা ও এলাইচ; ইহাদের এত্যেকের 
চুর্ণ৮ তোলা ও ববক্ষার ৪ তোলা! প্রদান করিয়া আলোড়ন করিবে এবং শীতল হইলে উহাতে 
মধু ৪৮ তোলা প্রদান করিবে | মাত্রা--হরীতকী ১ট1 এবং অবলেহ ১ তোলা । 
শূঙ্গীগুড়ঘৃত। পৈতিক বা সান্লিপাতিক স্বরতঙ্গরোগে পিত্ের 
প্রাধান্ত থাকিলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা বাতপিত্তা- 
শ্রিত কাস, বসা এবং বক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগেও অত্যন্ত উপকারী । বিশেষতঃ 
এ কল রোগে স্বরতঙ্গ প্রকাশ পাইলে, ইহা সেবনে সমধিক উপকার হয়। 
অ্থপান-_উঞ্চছুগ্ধ বা উষ্ণজল। 
শ্ঙীগুড়ঘৃত। কন্টকারী, বৃহতী, বাঁসকছাল, গুলঞ্চ ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪* তোলা, 
শতমূলী ১২* তোলা, বামনহাটা ৮* তোলা, গোক্ষুর, পিপুলমুল প্রত্যেকে ৮ তোলা, পারুল- 
ছাল ২৪ তোলা ; এই সমস্ত একত্র করিয়া! ২৫ সের জলে সিদ্ধ করিবে, ৬1* সের অবশিষ্ট, 
থাকিতে নামাইয়া উহাতে পুরাতনগুড় ৮* তোলা! গব্য ঘ্বত ৪০ তৌলা, দুগ্ধ ৮* তোলা, 
প্রদান করিয়া পাক করিবে! গাঢ় হইলে উহার সহিত কাকড়াশূঙ্গী ২ তোলা, জাতীফল 


স্বরভঙ্গরোগ-চিকিৎসা। ৫১৫ 


৩ তোলা, তেক্জপাতা ৩ তোলা, লবঙ্গ ৪ তোলা, বংশলোচন ৪ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, 
এলাইচ ২ তোলা, কুড় ৪ তোলা, শু ঠ ৭ তোলা, পিপুল ৮ তোলা, ভালীশপত্র ৩ তোলা, 
জয়িত্রী ১ তোলা; এই সমস্ত চূর্ণ প্রদান করিয়া আলোড়ন করিবে এবং শীতল হইলে 
মধু ৮ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা ॥* তোলা হইতে ২ তোলা। 


ভূঙ্গরাজাগ্য ঘৃত। পৈত্তিক স্বরঙ্গের পুরাতন অবস্থায় বা পৈত্তিক 
কাসে রোগীকে এই ঘ্বত সেবন করিতে দিবে; কিন্তু রোগীর উদরাময়, 
উদবাঝ্ান, বক্ষঃজ্বাল। প্রভৃতি উপসর্গ স্বরতক্ষের সঙ্গে থাকিলে, ইহ! সেবন 
করাইবে না। অন্ুপান-_উষ্ণ ছুগ্ধ।, 
. ভূঙ্গরাজাগ স্বৃত। গব্যঘৃত /8 সের। বথানিয়মে মৃচ্ছাপাক করিবে । কাথ্যজ্রব্য_-ভঙ্গরাজ, 
পন্ধুগুড়,চী, বাঁসকঃ বিশ্বছাল, শোণীছাল, গাস্তারী, পারুলছাল, গণিয়ারীট শীলপাঁণী, চাকুলে, 


বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও কালকান্ুন্দা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /৮ সের, 
জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কক্ত্রব্--পিপুলচুর্ণ /১ দের। মাত্রা ॥* তোলা । 


ব্রাহ্গী ঘ্বত। শ্নৈম্সিক বা পৈর্ভিক স্বরতঙ্গরোগের পুরাতন অবস্থায় 
বাক্যের জড়ত৷ থাকিলে, এই ঘ্বৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে । উদ্রাময়, 
অজীর্ণ বা! উদরাশ্বান থাকিলে, এই ঘ্বত সেবন নিষেধ । ইহা! স্মৃতিশক্তি ও 
বলবর্ধব্ব। অন্ুপান--উষ্ণুগ্ধ। 
ত্রাঙ্গীত্বত | গব্যঘৃত ৪ মের। ষথানিয়মে মৃচ্ছাপাক করিবে । মূল ও পত্রসহ ব্র্গীশাকের 
স্বরস ১৬ সের । কক্ষত্রব্য-_হারজ্রা, মালভীপুষ্পঃকুড়ঃ তেউড়ীমুল, হরীতকী ; ইহাদের প্রত্যেকে 
৮ তোলা, পিপুল, বিডঙ্গ, সৈন্ধব, ইক্ষুচিনি ও বচ; ইহাদের প্রত্যেকে ছুই তোল! | যথানিয়মে 
ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ॥* তোলা। 


ব্যাত্বী ঘৃত। বাতিক স্বরতঙ্গে বা সান্লিপাতিক স্বরতঙ্গে বায়ু প্রবল 
থাকিলে, রোগের পুরাতন অবস্থার এই গঁধধ প্রয়োজ্য। উদরাময়, অজীর্ণ 
বা উদরা্মান বিদ্যমান থাকিলে, এই দ্বত সেবন করাইবে না। পুরাতন 
বাতিক কাসরোগেও এই ঘ্বৃত সেবনে উপকার পাওয়া যায়। অনুপান-- 
উ্ৃপ্ধ। 
ব্যান্ত্রীধৃত। গব্যছৃত 8 সের। যথানিয়মে মুচ্ছরণপাক করিবে | ক্রাখ্যদ্রব্য--কণ্টকারী 
4৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কক্ষত্রব্যস্-রাম্না, বেড়েলা। গোক্ষুর, শুঠ, পিপুল, 


১৬ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা। 

| চা এই দকল ব্য সমতাগে মিলিত /১ সের | বখানিয়মে সত পাক কিয়া থাকিয়া 
.ক্ছিবে মান্রা |* তোলা । 
| স্বরভঙগরোগে- পথ্য । ৰ 

স্বর্তঙ্গ কোন ব্যাধির সহিত বিদ্ভমান থাকিলে, তদছছসারে পথ্য প্রদান 
করিবে । সাধারণতঃ পুরাতন তঙুলের অন্ন, হংস বা কুকুট মাংসের ঘুষ, কচি- 
লা, মুগ, বুট প্রভৃতি দ্বৃতপক ডাইল ন্বরতঙ্গরোগীর হিতকর। কিস্মিস্‌, 
পান, গত, গোলমরিচ, উষ্জজল প্রভৃতি দ্রব্য রোগী সেবন করিতে পারে। 
দ্ধি, তৈলপক্ক দ্রব্য, শীতল জল, অস্রদ্রব্যঃ আহারান্তে জলপান, অধিক বাক্য- 
কথন ;.এই সকল ব্বরভঙ্গরোগে অহিতকর | 


হি্কা ও শ্বাস-চিকিৎসা । 


হিক) পাঁচ প্রকার--অরজাহিকা, বমলাহিকা, গ্ষুপ্রাহিকা, গভীরাহিককা ও 
মহাহিকা এবং শ্বাসও পাচপ্রকার যথা-_মহাশ্বাস, উদ্ধত্থাস, ছিন্শ্বাস) তমক- 


খাস এবং কুদ্র্খাস | 
অন্লজা হিকার লক্ষণ | অপরিমিত পান ও ভোঁজনদ্বা'রা বাঁছু কফের 


সহিত সহস! প্রকৃপিত হইয়া! উর্ধগামী হইলে, যে হিকা উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
অন্নজ! হিন্কা কহে। 
মল! হিকার লক্ষণ। বায়কফের সহিত মিলিত হইলে, যে হিকা 
মস্তক ও শ্রীবাদেশ কীপাইয়। বিলম্বে এক সময় ছুই বার উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
যমলাহিকা কহে। 
ক্ষুদ্র! হিকার লক্ষণ। বায়কফের সহিত মিপিত হইলে, যে হিক্কা 
জন্রঘূল হইতে বিলম্বে অল্পবেগে উখিত হয়, তাহাকে ক্ষুদ্রাহিক! কহে। 
গম্ভীর হিকার লক্ষণ | বায় কফের সহিত মিলিত হইলে, যে হিক্কা 
নাতিমূল হইতে উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে তৃষ্ণা, জবর বা অতীসার প্রতৃতি 
উপজ্রব বিগ্যমান থাকে, তাহাকে গম্তীরা হিকা কছে। 


.. হিকা ও শ্বাসচিকিৎসা। ৫১৭, 
মহাহিকার লক্ষণ । বায় কফের সহিত মিলিত হইয়া, যেহিকা 
উৎপন্ন করে ও যাঁহাতে সর্বশবরীর কম্পিত এবং মন্তক, হৃদয়, প্রভৃতি মর্ণ- 
স্থান বিদীর্ঘপ্রায় বোধ হয়, তাহাকে ০০৮ কহে। »এই হিক্কা পুনংপুনঃ 
: উৎপন্ন হয়। 
-. ক্ষুদ্রশ্বীসের লক্ষণ । রুকষদ্রব্য সেবন, পরিশ্রম ইত্যাদি কারণে কোষ্ঠা- 
. শ্রিত বায়ু কুপিত হইয়! উর্দাদিকে গমন পূর্বক যে শ্বীস উৎপন্ন করে, তাহাকে 
 কষুদরশ্থাস কহে। এই শ্বাসে রোগীর পান ভোজনাদির ব্যাঘাত বা অঙ্গে 
 বেদন! হয় না, এবং পরবর্তী অন্ান্ত শ্বীসের ন্যায় ইহা কষ্টকর নহে। এই 
 শ্বাসে বায়ুর প্রবলত। লক্ষিত হয় । 
_ তমকশ্বাসের লক্ষণ। বায়ু গ্রতিলোমভাবে জোতঃসকলকে আশ্রয় 


. করিয়া গ্রীবা ও মন্তকে বেদনা উৎপাদন করতঃ গ্নেন্সার সহিত মিলিত হইয়া 
: সর্দি উৎপাদন করে, এই অবস্থায় ক্দারা বায় আবৃত হইলে, ঘুর্ঘুর্‌ শব্দ- 
. সহ তীব্রবেগে হৃদয়ের কষ্টজনক শ্বাস উৎপন্ন হয়ঃ তখন রোগী শ্বাসের 
প্রবলবেগবশতঃ অন্ধকার দর্শন করে, কশ এবং পিপাসাধুক্ত হয় ও কাসের 
বেগ বশতঃ মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, অপিচ হ্ৃদয়স্থিত শ্্েম্সা স্থানাত্তরিত 
না হওয়ান্পর্য্যস্ত বথোচিত কষ্ট. অনুভব করে। আবার এ শ্লেম্ষা স্থানাস্তরিত 
হইলে কিছুকাল সুস্থ হর। তখন কণ্দ্রেশ চুলকানবৎ বোধ এবং কষ্ট- 
সহকারে শব্দ উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়। শ্বাসের কষ্টে শয়ন করিয়! নিদ্রা 
যাইতে পারে না এবং বায়ু দ্বারা পার্খে বেদনা উৎপন্ন হয়, রোগী উপবিষ্ট 
হইলে কথঞ্চিৎ স্থখবোধ কবে, উ্/দ্রব্য আকাঙ্ষ। করে। রোগীর চক্ষুত্য 
ফুল বোধ হয়, কপালে ঘর্ম্ম হয়, মুখ শুকাইয়৷ যায়, পুনঃ পুনঃ শ্বাস 
হয় এবং তাহার বেগে সর্ধশরীর চালিত হরন। এই তমকশ্বাস মেধাগম, 
শীতলজল বা শীতলদ্রব্য এবং পূর্বদিক হইতে আগত বাম়ু দ্বার! ও খ্লেশ্ববর্ধক 
ব্য সেবনে বর্ধিত হয়। এই প্রকার লক্ষণা্বিত তমক্াস যাপ্য, কিন্তু নূতন 
হইলে কখনও কখনও সাধ্য হয়। তমকশ্বাস কক্ষপ্রধান। 

প্রতমক শ্বাসের লক্ষণ। পুর্কোভ্, তমকশ্বাসের সহিত জর, মৃচ্ছণ 
থাকিলে, তাহাকে প্রতমকম্বাস কহে। এই প্রতমকঙ্খাস উদ্দাবর্ত, আমাজীর্ণ, 





&১৮ আয়ুর্ববেদ-শিক্ষা। 
বার্ধক্য, ধূলি-সেবন এবং মল মৃত্রাদদির বেগধারণ বশতঃ উৎপন্ন ও অন্ধকারে 
বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হয়, কিন্তু শীতল ভ্্ব্যদ্বারা আশু প্রশমিত হয়। এই রোগে 
রোগীর অন্ধকারে প্রুবেশবৎ বোধ হইয়া থাকে । 

ছিন্শ্বাসের লক্ষণ। ছিত্নশ্বাস অত্যন্ত কষ্টপ্রদ। এই রোগে সর্বশরীর 
যেন বিচ্ছিন্ন হইয়! শ্বাসত্যাগ হয়; এবং সমস্ত শরীরের বলসহকারে রোগী 
যেন শ্বাস পরিত্যাগ করে এইরূপ বোধ হয়। পরন্ত রোগীর হৃদয়চ্ছেদবৎ 
বেদনা, উদরে বন্ধনবত পীড়া, ঘর্ধ, মৃচ্ছ্ণ, বস্তিস্থানে জালা, অশ্রপূর্ণ নেত্র, 
দুর্বলতা, এক চক্ষুর রক্তিমা, চিত্তের চঞ্চলতা, প্রলাপ, মুখের শুষ্কতা, শরী- 
রের বিবর্ণত। ও প্রলাপ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইরা থাকে এবং সন্ধির 
বন্ধন বিমুক্তপ্রায় অবস্থায় রোগী শীপ্রই প্রাণ পরিত্যাগ করে। এই শ্বাসে 
বায়ু ও শ্লেম্স! প্রবল এবং পিশ্তের অন্ধুবন্ধ থাকে। 

উদ্ধশ্বাসের লক্ষণ । র্ধস্বাসে রোগীর স্বীস সর্বদ। উর্ধগামী হয়) এ 
শ্বাসের বেগ দীর্ঘকাল পধ্যন্ত অধোগামী হয় না, মুখের শ্োতঃসকল গ্নেম্বাপ্ধারা 
আচ্ছাদিত ও কুপিত বায়ুদ্বারা আক্রান্ত হয়, উদ্ধৃষ্টিতে রোগী ইতস্ততঃ দর্শন 
করে, চক্ষুদ্বয় চালিত হইতে থাকে, ও মোহ, বেদনা, হূর্ববলতা, প্রভৃতি দ্বারা 
পীড়িত হয়। রোগীর উর্দশ্বাস প্রবল হইলে অধোশ্বীস নিরুদ্ধ হুয় এবং & 
অবস্থার মোহ উপস্থিত হইলে মৃত্যু ঘটে । এই শ্বাস বাতাশ্রিত। 

মহাশ্বাসের লক্ষণ | বায়ু উর্দগত হইলে রোগী মত বৃষের হ্যায় সর্বদা 
গে! গে! শবযুক্ত শ্বাসত্যাগ করে এবং তাহার শাস্তজ্ঞান নষ্ট ও বুদ্ধিত্রংশ 
হয়, চক্ষু ইতস্ততঃ ঘুর্ণিত হইতে থাকে, চক্ষু ও মুখমণ্ডল ত্তব্ধ অর্থাৎ ক্রিয়া- 
রহিত হয়, দাস্ত ও প্রত্বাব বন্ধ এবংবাক্য উচ্চারণক্ষমতা লোপ হয় ও দূর 
হইতে শ্বাস কর্ণগোচর হয়। এই রোগে রোগী অতি দুর্বল হয়, এবং 
শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করে। 

হিকা ও শ্বাস-চিকিৎসা-বিধি। 
হিকারোগ শব্দারথস্বারা নির্ণাত হইয়াছে, অর্থাৎ হিক্‌ এইরূপ শব্দ উচ্চা- 

রিত হইয। মুখ হইতে নির্গত হয়ঃ এই জন্যই উহ্বাকে হিকা কহে। হিকারোগে 
বায়ুরই প্রাধান্ত থাকে, স্লে্বা তাহার অন্গগত থাকে। এবং তৎ্সহযোগে প্রাণ- 


হিক! ও শ্বাস-চিকিৎস!। ৫১৯ 


বায় ও উদ্দানবায়ু হিকৃশব্ধ করিয্না উতিত হয়। এই শব্দ উচ্চারণকালে শ্রীহা, 
যকৃত প্রভৃতি যন্থসমূহ যেন মুখে আগতপ্রায় বলিয়। প্রতীয়মান হয়। অন্নজা, 
যমলা, ক্ষুদ্রা, গ্ভীর1 এই চারি প্রকার হিকা উদরেরঞ্স্থান বিশেষ হইতে 
উত্থিত হয়। ক্ষুদ্রহিকা জক্র (বক্ষঃ এবং কঠদেশের সন্ধি-স্থান ) আশ্রয় 
করিয়া উখিত হয়, গম্ভীর! হিক্কা নাভিদেশ হইতে উখিত হয়, অন্লজা 
যমলা ও গম্ভীরাহিক্কার স্থান সন্বম্ধে মততেদ আছে। হিককারোগে এইরূপ 
সংপ্রাপ্তিভেদে ক্রিয়ার ভেদ হয়; কিন্তু শ্বীসরোগে সেইরূপ হয় নাঃ ইহাই 
হিন্ধা ও শ্বাসের প্রতেদ। শ্বাস ও হিক্ক' এই উভয় রোগের সংপ্রাপ্তি ভিন্ন। 
শ্বাসরোগে ফুসফুসের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। শ্বাসরোগে শ্বাসগ্রহণ- 
কালে বায়ু ফুস্ফুসে আগমন করে, পরে সমস্ত উদরে প্রবেশ *করতঃ অন্ঠান্ত 
বায়ুর ক্রিয়া নির্বাহ করে। সমস্ত শ্বাসরোগেই বাস প্রবল হয়, এবং শরীরের 
যন্তরাদির ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে; নানাপ্রকার রোগবশতঃ ফুস্ফুসে বাছুর 
গতির এইরূপ বিভিন্নত৷ হুইয়! থাকে এবং তজ্জন্তই একই শ্বাসবায় মহাশ্বাসঃ 
উদ্ধশ্বাস, ছি্শ্বাস ইত্যাদি নামে অতিহিত হয়, অর্থাৎ ফুস্ফুস, যককৎ প্রভৃতি 
যন্ত্রের বা! জরাদ্ি রোগের অবস্থান্থসারে তমক ব! ছিন্নশ্বাস উৎপন্ন করে এবং 
রোগ অসাধ্য হইলে, এ শ্বাসই আবার উদ্ধ ও মহাশ্বাসে পরিণত হইয়া থাকে। 
এই প্রকার একই শ্বাসরোগ অবস্থাতেদে পৃথক পৃথক নামে অভিহিত হয়। 
সাধারণতঃ পরিশ্রম, বেগে গমন ও কক্ষ দ্রব্যাদি ভোজন দ্বারা যে শ্বাসবায়ু 
প্রকুপিত হয়, তাহাকে ক্ষুত্রশ্বাস কহে। বিবিধ কারণেই শ্বাসবামুর প্রবাহ- 
বশতঃ ক্ষুদশ্বাস প্রকাশ পায়। জরাদি রোগে যন্ত্রণা বশতঃ বা শিশুদিগের 
ফুস্ফুসে অল্প শ্লেশ্বা সঞ্চিত হইলেও ক্ষুদ্শ্বাস প্রকাশ পাইতে দেখা যায়; 
ফুস্‌ফুসে সর্দি সঞ্চি এবং শারীরিক যন্তরাদির বৈলক্ষণ্য হইলে. ব| বাঁতাদির 
রুক্ষতা বশতঃ এ সর্দি ফৃমৃফুস হইতে নির্গত না হইলে, তখন শ্বাসকষ্ট উপস্থিত 
হয়; রোগী শয়ন করিতে কষ্ট বোধ করে, হৃদয়ে বেদনা ও মোহ উপস্থিত 
হয়। শ্লেম্া বক্ষঃস্থলে আবদ্ধ হওয়ায় বক্ষস্থলে ঘর্ঘর শব্দ ও কাসের বেগ 
এবং স্বরতঙ্গ হইয় থাকে, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এঁ শ্বাস 
তমকশ্বাসে পরিণত হইল বুঝিতে হুইবে। শিশুদিগের বক্ষস্থলে শ্লেশ্সা 
আবদ্ধ হইলে ধন্ূপ শ্বাসের লক্ষণ প্রায়শঃ প্রকাশ পায়। তমকশ্বাসে জর 
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প্রকাশ পাইলে, & ্বাসই আবার প্রতমক স্বাসে পরিণত হয়, কশ ও দূর্বল 
ব্যক্কির প্রতমকশ্থাস আবার বিবিধ কারণে প্রবল হইলে, মৃত্যুর পূর্বে, 
ছিন্বশ্বাসরূপে পরিণত হইয়া থাকে, ছিনশ্বাস হইতে ক্রমশঃ উর্দশ্বাস ও মৃত্যু 
কালে মহাশ্বাস হইতে পারে। উদ্বশ্বাস ও মহাশ্বাস উপস্থিত হইলে ফুস্‌- 
ফুপে রক্তের ক্রিয়া একেবারেই বন্ধ হয়? কিন্তু অন্যান্য শ্বাসে ফুস্ফ্সের 
রিয়া তাদৃশ রোধ হয় না। অতএব উদ্বশ্থাস ও মহাশ্বাসের চিকিৎসাঁকালে 
বিশেষ সতর্কতা! অবলম্বন একান্ত কর্তব্য । ক্ষুদ্রখবাসে রোগীর শ্বাসযন্ত্র অর্থাৎ 
ফুস্ফুস্‌ সামান্ত আঘাত প্রাপ্ত হয়, কিন্তু উহা যখন তমকশ্খাসে পরিণত হয়, 
তখন ফুস্ফুসের নিকটবর্তী অন্ঠান্ত যন্ত্রগুলিরও ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটে, তজ্জন্য 
পার্খে বেদনা এবং জরাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং ক্ষুদ্রশ্বাস অপেক্ষা 
তমকশ্বীস কষ্টকর, আবার তমকশ্বাস অপেক্ষা ছিন্শ্বাস আরও কষ্টকর, তবে 
ছিন্নশ্বাসে রোগীর জ্ঞান অনেকস্থলে লোপ হয় বলিয়! যন্ত্রণাবোধের ক্ষমতা 
থাকে না:। ছিনশ্বাস অস্তিমকালে উদ্বশ্বাস বা মহাশ্বাসে পরিণত হইয়া 
থাকে, কিন্তু ক্ষুদ্রশখ্বাস সর্বদা তমক, ছিন্ন বা উদ্দশ্বাসে পরিণভ হয় না, দৈহিক 
যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ বা রোগের প্রবল অবস্থায় কখন কখন 
উর্ধস্বাস বা মহাশ্বাসাদিতে পরিণত হয়। সামান্ সর্দিকাস হইতেও, রক্ষা 
ক্রিয়াবশতঃ তমকশ্বাস জন্মে। এই-পাচ প্রকার শ্বাসের মধ্যে মহাশ্বীস, 
উর্ধশ্বীস বা ছিযশবাস রোগীর বিপজ্জজনক। শ্বাসের চিকিৎসাকালে বাহ 
লক্ষণ ও নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিয়া শ্বাসের ভেদ নিরুপণ করিবে, কারণ 
অনেক স্থলে মহাশ্বাসই ভ্রমবশতঃ ছিন্ন ও উর্দশ্বাস বলিয়া প্রতীয়মান হয়, 
সুতরাং রোগের উত্কট অবস্থায় শ্বাস প্রকাশ পাইলে, তখনই তাহাব্র 
চিকিৎস1 করা কর্তব্য ; নচেৎ রোগী সহসা মৃত্যামুখে পতিত হইতে পারে। 
অনেকন্থলে ২৪ বার হিন্কা হইতে ত্রমশঃ শ্বাস প্রকাশ পাইয়৷ থাকে, 
এরূপ অবস্থায় হিক্কানিবর্ভক ওবধ প্রদান করা কর্তব্য; হিন্কারোগের 
চিকিত্সাকাঁলে বাতাঁদি দৌষের প্রকোপ বশতঃ কোন্‌ জাতীয় হিকা প্রকাশ 
পাইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা উচিত। অনেক স্থানে বমন বা রুক্ষ- 
্রিয়াধারা বায়ু প্রকৃপিত হইলে হিক্কা প্রবল হয়; যাহা হউক যে কোন 
হিন্ধা প্রকাশ পাইলে, কফ ও বায়ুনাশক উষ্ণবীরয্য উধধ ও পথ্য রোগীকে 
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প্রদ্দান করিবে । হিক্কারোগে বমন প্রবল থাকিলে, 'বাতপিত্ত নাশক ক্রিয়া! 
কর্তব্য। অবস্থাভেদে ধূমপানাদি দ্বারাও অনেকস্থলে হিককার উপকার হয়। 
অনূজা ও যমলা হিন্কা অনেকস্থানে উষধ প্রয়োগ তি্ও, নিত হইতে দেখা! 
যার? কিন্তু অন্তান্ত রোগে কুশ ও দুর্বল ব্যক্তির এ সমস্ত হিন্কাই কষ্টকর 
হইস্কা পড়ে, যাহ! হউক অন্নজ। হিকায় যতদূর সম্ভব শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ, বিদ্ময্- 
উৎপাদন, শীতল জল গাত্রে সেচনঃ মনে অন্য চিন্তার উদ্রেক, নিয়মিত 
আহার, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ওুঁষধ এবং হ্বগ্ধ পানীয় ও আহাধ্য হিতকর। 
সাধারণতঃ টাবালেবুর রস, মধু ও সৈম্ধবলবণ সহ সেবন করাইলেও অনেক 
উপকার হয়, অথবা পিপুল ও থেস্গুরের মাথী একব্র করিয়া! রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে। যমলাহিক্কারোগেও এ সমস্ত প্রদান করিবে, অবস্থ। বিশেষে 
উহাদ্বার৷ উপকার না হইলে, ছাগছুপ্ধ সাধিত শুন্ঠীক্ষীর রোগীকে সেবন করান 
যাইতে পারে। ক্ষুদ্রাহিক! অনেক স্থানে শ্বাসের সহিত প্রকাশ পাইতে দেখা 
যায় অর্থাৎ শ্বাস ও হিক। এক সঙ্গে প্রকাশ পায়ঃ আবার অনেক স্থানে পুনঃ- 
পুনঃ বমনের সহিতও প্রন্ছাশ পাইয়া থাকে, এইরূপে এ হিক্কা! বাতা শ্রিত 
বাপ্লেন্বামিশ্রিত হইয়া প্রকাশ পায়। শ্বাসের সহিত ক্ুদ্রাহিক! প্রকাশ 
পাইলে, ভাগ্্যাদিযোগ, শুষ্ঠ্যাদিচুরশ ও শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ প্রভৃতি উধধ রোগীকে 
সেবন কবিতে দিবে এবং বমনের সহিত অথবা! বযনবেগ ভ্রাস পাইলে, যে 
হিন্কা প্রকাশ পান, তজ্জগ্ত চন্ত্রকান্তিরস, পিপ্লল্যাস্। লৌহ প্রভৃতি উষধ ব্যবস্থা! 
করিবে। অনেক স্থানে সহজ অবস্থায় হিক। প্রকাশ পাক, তাহাতে হিঙ্গব্- 
ধূম অথবা যাষকল্লাইয়ের ধুম প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। অন্তান্ত 
রোগের সহিত* & সমস্ত হিকা প্রকাশ পাইলে, রোগীর ৭মপান অসহ্া 
হয়, বিশেষতঃ যাহাদের ধূমপান অসহা, তাহাদিগকে বধ প্রয়োগ 
করা কর্তব্য। অনেক স্থানে বায়ুর প্রবলতা বশতঃ হিক্কার ন্তাক়্ 
উদগার প্রক1শ পায়, এ উদগার উপধুর্পরি ৩। ৪ | বা ৫ পাঁচ দিন পর্য্যন্ত 
বা ততোধিক কাল বিদ/;মান থাকে, এ উদগাঁর আবার সময় সময় যমলা 
হিন্কার ন্যায় এক সময় ছুইবার উথ্িত হয় এবং উহাতে কোষ্ঠকাঠিন্য 
জন্মে ও কোষ্ঠবন্ধের সঙ্গে ই উদগার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, 
রোগীর আহার করিতে ইচ্ছা! থাকে না, এইরূপ উদগার উর্বাতকর্তৃক 
১ | 
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প্রকাশ পায়, উহ? বাতব্যাধি চিকিৎসার অন্তর্গত) স্থতরাং এই স্থানে 
আলোচ্য নহে। 

:পুর্বেই উক্ত হইয়াছে, পুনঃপুনঃ বমন দ্বার হিক। প্রবল হইলে, বমননিবা- 
বক ওধধ প্রয়োগ কর! একান্ত কর্তব্য । বমননিবারক চন্দ্রকাস্তিবসঃ পিপপল্যাগ্য- 
লৌহ প্রভৃতি ঘে সমস্ত উধধ পূর্বে উক্ত হইয়াছে। তাহা বমন ও হিন্কা উভয় 
নিবর্তক। কারণ বমন নিবৃত্তিকারক গুঁধধ সকল বায়ু ও পিত্তনাশক, 
অতএব বমনের যে কোন অবস্থায় বায়পিত্তের আধিক্য থাকিলে, এ সমস্ত 
গুঁধধই বিশেষ উপকারী । জর, অতীসার বা অন্য কোন রোগে হিক্ক! প্রকাশ 
পাইলে, বাতাঁদি দোষতেদে ওঁধধ নিরূপণ করিবে অর্থাৎ বাতশ্নেম্বা শ্রিত 
কোন রোগে হিক্কা প্রকাশ পাইলে, ই রোগে শ্বীসও প্রায়শঃ প্রবল হয়, 
এইরূপ অবস্থায় শ্বাস ও হিকা উভয় নিবর্তক শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ, ভার্গ্যাদিচুর্ণ 
শুষ্যাদিচর্ণ প্রভৃতি উধধ সেবন করাইবে এবং কোনও রোগে বায়ুবা পিত্তের 
অথথ বাততপিত্তের প্রকোপ বশতঃ হিকা দৃষ্ট হইলে, পিপ্ল্যাগ্লৌহ ও অন্যান্য 
যোগ প্রয়োগ করিবে। এই সমস্ত উবধ মহাহিক্কা গম্ভীরাহিক্কা প্রভৃতি 
রোগে প্রয়োগ করা যায় । | 

ফুস্ফুসের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ শ্বাস উৎপন্ন হয়। মহাস্বাস; উর্দস্বাসঃ 
ছিব্শাস প্রভৃতি সমস্ত শ্বাসরোগেই ফুসফুসের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা! 
পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে উহা'র লক্ষণ অস্কসারে পৃথক্‌ পৃথক ওষধ 
নিরূপিত করা ধাইতেছে। সদ্দি কাঁস, নবজ্বর, বা সান্সিপাতিক জররোগে 
বক্ষংস্থলে প্রেম! সঞ্চিত হইলেও, শ্বাসের প্রবলতা লক্ষিত হয়, এরূপ অবন্গায় 
প্রথমতঃ ক্ষুত্রশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পার, সুতরাং প্র শ্লেম্সা যাহাতে পরিপাক 
হয়, এইরূপ ওধধ প্রদান করা কর্তব্য? প্লেপ্মার পরিপাক হইলে, শ্বাস, 
জ্বর ও কাসাঁদিও ত্রাস পাইয়া থাকে, এই অবস্থায় শ্বাসকুঠার, শ্বাসভৈবব- 
বস প্রন্থুতি গধধ সেবন করাইলে উপকার হয়, কিন্তু উপবাসাদি রুক্ষক্রিয়া- 
বশতঃ সর্দি বক্গঃস্থলে শুষ্ক হইলে, রোগীর শ্বাসকালে এক প্রকার সন্‌ সন্‌ 
শব্দ হয়, এরূপ শব্দ হইলে বোগীর বক্ষ-স্থলস্থিত সঞ্চিত শ্র্েম্মা যাহাতে তরল 
হয়, তন্রপ ওঁধধ প্রদান কর! কর্তব্য। 

সন্নিপাত ব! বাতশ্লৈক্মিক অরের পরিণত ক্সবস্থায় প্রায়শঃ শ্বাস লক্ষিত হয়ঃ 


হিন্কা ও শ্বাস-চিকিৎস|। ৫২৩ 
শ্বাস নিবারণের জন্ট শৃঙ্গযাদিচূর্ণ, তার্যাদি কাথ প্রভৃতি সেবন করান 
কর্তব্য। এ শ্বাস অনেক স্থানে উর্ধা বা! ছিব্রশ্বীসে পরিণত হইয়া থাকে? তখন 
কেবলমাত্র এ সকল ওধধ দ্বার! রোগের নিবৃত্তি হয় না, সুতরাং শ্বাসচিন্তামণি, 
বৃহত শ্বাসচিস্তামণি প্রয়োগ কর! আবশ্তক ? শ্নেম্সার প্রকোপানথুপারে শ্বাস- 
বেগের সহিত অনেক স্থলে জ্ঞানের হ্বাঁস হয়; তখন বৃহৎ কফকেতু; শ্লেম্স” 
সুন্নররস প্রভৃতি উধধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। ইহাতে শ্বাসের গতি কথঞ্চিৎ 
সাম্য হইলে এবং সম্যক্রূপে জ্ঞানের সঞ্চার না হইলে, রোগীকে শ্নেশ্ধা 
নিঃসারক ওধধ নেবন করাইবে। ফুস্ফুসস্থিত শ্রেম্বা হাস ন। হইলে, জানের 
সঞ্চার হয় না অথচ এরূপ শ্বাসে যুহুমুঃ জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। সন্নিপাত 
জরের স্তায়। অপন্মার, আক্ষেপ, পক্ষাঘাত, কাস, তম্‌কশ্বাস গ্রভৃতি 
বহুবিধ পীড়ার নূতন বা পুরাতন অবস্থায় বিকারভাঁব উপস্থিত হইলে, 
ফুস্ফুসে এরূপ ক্রিরা প্রকাশ পায় এবং রোগীর জ্ঞান হাস হয়। অতী- 
সার, বিশ্ছচিকা, অলসক, উদর্দ প্রভৃতি রোগের সাংঘাতিক অবস্থায় 
অপান বায়ুর ক্রিয়া রোধ হওয়ায় উর্ধস্বাসের লক্ষণ প্রকাধ পায় অর্থাৎ 
এ সকল শ্বাসে উদরাগ্ান প্রকাশ পাইয়া ক্রমান্বয় শ্বাস বলবান্‌ হইতে 
থাকে ; এরূপ অবস্থায় শ্বাসের মুখ্য উষধ দ্বারা শ্বাসনিবৃত্তি হয় না, যেহেতু 
উদরে বাঠু স্তপ্তিত হওয়ায় বাছুর উর্ধা ও অধোগামী ক্রিরা একবারে 
লোপ হইয় বায়; এমতাবস্থায় বাঘুর অন্ুলোমক ওঁষধ প্রদান একাস্ত 
কর্তব্য, অর্থাৎ উদরে প্রলেপ, গুহাদেশে বর্তিপ্রয়োগ বা নিরুহবস্তি প্রদান 
করিবে । শ্বাসের ওষধও তৎকালে প্রদান করিলে শীঘ্রই উপকার পাওয়া 
যায়। 

তমকম্বাসরোগ সমধিক কষ্টপ্রদ, এই শ্বাসে রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হয়, 
সুতরাং যাহাতে আশ শ্বাস নিবৃত্তি হয়, সেই সমস্ত ওষধ প্রদান না! করিলে, 
রোগী অধীর হইক়্া পড়ে, এই তমকস্থাস নূতন হইলে এবং রোগী সবল 
থাকিলে প্রায়শঃ আরোগ্য হয়, কিন্তু পুরাতন হইলে, কোনও ওধধে সমূলে 
বিনষ্ট হয় না, কেবল যাপ্য থাকে, যাহা হউক তমক শ্বাসরোগে বাতাদির 
হাস বৃদ্ধি অন্সারে ওষধ প্রয়োগ করিলে অনেক স্থানে পুরাতন অবস্থায়ও 
বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। 


৫২৪ আযু্বেদ-শিক্ষা | 


তমকশ্বাসের প্রথমাবস্থায় মহালক্মীবিলাস, এরগতৈল মিশ্রিত দশমূল কাথ, 
 উন্দ্রামৃত রস, শ্বাসকুঠার বা দ্রাক্ষারিষ্ট প্রস্তুতি বধ বাতশ্নেম্সপ্রবল রোগীকে 
অবস্থাভেদে প্রদান করিলে, বিশেষ উপকার হয়; কিন্তু বাতপিতাধিক কূশ 
ব্যকির পক্ষে এ সকল ওধধ তাদৃশ কার্যকারী নহে) মহাশ্বাসারি লৌহ 
স্বাসচিন্তাযগি ( মতান্তরে ), শ্বাসকাসচিন্তামণি প্রভৃতি উধধ এ অবস্থায় 
সেবন করাইবে। বাতগ্েম্মাধিক ব্যক্তির তমকশ্বাস পুরাতন অর্থাৎ এক- 
বৎসর অতীত হইলে তার্গাঁগুড়, বসন্ততিলক, তরুণানন্দরস, মহা শ্বাসারি- 
লৌহ ও বৃহৎ বাসাবলেহ প্রভৃতি ওবধ একান্ত প্রয়োজনীয়।, বাতপিভাধিক 
ব্যক্তির পক্ষেও শ্বাসের পুরাতন অবস্থায় মহাশ্বাসারিলৌহ, শৃঙ্গীগুড়ত, 
চ্যবনপ্রাশ ও 'দশযূলফট্পলকঘ্বত প্রভৃতি ও্ষধ সমধিক উপকারী । শ্বাস- 
রোগের প্রত্যেক অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্ঠ থাকে এবং বায়ু ও শেশ্বার প্রকোপ 
আন্ুধঙ্গিক প্রকাঁশ পায়; এমতাবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধি কারক অথচ বাত- 
্লে্সার অন্ুলোমক এরগুতৈল মিশ্রিত দশমূলকাথ, কনকাসব বা৷ ভাগীঁ- 
গুড় প্রস্থৃতি বধ ব্যবস্থা করিবে। পৃর্বোপ্লিখিত ঘ্বৃত সেবন দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি 
হইলে অনেক স্থলে উপকার হয়; 'কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে খাসবেগ প্রায়শঃ 
দুরীভৃত হয় না, ইহ বিশেধরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখ। হইয়াছে । এই শ্বাস 
রাত্রিতে শ্লেম্সার প্রকোপ বশতঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ; এমন কি রোগী 
শয়ন করিতে পারে নাঃ বশির বাত্রি অতিবাহিত করে। শ্রীতকালে হিষ 
লাগাইলে বা শীতল দ্রব্য তোজনদ্বার। শ্বাসরোগী এরূপ উত্পীড়িত হয় যে, 
ক্রমশঃ ৫৭ বা ১০ দিন পর্যন্ত যন্ত্রণার ছট্ফটু করে, দিনে একটু সুস্থ 
ধাকে, রাত্রিতে কষ্ট দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হর। এইরূপ অবস্থা হইলে কনক 
ধুডুরার ধূম (কনক ধুতরার পাতা শুষ্ক করিয়! তাহা দ্বার! প্রস্তুত চুরুট) 
রোগীকে টানিতে দিলে ও চন্দ্রামৃতরস মধ্যে মধ্যে সেবন কবুইলে অনেকাংশে 
আশু উপকার পাওয়া যায়; কিন্তু উহাদ্বারা রোগ সমূলে নষ্ট হরর না নূতন 
বা পুরাতন তমকশ্বাসে পৃর্বোল্লিখিত নিয়মে বায়ুপিস্তাদিতেদে রোগীর শারী- 
রিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া গষধ সেবন করিতে দিবে । পুরাতন অবস্থায় 
ঝোগীর শ্বাসের বেগ কিছু হস হইলে বাসাচন্দনাদি তৈল বক্ষে মালিশ 
করিতে দিবে। তমকঙাসু অতি পুরাতন অর্থ/ৎ তিন চারি বৎসরের হইলে, 


হিকা ও শ্বাস-চিকিৎসা । ৫২৫ 


এবং রোগী অত্যন্ত কশ হইলে, যাহাতে শরীরের বল বৃদ্ধি পান্ন ও শ্লেম্সা সহজে 
নির্গত হয়, এরূপ ওঁষধ ও পুষ্টিকাব্নক পথ্য প্রদান করা আবশ্তক। পুরাতন 
অবস্থায় ছাগলাছা ঘ্বত, চ্যবন প্রাশ, বসস্ততিলক প্রভৃতি ওষধ প্রয়োগ করিলে 
রোগ যাপ্য থাকে, শরীরের রক্ত ও বল বৃদ্ধি এবং কোষ্ঠশুদ্ধি হয় ও রোগী 
অনেকাংশে উপকার বোধ করিয়া থাকে, সাধারণতঃ যে সমস্ত উধধ সঙ্দি- 
নাশক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকর, সেই সমস্ত ধধ ও পথ্য দ্বারাই অতি পুরাতন 
শ্বাস অনেকাংশে নিবৃত্ত হয়। 

তমকশ্বাসের সহিত জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, তাহাকে প্রতমক শ্বাস 
কহে। প্রতমকশ্বাসে জ্ববের জন্য জরাবি অন্র, মহারাজবটী, জরাশনিলৌহ 
প্রভৃতি ওধধ বাতপিত্তাদি দোবতেদে অত্যপ্ত উপকারী এবং শ্লেম্সা ও কাস- 
লাঘবার্থ মহালক্মীবিলীস, বসম্ততিলকরস প্রভৃতি উষধ প্রদান কর! কর্তব্য । 
তমকশ্বাসে জবর প্রবল হুইলে, অনেক ' স্থানে ফুস্ফুসের ক্ষয় বশতঃ এ রোগ 
ষপ্মার লক্ষণে পরিণত হয়, এ অবস্থায় কাস ও শ্বাসবেগ প্রবল হইতে 
থাকে ও রোগী শীপ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে, সুতরাং ফাহাতে এইব্ূপ 
দুর্ঘটনা ঘটিতে না পারে, তথ্প্রতীকারার্থ প্রথম হইতেই রোগীকে পুষ্টিকর 
খাগ্ঠ প্রদান এবং বক্জারোগোক্ত কাঞ্চনান্র, বৃহৎ কাঞ্চনান্র, বসস্ততিলক 
প্রভৃতি উবধ প্রগ্নোগ করা বিধেয়। 

প্রতমক শ্বাসরোগে জরাদি উপদ্রব প্রবল হইলে, শ্বাসের বেগ প্রায়শঃ 
নিৰত্ত হয় না; েহেত্‌ ফুস্ফুপের ক্ষয় বা ফুস্কুসে রক্তশোধন ক্রিয়ার 
অভাব উন্ধপ সাংঘাতিক অবস্থায় পরিণত হয়, এইরূপ অবস্থায় কেবল 
সান্লিপাতিক অঁর চিকিত্সার নিয়মাহুসারে বৃহৎ কফকেতু, শ্বাসকুঠার, বৃহৎ 
শ্বাসচিস্তামণি ( মতান্রে ), শূঙ্গ্যাদিচুর্ণ ও পঞ্চকোল ক্াথ প্রভৃতি ওধধ 
প্রয়োগ কর৷ কর্তব্য, জরনিবাব্বণার্থ হ্চিকাভরণ বা বিষসংযুক্ত কোন ওঁধধ 
প্রয়োগ করা ব্িধেয় নহে, তাহাতে শ্বাসের বেগ বদ্ধিত হইতে পারে। শ্বাসের 
বেগ হাস হইলে অনেক স্থলে জর ক্রমশঃ হাস পাইতে থাকে, শ্বাসাশ্রিত 
জ্বরের নৃতনাবস্থায় মৃত্যুপ্জয় রপ, কফকেতু প্রভৃতি ওঁষধ প্রয়োগ করা 
যাইতে পারে) জর একটু পুরাতন হইলে জরারি ক মহারাজবটী প্রত্বৃতি 
সেবন করাইবে। 


৫২৬ আরুব্রেদ-শিক্ষা। 

ছিন্ন বা উর্ধ্বাস উপস্থিত হইলে, মুখ্যরোগের উপর নির্ভর ন। করিয়া 
শ্বাসকেই মুখ্যরোগ মনে করিয়া তাহার চিকিৎসা করিবে। উর্ধ্বীস প্রবল 
হইলে, অধংশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়, এইরূপ অবস্থায় প্রায়শঃ রোগী মৃত্যুযুখে 
নিপতিত হয়। সবলব্যক্তির যে কোন নূতনরোগে ছিন্ন ব1 উর্ধশ্বাস প্রকাশ 
পাইলে, বৃহৎ কফকেতু, শ্নেশ্সনুন্দর রস প্রতৃতি ওঁষধ বিশেষ উপকারী) 
ধেহেতু বায়ুপিভের রুক্ষতা বশতঃ শলেম্মার প্রকোপ এ সমস্ত গধধ সেবনে 
হাস পাইয়া থাকে। শ্লেম্ার নিবর্তক এ সমস্ত উষধ তৎকালে বামু, পিত্ত 
ও শ্েম্বা এই তিন দোষেরই আশু নিবৃত্তিকারক। শ্বাসের বেগ প্রশমনার্থ 
শ্বাসচিস্তামণি, বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি, ভার্দ্যাদিকাথ প্রভৃতি ওষধ ও বক্ষঃ- 
স্থলে স্বেদ প্রদান কর! কর্তব্য। এই সকল ক্রিয়ান্বারা শ্বাস কিঞ্চিৎ হ্রাস 
হইলে, সবল রোগীকে বমনকারক ওধধ প্রয়োগ করিয়া ফুস্ফুসৃস্থিত 
্লক্সা উগীরণ করিবার চেষ্টা করিবে ; কারণ বক্ষঃস্থলস্থিত শ্রেম্সা উিত না 
হইলে, রোগীর প্রাণ আপ্ত বিনষ্ট হইতে পারে। এইকূপ চিকিৎসা দ্বার! 
অনেক স্থানে এরূপ বিপদনাশক শ্বাস নিবৃত্ত হইয়াছে। তবে এইরূপ 
স্থলে চিকিৎসকের পারদর্শিতা এবং সাহসিকতার আবগ্তক। মহাশ্বাস 
উপস্থিত হইলে কোনক্রমেই তাহা দৃরীভূত হয় না; তথাপি শ্রেম্মার 
তরলত! সম্পাদক ক্বাথ ও বাহ গুঁধধ অথবা বমনকারক তুখকযোগ 
শারীরিক বলানুসারে গ্য়োগ করা যাইতে পাবে; কিন্তু হুক্বল, শিশু, বৃদ্ধ, 
গভিনী ও বিবিধ পুরাতন রোগে পীড়িত ব্যক্তিকে এরূপ বমনকারক ওষধ 
প্রয়োগ কৰিলে কোন ফলই হয় না; বরং রোগী যতক্ষণ জীবিত থাকে, 
ততক্ষণ ওষধের যন্ত্রণায় ছটফট করে। যক্ষা, তমকশ্বাস, রঞ্জপিত্ত প্রভৃতি 
রোগে শ্বাস পূর্ব হইতেই প্রবল হয়, সেই জন্তই এঁ সমস্ত রোগে মৃত্যুর 
সময় নিরূপণ করা! কষ্টসাধ্য ; তবে অন্ঠান্ত বাহ্‌ লক্ষণ দ্বারা রোগীর মৃত্যু-চিহ্ন 
অনেকাংশে অবগত হওয়া! যায় । 


হিক্কা ও শ্বাসরোগে_ _ওবষধ। 
ভার্গ্যাদ্বিযোগ | ক্ুদ্রা হিকা ( বঙ্ষঃস্থলের সন্ধি হইতে বিলম্বে অল্প 
বেগে যে হিক্কা উদগত হন) এবং যে হিক্কী বাতশ্লৈপ্মিক জ্বর, কাস প্রভৃতি রোগে 


হিকা ও শ্বাস-চিকিৎসা। ৫২৭ 


উপত্রবরূপে প্রকাশ পায়, অথবা তম্কশ্বীস, ছি্শ্বাস, প্রভৃতি রোগে এই ওষধ 
উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। হিন্কা বা শ্বাসের সহিত কাস 
বিষ্যমান থাকিলে, উহা! উপকারী । বালক, বৃদ্ধ, গর্তিণী সকলেরই সেব্য। 
অন্থপান--উষ্ণ জল। 
ভার্গ্যাদিযোগ | বামনহাঁটীর মূলের ছালচুর্ণ এবং শুঁঠচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । 
মাত্ত-/* আনা। পূর্ণবয়স্ক বাক্তির পক্ষে * আনা। 
প্রবালযোগ ॥ বাঁতপৈত্তিক ব৷ পিত্শ্নৈশ্সিক জর, কাস, উদরাঁময় 
প্রভৃতি রোগের উপ্্বরূপে ক্ষুত্রা বা গম্ভীর! হিকার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, 
এই উঁষধ রোগীকে ঘ্বত ও মধুর সহিত সেবন করাইবে। দীর্ঘকাল পর্য্যস্ত 
হিকা স্থায়ী হইলে এবং হিক্কার সহিত অন্তান্য লক্ষণ প্রকীশ পাইলে, ইহা! 
উপকারী। কেবলমাব্র হিক্কার বেগ প্রবল হইলেও ইহাতে উপকার হয়। 
প্রবালযোগ | প্রবাল ভম্ম, শঙ্খ ভন্ম, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পিপুল, গেরীমাটী, 
এই সকল ড্র্োযর ভর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে | মাত্রাঁ-%* আনা । 
চন্দনযোগ | বাতপৈত্তিক বা পিজষ্ৈত্মিক অর, কাস, গ্রহণী, উদরাময় 
প্রভৃতি বোগের উপদ্রবরূপে ক্ষুদ্রহিনা, গম্ভীরাহিকী বা মহাহির্ধার বেগ 
প্রবল হলে, এই গুঁষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । হিকারোগে এই ধধ 
অতি উত্তম । হিকাঁর সহিত অন্যান্য উপদ্রব থাকিলে, তাহাও ইহাতে নিবৃত্ত 
হইয়া থাকে। | 
_.. চন্দন যোগ । , শ্বেত চন্দন ঘসিয়! তাহার সহিত নারিকেলের ফুলের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া 
রোগীকে ৭, আন বা৩* আনা মাত্রায় মুখে রাখিয়া সেবন করিতে দিবে। 
তিক্তাযোগ | বাতিক বা বাতপৈত্তিক জর, কাস ও অতীসার প্রভৃতি 
রোগে ক্ষুদ্র বা গন্ভীরা হিকা প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবন্ধ 
পাকিলে, এই ওষধ মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে । 


তিক্তাযোগ | কটকীচুর্ণ ও স্বর্ণগৈরিক সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। 
মাত্রা /* আনা। 


পিপ্ললীযোগ | পৈত্তিক বা পিত্লৈক্সিক জর, কাস, অতীসার, 


৫২৮ আয়ুর্ধেদ-শিক্ষ1 । 


প্রভৃতি প্োগে ক্ষুপ্ৰা বা গভীর! হিক্ক! প্রকাশ পাইলে, (রোগীকে এই ওঁধধ 
মধুর ষহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে । 
 শিক্পলীযোগ । পিপুলচুর্ণ এবং খেজুরের মাথী সমপরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করিবে! 
তর / আনা । 

.. বিল্বারদিযোগ | তমকশ্বাসরোগে শ্বাসের বেগ প্রবল হইলে, এই ওধধ 
অত্যপ্ত উপকারী, ইহা সেবসে দীর্ঘকালের তমকস্বাস বিনষ্ট হয়। 

বি্বাদিযৌগ | বিষগন্ররস, বাসকপত্ররস, সমূল সাদা ডানকুনীপাতাঁর বস, এবং সর্ধপ 

তৈল একত্র মিশ্রিত করিবে । মাত্রা--১ তোলা বা ২ তোলা। 

হরিদ্রোদিচুর্ণ | পুরাতন বা নূতন বা বাতপৈত্তিক বা পিশ্নৈম্মিক যে 
কোন রোগে ছিত্রশ্বীস ব' ক্ষুদ্রশ্বাস প্রকাশ পাইলে এবং কাস, ক্ষয় প্রভৃতি 
বোগে শ্বাসের বেগ থাকিলে, এই উষধ সার্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া 
চাটিয়া সেবন করিতে দিবে, কিন্ত যে শ্বাস শীগ্ুই প্রাণনাশক, তাদৃশ শ্বাসে 
ইহা প্রয়োজা নহে। তমকশ্বাসে ইহা ব্যবস্থা করা যার। 


হরিজাদিচুর্ণ। হরিদ্রা, মরিচ, কিস্মিস্‌, পুরাতন গুড, রান্সা, পিপুল, শঠীরপাঁলো, এই 
এই নকল ভবের চুর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /* আনা বা %* আনা | 


| শুগ্যাদিচুর্ণ । বাতগ্নেন্মাশ্রিত কাস প্রভৃতি রৌগের লক্ষণরূপে ক্ষু্া- 
হিন্কা, গম্ভীর! হিক্কা, ছিন্নশ্বায় বা তমকশ্বাস প্রকাশ পাইলে এবং কাসের 
বেগকালে গ্নেম্া নির্গত ন! হইলে, এই উষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
যাহাদের কাস শুষ্ক এবং শ্বাসের বেগ প্রকাশ পায়, তাহাদিগের পক্ষে ইহ] 
.উপকারী। অন্ুপান_উষ্দল । 
শুষ্যাদি চূর্ণ। শু ঠ, ইক্ষুচিনি, বামন হাঁটার ছাল এবং সৌবচ্চল লবণ ;এই সকল দ্রবোর 
চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা 1 আনা। বালকদিগের পক্ষে /* আনা। 
শুঙ্গযাদিচুর্ণ | বাতট্নৈম্সিক বা শ্লৈশ্মিক জ্বর কাস প্রভৃতি রোগে, 
হিন্কা।কষুত্বশ্বীস, উর্ধশ্বাস বা ছিন্শ্বাস প্রবল হইলে অথবা তমকস্বাসে এই উঁষধ 
উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে.। ইহা বায়ুর অন্ুলোমক অর্থাৎ উর্ধ বায়ুকে 
অধোগামী করে এবং বাতগ্লৈম্মিক কাস, অরুচি ও সর্দি প্রভৃতি বিদ্বান : 


হিকা! ও শ্বাস-চিকিৎস]। ৫২৯ 


থাকিলে প্রয়োগ কর! যায়। এই উধধ শ্বাস.ও কাসরোগে' উৎকষ্ট, গ্রতমক- 
শ্বাসে ও শ্লৈম্মিক বিকারে অত্যন্ত উপকারী । . 
 শুঙ্গ্যাপিচূর্ণ। প্রস্ততবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 
কনকধূম । তষকঙ্থাসে রোগীর শ্বাসের বেগ নিরন্তর প্রকাশ পাইলে 
এই ধূম রোগীকে পান করিতে দিবে । তমকস্থাসের নূতনাবস্থায় এই ধূমপানে 
শ্বাসের বেগ অল্নকালের মধ্যেই প্রশমিত হয়। 
: কনকধূম । কনকধুতুরার ফল, পাতা ও শাখা কুর্তি করিয়া শুকাইয়া- লইবে, পরে 
তামাকের ন্যায় উহার ধুম গ্রহণ করিবে। 
হিঙ্গ।ছ্াধূম | হিকারোগে নিয়ত হিন্কার বেগ প্রকাশ পাইলে, 


শ্বাসের প্রকোপকালে এই ধুম গ্রহণ করিতে দিবে । 
হিঙ্গা্াধুম। হিং এবং যাষকলায়ের চুর্ণ সমান পরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করত নিধূণম 
অঙ্গারাস্িতে রাশিয়া তাহার ধূম একটা নলদারা গ্রহণ করাইবে। | 
গুড় চ্যাদি ককাথ। তমকশ্বাস দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অথবা! কাসের 
সহিত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শ্বাসের মন্কুবন্ধ থাকিলে, এই ক্াথ রোগীকে দেবন 
করিতের্শদবে । 
গুড়চ্যাদি কাথ। গুলধ, বাসক, বেলছাল, শোণাছাল, গাস্তারিছাল, গাক্ুলছাল, গণি- 
য়ারিছাল, এই সকল ভ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, 
্রক্ষেপার্থ__কাকড়াশৃঙ্গী, শু ঠ, পিপল; মুখা কুড়, শঠী; মরিচ, ইক্ষুচিনি ইহাদের চূর্ণ সমভাগে 
মিলিত ॥* তোলা,প্রদান করিবে । 
গুড় চ্যাদি কাথ ( মতান্তরে )। তমকশ্বাসের নূতনাবস্থায় অথবা 
বাতবকাসে রোগীর শ্বাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই কাথ রোগীকে পিপুল- 
চূর্ণ সহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে | ইহাঘ্বার! কাঁস এবং শ্বাস উত্তর প্রশ- 
মিত হুয়। 
গুড়,চ্যাদি কাখ ( মতান্তরে )। গুলঞচ, শুঠ, বামনহাঁটা, কণ্টকারী, তুলসীপাতা এই 
সকল অব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা” জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা। 
: দ্বশমূলকাথ | . তমকঙ্থাসরোগে স্বাসের বেগ প্রবল হইলে এবং পাশ্ব- 


৫৩০ আয়ুর্ষ্বেদ-শিক্ষা। 


দেশ, পৃষ্ঠ, হৃদয়, প্রভৃতি স্কুলে বেদনা থাকিলে, এই কাথ রোগীকে কুড়ুর্ণ 
অর্ধ তোলাসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে । 
দশমূল কাখ। প্রস্ততবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় স্ষ্টব্য। 
ভার্গ্যাদি কাথ । প্রতমকম্থাসে বা বাতক্মৈত্মিক জর, কাস, প্রভৃতি 
রোগে শ্বাসের বেগ অধিক হইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
ভার্গ্যাদি কাথ। প্রস্ততবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


কণ্টকার্য্যাদি অবলেহ। তমকমশ্বাসরোগের নূতন অবস্থায় শ্বাসের 
বেগ অধিক হইলে অথবা শ্বাসের সহিত কাসের বেগ থাকিলে, এই বধ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পুরাতন বাতিক কা্‌সে জরাদি বিস্মান 
ধাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। 
কণ্টকার্ধ্যাদি অবলেহ। প্রস্ত্তবিধি ২২ পৃষ্ঠায় ভষব্য। 
ভার্গীগুড়। তমকশ্বাসে বা প্রতমকশ্বাসরোগে শ্বাসের নিরন্তর বেগ 
ধাকিলে, এই উষধ সেবনে তাহা হ্বাস পাইতে থাকে, শ্বাসরোগে ইহা উৎকষ্ট 
উধধ। পুরাতন তমকশ্বাসেও এই ওঁষধ সেবনে উপকার পাওয়া যায়। ইহ! 
অধ্িদীপক এবং কোষ্ঠিশুদ্ধিকারক। 
দবার্গাগুড়। প্রস্ততবিধি ৫১৪ পৃষ্ঠায় ডরষ্টবা। 
শৃঙ্গীগুড়ঘৃত। তমকশ্বাসরোগের পুরাতন অবস্থায় শ্বাসের বেগ 
অধিক হইলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । তমকম্বাসরোগে 
শরীরের কশত। থাকিলে এবং বায়ু ও পিত্তপ্রধান শরীরে ইহা! অত্যন্ত উপ- 
কারী। এতত্তিন্ন বাতিক ও পৈত্তিক কাস, উদ্ব'গত রক্তপিত, শ্থরভঙ্গ ও 
যক্মারোগে এই ওষধ অত্যন্ত কার্ধ্যকারী। অন্ুপান-উঞ্চজল । 
শৃগীগুডদ্বত। প্রস্ততবিধি ৫১৪ পৃষ্ঠায় জষ্ব্য। ও 
চ্যবনপ্রীশ | বাছু বা পিত্তপ্রবল তমকম্বাসে রোগীর শরীর অত্যন্ত 
কশ হইলে অথবা! পুরাতন শ্বাসরোগে শরীর অত্যন্ত কুশ হইলে, এই $ষধ 
রোগীকে মধুসহ সেবন করিতে দ্িবে। বৃ্ধব্যক্তির শ্বাস বা কাসরোগে ইহা 
অত্যন্ত উপকারী, কিন্তু শ্বাসের সহিত জবর থাকিলে সেবন করাইবে না। 


হিকা| ও শ্বাস-চিকিৎসা। ৫৩১ 
চ্যৰম প্রাশ। প্রন্ততবিধি ২৩২ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য। 
চন্দ্রকান্তি রস । বাতপিত, পিত্তগ্রেশ্ম বা পিকপ্রধান অরঃ অতীসার 
প্রভৃতি রোগে হিকা প্রকাশ পাইলে এবং তংসঙ্গে বমনাদি বিস্তঘান খাঁকিলে, 
এই ওঁধধ রোগীকে শশা রবী বাট। ও স্তনহুপ্ধসহ সেবন করিতে দিবে । 
চন্ত্রকান্তি রস। প্রস্ততবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় স্রষ্টব্য। 
পিঙ্সল্যাগ্য লৌহ । 'পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক বা পিতষ্নৈত্সিক জর, অতী- 
সার প্রভৃতি রোগে হিকা প্রবল হইলে, এই ওঁষধ রোগীকে সেবন করিতে 
দিবে। ইহা বমনে প্রয়োগ করা যায়। অন্ুপান - শশারবীজ এবং স্তনছুগ্ধ। 
পিগ্লল্যাঘালৌহ। প্রস্ততবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় তষ্টব্য। 
শ্বাসচিস্তামণি | বাতগ্রেন্মর অথবা সান্লিপাতিক অর, অতীপার 
প্রভৃতি রোগে উদ্ধ শ্বাস, কষুদ্রশ্বাস বা ছিবনশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং 
শ্বাসেরবেগ ক্রমশঃ প্রবল হইলে, এই ওষধ রোগীকে বহেড়াঘসা এবং স্তনহৃষ্ধ- 
সহ সেবন করিতে দিবে। 


স্বাসচিস্তামণি। প্রস্ততবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 
বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি । সান্নিপাতিক জর, অতীসার, কাস তি 
রোগে উর্ধ, ছিন্ন বা মহাশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ রোগীকে 
বহেড়াঘস! ও স্তনহ্গ্ধ বা শু'ঠ ও বামনহাটীর কাথের সহিত সেবন করাইবে । 


বৃহৎ স্বাসচিস্তামণি। প্রস্ততবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় ডর্ঠব্য । 


বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি ( মতান্তরে )। তমকঙ্াস বা প্রতমকশ্থাস- 
রোগে শ্বাস প্রবল হইলে? এই ুঁধধ রোগীকে শু'ঠ ও বামনহাটার কাথসহ 
সেবন করাইবে। নুতন ব| পুরাতন তমকশ্বাস এবং নূতন প্রতমকশ্বাসে 
শ্বাসের প্রবলাবস্থায় জরাদি বিগ্যমান থাকিলে, ইহা রোগীকে সেবন 
করাইলে উপকার হয়। পুরাতন শ্বাসরোগেও অনেক স্কুলে উপকার 
পাওয়! যায়। 
বৃহৎ শ্বাসচিস্তামণি ( মতান্তরে )। স্বর্ণসিন্দুর ২ তোলা, অন্তর ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, 
রৌপ্য ২ তোল! স্বরণমাক্ষিক ২ তোলা, তামা ১. তোলা এবং মধঃশিলা; কপূরে। দারুচিনি, 


(ও  আয়্বেদ-শিক্ষা | 


তালীশপত্ধ, লবঙ্গ, দ্বর্ণ ও মুক্তা ইহাদের প্রত্যেকে ॥* তোলা ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মর্দন 
করিয়া কণ্টকারীর ক্কাথে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটাওরতি | 


.  স্বীসকুঠার রস। তমকম্থাসরোগের নূতনাবস্থায় বা নৃতন প্রতমক 
শ্বাসরোগে জর,সর্দি অথবা পার্শবেদন! প্রবল হইলে, এই ওঁধধ রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে । ইহা সপ্নিপাত জরে শ্বাস, কাস প্রভৃতি থাকিলে প্রয়োগ 
কর! যায়। . স্বরভঙ্গরোগেও এই ওধধ উপকারী | অন্ুপান-শুগ্ঠী ও 
বামনহাটীর কাথ অথব! আদার রদ । ইহা সত্নিপাত জরাদিতে জ্ঞানহাস 
হইলে নন্তরূপে প্রয়োগ করা যায়, এতত্তিন্ন সদ্দিজর, হুর্ধ্যাবর্ড, অর্ধাবতেদক 
প্রভৃতি রোগেও প্রয়োগ কর! যাইতে পারে । 
. স্বাসকুঠার রস। রস, গৃন্ধক, বিষ, সৌহাগার খৈ, মনঃশিল! ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, 
মরিচ ৮ তোলা, পিপুল ৬ তোলা, শুঠ ৬ তোলা; সমস্ত চূর্ণ একত্র জলে মর্দন করিবে । 
ঘটা ৯রতি। মতাস্তরে--এই উষধে শুঁঠ ৩ তোলা, পিগ্নলী ৩ তোলা এবং মরিচ ৭ তোলা 
প্রদান করা যায়! 

স্বাসগজাঙ্কুশ । তমকশ্বাসের নূতন অবস্থায় বাতশ্রেন্না প্রবল হইলে 
এবং প্রতমকশ্বাসে জরাদি উপদ্রব স্বাস হইলে অথচ বাঁতশ্রেম্সার প্রবলা বস্থায় 
শ্বাসের বেগ থাকিলে এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা তমক- 
শ্বাসে অতি উপকারী। অহ্পান--বহেড়াঘপা এবং স্তনদুপ্ধ বা শু'ঠ ও 
বাষনহাটীর .কাথ। 

স্বাসগজানুশ। স্বর্ণ ১ তোলা, রৌপ্য ২ তোল!, অভ্র ৩ তোলা, বঙ্গ ৪ তোলা) কপূর 

৫ তোল। এই সমস্ত একত্র মর্দন করিয়! বাসক, লবঙ্গ; শ্বেতচন্দন এবং মালতীপুষ্প ইহাদের 
প্রত্যেকের কাঁথে ৮ বার ভাবনা দিবে । বটী চণক (বুট) প্রমাণ। 

শ্বাসকাসচিস্তামণি। তমকশ্বাসরোগের পুরাতন অবস্থায় এবং প্রত- 
মক স্বাসরোগে জর, পার্শববেদন! প্রভৃতি ত্রাস হইলে, রোগীকে এই ওঁধধ 
সেরন করিতে দিবে। বাতশ্রেক্স! প্রবল থাকিলে, ক্কশকায় ব্যক্তিকে অথবা 
বাতপিত্ত প্রবল ব্যক্তির নৃতন শ্বাসরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। অন্থপান--. 
পিপুলচুর্ণ ও. মধু । 

..স্সকাসচিস্তামণি। প্রস্ততবিধি ২৫৯ পৃষ্ঠায় ষ্ট্য। 


হিকা ও শ্বাস-চিকিৎসা। ৫৩৬ 


শ্বাসচিস্তামণি ( মতান্তরে )1 বাতপিতত বা বাতশ্লেম্ম প্রবল 
তমকম্থাস এবং প্রতমকশ্বাসরোগে অরাদি উপদ্রব হাঁস হইলে, পুরাতন অবস্থায় 
এই ওঁধধ অতি উপকারী । 
: শ্বীসচিস্তামণি ( মতান্তরে )1 প্রস্তবিধি ২৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রব্য! 

বসন্ততিলক। তমকশ্বাসের নূতন অবস্থায় বাতশ্নেম্মা প্রবল হইলে 
অথবা প্রতমকশ্থাসে জর, পার্শববেদন৷ প্রসৃতি উপপ্রব অন্ন থাকিলে, এই ওধ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বাতপিত্ত প্রবল থাকিলে, কৃশকায় ব্যক্তির 
পুরাতন তমকশ্বাসে এই ঁধধ অতি উপকারী । অন্ুপান--পিপুলচুর্ণ ও মধু। 


বসন্ততিলক। প্রস্তুতবিধি ২৩২ পৃষ্ঠার রষ্টব্য। 


মহা শ্বাসারিলৌহ 1. নূতন বা পুরাতন তমকশ্বাসরোগে অথবা 
নৃতন বা পুরাতন প্রতমক শ্বাসরোগে অর, পার্খশ্লাদি উপদ্রব হ্রাস হইলে; 
রোগীকে এই ওষধ সেবন করিতে দিবে । বাতপিত্ত প্রবল ব্যক্তির শ্বাসরোগে 
অথবা নুতন শ্বাদরোগে জরাদি উপদ্রব না থাকিলে কিম্বা বাতশ্নেন্স প্রবল 
ব্যক্তির পুরাতন স্বাসরোগে এই ওুঁষধ তুল্য কাধ্যকারী। ইহা রক্তপিত্ত, 
পুরাতন জর, কাসরোগেও প্রয়োগ করা যায়। অন্থপান -বহেড়া ঘসা ও 
স্তনহুগ্ধ। 
মহাশ্বাসারি লৌহ। প্রস্ততবিধি ২৮৯ পৃষ্ঠার ভষ্টব্য। 
কনকাসব,। নুতন বা পুরাতন তমকশ্বাসরোগে রোগীর সর্দি, পার্খ- 
বেদনা, কাস প্রভৃতি বিগ্যমান থাকিলে, এই উবধ সন্ধ্যাকাঁলে রোগীকে সেবন 
করিতে দ্রিবে। বাতঙ্নেম্সপ্রবল রোগীর পক্ষে এই ওঁধধ অতি উপকারী । 
বায়ু এবং পিত্ত প্রবল সবল রোগীরও ইহা সেবনে উপকার হয়। | 
কনকাসব | ন্লৌদে শুষ্ক মূল, পত্র, ফল এবং শাখা সহিত ধুতরা ৩২ তোলা, বাসক- 
মূলেরছাল ৩২ তোলা, যাষ্টিমধু, পিপুল, কণ্টকারী, নাগেশ্বর, শু'ঠ, বামনহাটী এবং তালীশপত্জ 
ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা, ধাইফুল ১২৮ তোলা, জ্রাক্ষা ১৬০ তোল! এই সকল দ্রব্য 


কুষ্টিত করিয়া একটা সুবৃহৎ পাত্রে রাখিবে এবং জল ১২৮ সের, ইক্ষচিনি ১২৫৭ সের ও মধু 
৬1০ সের প্রদান করিরা এ পাত্রের মুখ এরূপ ভাবে বন্ধ করিয়া রাখিবে যেৰ বায়ু পাত্রাভ্য- 


. ভরে প্রবেশ না করে, এইরূগে ১ মাস রাখিয়া এ পাত্রের মুখ খুলিয়া উহার ভ্রবাংশ 
. ছাকিয়! কাচগাত্রে পূর্ণ করত মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। মাজ্া॥* তোলা। ও 
দশমূলষট.পলক ঘ্বৃত। তমকথ্বাস বা প্রতমকশ্থাসরোগে অরাদি 
উপদ্রব হ্বাস হইলে, রোগের পুরাতন অবস্থায় এই দ্বত উষ্ণ ছুষ্জ সহ সেবন 
করিতে দিবে। যাহার অগ্নি সবল এবং কোষ্ঠবদ্ধ তাহার পক্ষে এই ঘ্বত 
সেবন আবশ্তক। ইহ] পুষ্টিকারক এবং কোষ্ঠশুদ্ধিকারক অথচ বাতঙ্সেম্- 
নিবর্তক। | 
দশঘুল ঘট. পলক দ্বৃত। শ্রস্ততবিধি ২৩৩ পৃষ্ঠায় প্রষ্ব্য। 
বাসাচন্দনাদি তৈল। তমকস্থাসের পুরাতন অবস্থায় এবং পুরাতন 
প্রতম্নকশ্বাসে রোগীর জরাদি উপদ্রব অপেক্ষারুত হাস হইলে, বাতপিক্তাধিক 
রোগীকে এই তৈল গাত্রে বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলে মালিশ করিতে দিবে । বাত- 
্নেশ্বাধিক ব! পিতশ্নেম্সাধক কৃশ ব্যক্তিকেও ইহা মালিশ করান যাইতে 
পারে। জীর্ণজবর, ক্ষয়কাস ইত্যাদি রোগেও ইহ! উপকারী । 
বাসাচন্দনাদি তৈল। প্রস্ততবিধি ২৩৪ পৃষ্ঠায় ডষ্টব্য। 


প্রতমকশ্বাসে-_ভ্বরচিকিৎসা । 
বৃহ কস্তরীতৈরব | প্রতমকস্থাসে রোগীর জর অত্যন্ত প্রবল 
হইলে এবং শ্বাস ও জ্রবেগে; রোগী অত্যন্ত ছুব্বল হইলে, এই ওষধ দিনে 
২১ বার এবং প্লাত্রিতে ২১ বার মাত্র পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে 
দ্বিবে। শ্বাসরোগে জর অতি প্রবল না হইলে ইহা সেবন করাইবে না। 
বায়ুর রুক্ষ অবস্থায় কস্ত,রীর পরিবর্তে কপু€র প্রয়োগ করা যায়। 
বৃহৎ কণ্ত,রী ভৈরব। প্রস্ততবিধি ৪৫ পৃষ্ঠায় দরষটব্য। 
সবত্যুপ্জয় রল।  প্রতমকশ্থাসরোগে অর প্রবল হইলে, এই উঁষধ 
পানের ত্পস এবং মধু সহ রোগীকে দিনে ও রাত্রে ছ।৩ বার সেবন করিতে 
দিবে। রোগীর কোষ্ঠবন্ধ থাকিলে আদ্বার রস এবং সৈম্ধব লরণসহ সেবন 
করাইবে। 
মৃত্যুঞ্জয় রস। প্রস্ততবিধি » গুষ্ঠায ভ্রট্য ৷ 


হিক্কা ও শ্বাস-চিকিৎসা! । ৫৩৫ 


স্বরারি অজ | প্রতমক শ্বানরোগে জরের মধ্যাবস্থায় এই বধ 
রোগীকে সেবন করিতে, দিবে । বায়ু ও শ্নেশ্প্রধান ব্যকির অরে কাস ও 
শ্বাস উভয় প্রবল হইলে ইহা ঘেবন করান যাঁয়। বাতশ্নেম্ম বা শ্লেন্সপ্রধান 
ব্যক্তির প্রতমক শ্বাসে ইহা! উৎকুষ্ট গউবধ। বাঁতাধিক ব্যক্তিকেও প্রতদক 
স্বাসে জরের অবস্থা ভেদে ইহ! ব্যবস্থা কর! যায়। অন্পান আদান রম 
এবং মধু । 
জবরারি অভ্র। প্রস্ততবিধি ৬৬ পূষ্ঠায় দ্রষ্টব্য য 
জ্বরাশনিলৌহ | গ্রতমক শ্বাসে অরের অন্নাবস্থায় এবং শ্রেন্৷া হাস 
হইলে. এই ধধ পানের বস ও মধুসহ পেবন করিতে দিবে । ইহা শ্বাসরোগীর 
পুরাতন জরে অত্যন্ত উপকারী । বাতপিত্তের প্রবলাবস্থায় এই ওঁধধ সেবনে 
সমধিক উপকার পাওয়া যায় এবং শ্বাস রোগীর প্রমেহাদি বিগ্কমান থাকিলে 
তাহাও ইহাতে দূরীভূত হয়। 
ছবরাশনি লৌহ! প্রস্ততবিধি ৯ পৃষ্ঠায় জ্টব্য। 
মহারাজ বটা। প্রতমক শ্বাসে জরের মধ্যাবস্থায় বা অক্নাবস্থায় 
এবং শ্বাসবেগ পূর্বাপেক্ষা হ্রাস হইলে, এই ওঁধধ রোগীকে সেবন করিতে 
দিবে। শ্বাসরোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে অথবা! প্রমেহ, কাস প্রভৃতি 
বিগ্যমান থাকিলেও ইহ] রোগীকে সেবন করান যাইতে পারে । এই বধ 
অতি পুষ্টিকর । 


মহারাজ বটী। প্রস্ততবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 


প্রতমকশ্বাসে গ্লেগ্মিকবিকার-চিকিৎস|। 
পঞ্চকোল কাথ। প্রতমকশ্বাসে রোগীর শ্বাস এবং তৎসঙ্গে অর, 
হৃৎশূল, পার্বশুল এবং প্লৈশ্মিক লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে; এই কাথ অন্পঅন্প 
মাত্রায় সৈদ্ধব লবণ সহ রোগীকে ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে । 
পঞ্চকোল কাখ। প্রস্ততবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় রষটব্য। 
কফকেতু রস। প্রতমকশ্বাসে রোগ্ীর সহস৷ ্লেম্সা প্রবল এবং 
পর্বাপেক্ষা! শ্বাসের প্রবণতা ও তৎসঙ্জে জর, পার্শুলাদি দৃষ্ট হইলে, এট 


৫৩৬  আয়ুর্ষেদ-শিক্ষা।। 
উধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সঙ্গি ও জরনাশক।  অস্কপান-_ 
আদাররস ও মধু। 

' ক্ষকেতুরস। সোহাগার থৈ, পিপুল, শখ্ভন্ম ও বিষ? এই সকল ভরধ্যের হ? ৈকত্র 
করিয়! আদার রস ত্বার! ৩ দিন ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি, 

 স্বহত কফকেতু । প্রতমকশ্াসে শ্বাস প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে জর, 
বহ্ষঃস্থলে বদন, পার্থবেদনা, নাড়ীর গতির বিপর্যয়, বিশেবতঃ শরীরের ও 
হস্ত পদাদ্দির শীতলতা, দাহ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ধধ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে । শ্বাসের বিপর্য্যয় হইলে, ইহ] অত্যন্ত উপকারী । অন্ুপান-- 
ভালের বাগুড়ার রদ ও মধু। ৃ 
. বৃহৎ কফকেছু। প্রন্ততবিধি ৫? পৃষ্ঠায় জষ্টব্য। 

শ্লেক্সসুন্দর রস। প্রতমকশ্বাসে রোগীর জর, শ্বাস প্রভৃতি প্রবল 

হওয়ায় পার্থশুল বা বক্ষঃস্থলে বেদন! ও বক্ষঃস্থলে শ্লেম্সার আধিক্য লক্ষিত: 
হইলে, রোগীকে এই গুঁধধ সেবন করিতে দিবে । অন্পান- আদার রস 


ও মধু। 
 ক্রম্মহন্দর রস। প্রস্ততবিধি ৫? পৃষ্ঠায় দর্বাসি 


ূ হিকারোগে_-পথ্য। « 

 হিস্কারোগ অরাদির সহিত প্রকাশ পাইলে, মুখ্যরোগের নিয়মাক্থসারে 
পথ্য প্রদান করিবে । সাধারণতঃ হিক্কারোগে মৃছবিরেচক পথ্য প্রদান কর! 
কর্তব ৷ জরাদি হাস হইলে রোগীকে লঘু পথ্য দ্রিবে। জরে হিন্কা, বমন 
প্রবল থাকিলে ও জর ক্রমশঃ হস হুয়া আসিলে তখন অন্নপপত্যের উপযুক্ত 
সময় । এইরোগে পুরাতন শালিতওুলের অন্ন, গোধুম (ময়দা), পুরাতন কুলখ- 
কলায়ের যু, পটোল,. কচিমূলা, রঙ্থুন প্রভৃতি তরকারী, লাবপক্ষী ও জাঙ্গল- 
প্রার্থীর যাংস যুষ এই সকল হিতকর। যে সমস্ত দ্রব্য কোষ্ঠগুদ্ধিকর অথচ 
অগ্নিবর্ধক, তাহাই এই রোগে পথ্য প্রদান করিবে । হিকার প্রবলাবস্থায় 
উষ্ণজল পান কর! কর্তব্য । হিকারোগীর শীতলজল পান, রুক্ষ এবং শীতল 
দ্রব্য সেবন, যাষকলাক়, অয্প্রব্য তৈলতঙ্জিত জুব্য প্রভৃতি একবারে. পরি- 
ত্যাগ করা উচিত। 


বাতব্যাধি-চিকিৎস! ৫৩৭ 


শ্বামরোগে- পথ্য । 


মহাশ্বাস, উর্ধশ্বাস, ছিনশ্বাস প্রভৃতি জরাদিরোগের সহিত প্রকাশ পাইলে, 
মুূলরোগান্ুসারে পথ্যপ্রদান করিবে। তমকশ্বাস ও প্রতমকশ্বাস রোগে 
রোগীকে পুরাতন তওুলেরঁ অন্ন, কুলথকলায় ও কাচামুগ প্রভৃতির যুষ, 
বেতোশাক, ক্ষুদ্র নটেশাক, জীবস্তীশীক, কচিমূলা, পটোল, বেগুন, 
তেলাকুচা ও রন্মুন প্রভৃতি তরকারী এবং শশক, তিত্তিরী, লাব, কুুট 
ও মৃগ প্রস্ৃতির মাংসযুষ, ছাগছুগ্চঃ ছাগত্বত, উষ্ণজল প্রস্ৃতি দ্রব্যের পথ্য 
প্রদান কর! কর্তব্য । কফ ও বামুনাশক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক অন্ন ও পানীয় 
এইরোগে হিতকর। দিবানিদ্র। শ্বাসবোগীর পক্ষে প্রশস্তভ। দস্তধাবনঃ 
পথপর্ধ্যটন, ভারবহন, ধুলি, স্ত্রীসহবাস, 'তৈলতাজ। দ্রব্য, মাঁধকলায়, আনু 
সর্ষপ এবং শ্লেম্ববর্ধক দ্রব্য এই রোগে পরিত্যাজ্য । 


বাতব্যাধি-চিকিৎসা | 
অশীতিপ্রকার বাতরোগের নাম । 


[শরোগ্রহ ( মস্তকে বেদন! ), শরীরের অল্প কশতা, অত্যন্ত জ্তা, হুগ্রহ, 
জিহ্বাস্তস্ত, গদগরতা, মিনমিনত্বঃ মৃকত্ব, বাচালতা, প্রলাপ, রসজ্ঞানাভাব, 
বধিরতা, কর্ণনাদ, ত্বকৃশূন্তত1 ( স্পর্শজ্ঞানাভাব ), অর্দিত, মন্তান্তস্তঃ বাহুশোষ, 
অববান্থক, বিশ্বগী, উর্ধবাত, আগ্মান, প্রত্যাক্মান, বাতাঠীলা, প্রত্যঠীলা) 
তুণী, প্রতিতুণী, অগ্নিবৈষম্য, আটোপ ( উদরে গুড় গুড়, শব্দ), পার্খবশূল, 
ত্রিকশূল, যৃহ্মূ্রণ, মৃত্রবন্ধ, মলের গাঢ়তা, মলের অপ্রবৃত্তি (দাস্তবদ্ধ ), 
গৃ্রসী, কলায়খগ্জতা, খঞ্জতা, পঙ্গৃতা, ক্রোষ্টীর্যক, খন্ধী ( থাইলধর়া), 
বাতকণ্টক, পাদহর্য, পাদদাহ, দগডক নামক আক্ষেপ, বাতপিতজন্ত- 
আক্ষেপ, দণ্ডাপতানক, অভিঘাতজাক্ষেপ, অন্তরায়াম। বহিরায়াম? ধনুত্তস্ত, 
কুজক, অপতন্ত্ অপতানক, পক্ষাঘাত, খিলাঙ্গ, কম্প, স্তস্তঃ ব্যথা, তোদ 
(স্থচিকাত্বারা বিদ্ধবৎ বেদনা), তেদ, প্ফুরণ, রুক্ষতা, কার্শ্য, কৃষ্বর্ণতা, 

রর ৃ 


৫৩৮ আতর্বেদ-শিক্ষা। 


শীতাভাব, লোমহর্য, অঙ্গমর্দ, অঙ্গবিভ্রংশ, শিরাসক্কোচ, অঙ্গশোধ; ভীরুত্ব, 
মোহ, ' চলচিত্ততা, নিদ্রানাশ, ম্বেদোনাশ, বলহানি, শু ক্রক্ষয়। রজোনাশ, 
গর্ভনাশ ও ভ্রম; সাধারণতঃ এই অশীতিগ্রকার বাতরোগ শাস্তে নির্দিষ্ট 
হুইয়াছে। 


অশীতিপ্রকার বাতরোগের লক্ষণ । 


শিরোগ্রহের লক্ষণ । কুপিতবাঘু রক্তকে আশ্রয় করিয়া শিরো- 
ধারক অর্থাৎ মস্তক-আশ্রিত গ্রীবাগত শিরাসমূহকে রুক্ষ, বেদনাযুক্ত এবং 
কুষ্চবর্ণ করিলে, তাহাকে শিরোগ্রহ কহে। এই রোগ অদাধ্য। 

জূস্তার লক্ষণ। কুপিত বাযুদ্বারা একবার শ্বাস গৃহীত হইয়া পুন- 
রায় বেগে পরিত্যক্ত হইলে, এবং ততসহ অলসত1ও নিদ্রার তাব থাকিলে 
তাহাকে ভস্তা (হাই ) কহে। 

হুনুগ্রহের লক্ষণ। জিহ্বা-মাজ্জন, শুক্ষদ্রব্য-ভক্ষণ, অথব] আঘাতাদি- 
বশতঃ গণগুদেশের বায়ু প্রকুপিত হইয়া হস্ুদ্বয়কে অধঠ্খলিত করত মুখকে 
বিস্তৃত কখন বা মুখ বন্ধ (দত্তকপাট বন্ধ) করে, তাহাকে হুগ্রহ কহে। ই 
রোগ উৎপন্ন হইলে অতি কর্টে চর্বণ ও বাক্যোচ্চারণ হয়। 

জিহ্বাস্তস্তের লক্ষণ । বাগবাহিনীশিরাস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া 
জিহ্বাকে স্তম্ভিত করিলে, তাহাকে জিন্বাস্তস্ত কহে। এই রোগ উৎপন্ন হইলে 
রোগী কোন দ্রব্য পান ব। বাক্য উচ্চারণ করিতে অসমর্থ হয়। 

মূকত্ব, মিন্মিনত্ব ও গদ্গদতার লক্ষণ | কের সহিত বায়ু ্রকুপিত 
হুইয়! শব্বাহিনী শিরাঁসমূহকে আচ্ছাদিত করত মৃকত্ব (বাক্‌রোধ ), মিন্‌- 
খিনত্ব (সান্নাসিক বর্ণোচ্চারণ অর্থাৎ নাকীস্থুরে অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ ) 
এবং গদ্‌গদত্ব অর্থাৎ ঈষৎ ব্যক্তবাক্যোচ্চারণ এই তিন প্রকার রোগ 
উৎপাদন করে। 

প্রলাপের লক্ষণ । বিবিধকারণে বায়ু প্রকৃপিত হওয়ায় রোগীর 
আঅসংলগ নিরর্ঘক বাক্য উচ্চারিত হইলে। তাহাকে প্রলাপ কছে।, 


বাতব্যাধি-চিকিৎসাঁ। . ৫৩৯ 


রসাজ্ঞানের লক্ষণ । অন্রভোজন কালে মধুর, তিক্ত, কটু প্রভৃতি. 
রস জিন্বায় অনুভূত না হইলে, তাঁহাকে ব্রসঙ্গানাভাব ( রসাজ্ঞান ) কহে। 

কর্ণনাদের লক্ষণ । কুপিত বায়ুকর্ণের আোত আশ্রয় করিলে ভেরী, 
মৃদক্গ ও শঙ্খ প্রভৃতির শব্দ কর্ণে শ্রবণ করা যায়ঃ তাহাকে কর্ণনাদ কহে। 

বাধির্যের লক্ষণ। কেবল কুপিত বায়ু বা শ্রেশ্বযুক্ত বায়ু শব্বহ- 
শ্রোতকে আচ্ছাদিত করিয়! যখন অবস্থান করে, তখন বাধিধ্য অর্থাৎ বধিরতা! 
জন্মে। . 
ত্বকৃশুন্যতার লক্ষণ । কোনদ্রব্য স্র্শকালে সেই বস্তুর শীতলতা, 
উষ্ণতা, মৃদ্ৃতা, কাঠিন্ অন্ভূত না হইলে; তাহাকে হবপৃততা অর্থাৎ স্পর্শ- 
জ্ঞানাভাব কহে। 

অন্দিতের লক্ষণ। অতি উচ্চৈঃস্বরে বাক্যকথন, অতি কঠিন প্রব্য-. 
তোজন, হান্ত, হাই তোলা, ভারবহন, গ্রীবা্দি বিপরীতভাবে রাখিয়। শয়ন 
বা উপবেশন, এই সকল কারণে যস্তক, নাসা, ওষ্ঠ, চিবুক, ললাট ও 
চক্ষু প্রতৃতি স্থানস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া মুখমগ্ডলের বক্রতা উৎপাদন করেঃ 
তাহাকে অন্দিত রোগ কহে। এই রোগে মুখের অর্ধাংশ বক্র হয়, গ্রীবা 
বক্র হয়,*মস্তক কম্পিত হয়, বাক্রোধ জন্মে ও নেত্র, নাসিক, ভ্রু, গণ্ড 
প্রস্থৃতির বিরতি অর্থাৎ বেদনা, স্কুরণ ও বক্রভাবাদি দৃষ্ট হয় এবং যে পারে 
অর্দিত প্রকাশ পায়, সেই পার্থ ই গ্রীবাদিতে বেদনা অন্ৃতৃত হয়। 

অদ্দিতরোগের অসাধ্য লক্ষণ | যে অর্দিতরোগী কৃশকায় ও চক্ষুর 
নিমেষ শন্ত এবং অস্পষ্টবাক্য উচ্চারণ করে, তাহার রোগ আরোগ্য হয়- 
ন1) অথব। তিন বৎসর অতীত হইলে বা মুখ, নাসিক! ও চক্ষুদ্বয় হইতে 
আব হইলে এবং রোগী কম্পিত হইলে তাহার রোগ অসাধ্য। 

মন্যাস্তভ্তের লক্ষণ | দিবানিদ্রা অথব! অসমান স্থানে শয়ন বাঁ উপ- 
বেশন বশতঃ গ্রীবা্দির বিকৃতি হইলে অথবা পাশ্বের দিকে মুখ ফিরাইফা 
উর্ধদিকে নিরীক্ষণ বা সমীপস্থ দ্রব্য নিরীক্ষণ করিলে বায়ু শ্লেম্বাদ্থারা অবরুদ্ধ 
হয় এবং শ্রীবার পশ্চাৎভাগস্থিত মন্তানীমক শিরাকে আশ্রয় করিয়া মন্তা- 
স্তস্ত উৎপাদন করে। 


জ. . খায়রেদ-িক্ষা। | 

 বাহুশোষের লক্ষণ | স্বদধদেশস্থিত বাযু ্বদ্ধদেশস্থিত বন্ধনগমৃহকে 
শোষণ করিলে, স্বন্ধদেশের শুষ্কতা বশতঃ বেদনার সহিত বাছশোবরোগ 
উপস্থিত হয়। ৃ 

অববাহুকের লক্ষণ। ুপিতবাছু বাহিত শিরাসমূহকে সন্ুচিত 
করিয়া অববাহুকরোগ উৎপাদন করে। 

বিশ্বচীরোগের লক্ষণ। হস্তের তালু হইতে হস্তের পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত 
অগ্গুলিস্থিত যে সমস্ত কওরা অর্থাৎ বৃহতলায় আছে, কুপিতবায়ু তাহাদিগকে 
দুষিত করিয়! বাহুর আকুঞ্চন প্রপারণাদি ক্রিয়া নষ্ট করিলে তাহাকে . 
বিশ্বগী কহে। ্ 

উর্ধবাতের লক্ষণ। কক্ষ এবং অপানবামুদ্বারা সমানবামুর অধো- 
গমন ক্রিয়ার রোধবশতঃ অধিক উদগার হইলে তাহাকে উদ্ধবাত কহে। 

আধ্মানের লক্ষণ | কুপিত বায়ুদ্বারা উদর পরিপূর্ণ হইলে, গুড়, 
গুড়.শব্দ, অত্যন্ত বেদন! এবং জলপূর্ণ চামড়ার থলের ন্যায় উদর বোধ হয়ঃ 
তাহাকে আম্মন কহে। 

প্রত্যাধ্মানের লক্ষণ । কফদ্বারা অবরুন্ধ বায়ু পার্থ দেশ .এবং হৃদয় 
ব্যতত আমাশয়ে যে আগ্রান জন্মা়, তাহাকে প্রত্যাশ্্রন কহে। 

বাতাষ্টীলার লক্ষণ। নাতির নিক্নতাগে ব€,ল পাষাণ খণ্ডের ন্যায় 
উর্ধদিকে বিস্তৃত ও উন্নত গ্রস্থি (গাইট ) উৎপরন হইলে এবং উহা কখনও 
সঞ্চরণশীল কধনও বা] নিশ্চপ অন্মিত হইলে, তাহাকে বাতাঠীল। কহে; 
এইরোগে মলমুত্ররোধ হয়। 

প্রত্যষ্টীলার লক্ষণ । উক্ত বাতাঠীলারোগে য্ঘপি নাতির নিয়ভাগে 
বেদনার সহিত তির্ধ্যক্‌ ভাগে গ্রন্থি উখিত হয় ও রোগীর অধোগত য্ল 
এবং মুত্র অবরুদ্ধ হয়, তাহাকে প্রত্যঠীল! কহে। 

তুণীর লক্ষণ। পকাশয় বা মূত্রাশয় হইতে বেদনা উপাস্থৃত হা যদি 
অধোগমন করে এবং সেই বেদনা যদি মলঘারে অথবা জনলেম্তরিয় বা 
যোনিদেশে অধিক লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে তুণী কহে।, 


প্রতিতুণীর লক্ষণ। জননেস্রিয় বা গুহদেশ হইতে বেদনা প্রকাশ 

পাইয়া যদি প্রতিলোমভাবে অর্থাৎ উদ্ধদিকে পক্াশয্ে বা ুত্াশয়ে বাবিত 
হয়, তাহাকে প্রতিতৃণী কহে। 

ত্রিকশূলের লক্ষণ। নিতত্বের অস্থিদ্বয়ের এবং পৃষ্ঠরংশের অস্থি- 
ঘয়ের মিলিত স্থানকে ত্রিক কহে। উহার কোন সন্ধিতে বেদনা হইলে; 
তাহাকে বিডুল কহে। 

মুছম্রণ, মূত্রবন্ধ ও মলের অপ্রবৃতির লক্ষণ। বগি বায় 
, বস্তিদেশে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে সম্যক্‌ প্রকারে মুত্র নির্গত 
হয়, কিন্তু বায়ু প্রতিলোমভাবে বস্তিদেশকে আশ্রয় করিলে পুনঃ পুনঃ মৃত্রত্যাগ 
বা মৃত্ররোধ উপস্থিত হয়, ইহাই বস্তিবাতের লক্ষণ। বস্তিগত বায়ুদ্বারা 
অধোগত বামুর রোধ হইলে মলের অপ্রবৃত্তি অর্থাৎ দাস্ত বন্ধ হইয়! থাকে। 

গৃধূপীর লক্ষণ। কুপিতবাছু প্রথমতঃ নিতম্ব আশ্রয়পূর্বক তাহার 
বেদনা ও স্তব্ধতা উত্পাদন করে, তৎপর এ স্থান স্পন্দিত হয়, অনন্তর রোগ 
ক্রমশঃ উরু, কটি, পৃষ্ঠ, জানু, জঙ্ঘা ও পদঘয় আশ্রয় করে, তখন সেই সকল 
স্থানেও বেদনা? স্তব্ধতা এবং স্পন্দন অদ্ভূত হইয়া থাকে, “ইহাকে গৃএসী 
কহে। গৃণ্রণী দ্বিবিধ। বাতিক ও বাতশ্ৈম্মিক। 

বাতিক গৃ ধুসীর লক্ষণ । গৃর্সীরোগে কেবলমাত্র য় আধিক্য 
থাকিলে, গুধসীতে উৎকট বেদনা, দেহের বক্তা জানু, জজঙ্ঘা৷ ও উরুসন্ধির 
অত্যন্ত স্তব্ূতাব,এবং স্ফুরণ লক্ষিত হইয়া থাকে। 

বাতশ্রেম্বান্বিত গৃধ্নীর লক্ষণ। গৃশীরোগে বায়ু ও শ্লেম্সার 
আধিক্য থাকিলে শরীর ভারবোধ, অগ্থিমান্দ্য, তন্দ্রা, মুখ হইতে লালান্ত্রাব ও 
'অন্নে অরুচি এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। 

খঞ্জতা ও পঙ্ৃতার লক্ষণ। কটিদেশা শ্রিত দির 
একটি উল্রুর মহান্াম়ুর আক্ষেপ জন্মায়, তাহ! হইলে তাহাকে খঞ্জ অর্থাৎ 
খোঁড়া কহে ; এবং কুপিত বায়ু ছুইটি উরুদেশের মহান্নায়ুকে আক্রমণ করিয়া 
গমনাগমন ক্রিয়া একবারে লোপ করিলে, তাহাকে পঙ্গু কহে। 


£৪২ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা | 


.। কলায়খঞ্জের লক্ষণ । গমন করিবার সময় যে ব্যক্তির সমস্ত শরীর 
কম্পিত হয় এবং খোঁড়ার স্তায় গতি হয়, তাহাকে কলায়খগ্জ কহে। 
ক্রোষ্ট,কশীর্ষের লক্ষণ। বাতরক্ত জনিত শোথ যস্তপি ভ্রান্থুর মধ্যে 
প্রকাশ পাইয়া, অত্যন্ত বেদনা উৎপাদন করে ও জাহুদেশ স্থুল হয়, বিশেষতঃ 
ধ শোথস্বান শৃগালের মন্তকের ন্যায় আকৃতি ধারণ করে, তাহা হইলে 
তাহাকে ক্রোষ্ট,কণীর্ষ কহে। ইহাকে চলিত কথায় শিবামুণড কহে। 
খন্বীর লক্ষণ। পদ, জজঙ্ঘা, উরু এবং হস্তের মুলদেশস্থ শির! 
ঘোচড়ানকে ধন্বী অর্থাৎ থাইলধরা কছে। 
ধাঁতকণ্টকের লক্ষণ । বিষমভাবে পদবিক্ষেপ বশতঃ অথবা! শ্রম- 
সবার বায়ু প্রকৃপিত হইয়া পায়ের গোড়ালিতে বেদনা। উৎপাদন করিলে, 
তাহাকে বাতকণ্টক কছে। 
পাদদাহের লক্ষণ। কুপিতবাযু পিত্ত ও রক্তসহ মিলিত হওয়ায় 
প্ঘ্ধয়ে দাহ উৎপন্ন হইলে বিশেষতঃ নিরস্তর ভ্রমণে এ দাহ বর্ধিত হইলে 
তাহাকে পাদদাহ কহে। 
পাদহ্র্ষের লক্ষণ । কফ ও বায়ুর প্রকোপ বশতঃ পদছয় ঝিন্‌ 
ঝিন্‌ বেদনায়ুক্ত, স্প্শজ্ঞানরহিত ও রোমাঞ্চিত হইলে, তাহাকে পাদহ্্য কহে। 
আক্ষেপের সামান্য লক্ষণ । পুনঃপুনঃ সঞ্চরণশীল কুপিতবায়ু 
ধমনীসমূহকে আশ্রয় করিয়া গজারোহী ব্যক্তির শরীরের স্তায় রোগীর 
শরীরকে দোলিত (চালিত ) করিলে, তাহাকে আক্ষেপ বল! যায়। এই 
আক্ষেপক রোগ চতুর্বিধ। (১) দণ্ডাপতানক (২) অস্তরায়াম অর্থাৎ 
ধনুস্তস্ত বিশেষ। (৩) বহিরায়াম অর্থাৎ ধনুস্তস্ত বিশেষ ও (৪) অভিঘাতজ 
আক্ষেপ । 
দগ্ডাপতানকের লক্ষণ । শ্লেম্সাশ্রিতবায়, বদি সমর্ত' ধমনীকে 
আক্রমণ করে, তাহা হইলে দেছ দগুব€ স্তন্ভিত হয়, তাহাকে দগ্ডাপতানক 
কহে। ইহা আক্ষেপকের অগ্তর্গত। 
অভ্যন্তরায়ামের লক্ষণ । যখন অঙ্গুলিঃ গুল্ফ, জঠর, হৃদয়, বক্ষঃ 
এবং গলদেশ আশ্রিত বায়ু & ফল স্থানের শিরা ও কগুরা (মহতী শিল্প!) 


বাতব্যাধি-চিকিৎসা। ৫৪৩ 


সমূহকে সন্কুচিত করে, তখন রোগীর চক্ষু ও হনুঘর়ের স্তব্ধতা: পার্খর়ে 
ভগ্রবংবেদনা, কফবমন এবং অত্যন্তর ভাগ ধনুকের স্তায় অবনত হয়, তাহাকে 
অস্তরায়াম কহে। ইহাতে রোগীর সম্মুখভাগ ধনুকের স্ায় নত হয়। হা 
আক্ষেপকের অন্তর্গত। 

বহিরায়ামের লক্ষণ | বিবিধ কারণবশতঃ বায়ু অত্যন্ত কুপিত ও 
বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হইয়া মন্তা এবং পৃষ্ঠদেশস্থিত শিরা, সা ও বৃহৎ ধমনী সমু 
হকে শৌধণকরত পৃষ্ঠভাগ অবনত করে এবং রোগীর বক্ষঃস্থলে, কটী- 
দেশে ও উরুদেশে ভগ্নবৎ বেদনা অনুভূত হয়, ইহাকে বহিরায়াম কহে। 
ইহাতে বিপরীত তাবে পৃষ্ঠদেশ ধনুকের ন্যায় নত হয়। ইহা আঞ্ষেপকের 
অন্তর্গত । 

ধনুস্তম্তের লক্ষণ। যেরোগে রোগীর শরীর বায়ুদ্বার ধন্থকের 
ম্যায় অবনত হয়, তাহাকে ধনুস্তস্ত কহে। ধনুস্তস্তরোগে দেহের বিবর্ণতা, 
চিবুকের স্তব্ধতা, শিথিলত1 ও চৈতন্-লোপ হইলে, রোগী দশ রাত্রির অধিক 
বাঁচে না। 

অন্তরায়াম ও ধনুস্তস্তের প্রভেদ । অন্তরায়ামে অঙ্গুলি প্রৃতির 
শিরাসমূহের আক্ষেপ ও নেত্রের স্তব্ধতা হয়। ধন্থস্তস্তে কেবলমাত্র শরীর 
ধন্থুর ন্যায় অবনত হয়, কিন্তু উভয়রোগেই রোগীর অস্তঃশরীর অর্থাৎ ক্রোড়- 
দেশ অবনত হইয়া থাকে। 

কুকের লক্ষণ | কুপিত বাযুদ্ারা যদি সদয় বা৷ পৃষ্ঠদেশ উন্নত- 
প্রায় বোধ হত এবং প্র স্থানে বেদন! প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহাকে 
কুজ কহে। 

কুজ, অন্তরায়াম ও বহিরায়ামের প্রভেদ | অন্তরায়্ামে শরী- 
বের সন্মুখভাগ ( ক্রোড়দেশ ) ধন্গুকবৎ অবনত হয়, বহিরায়ামে পশ্চাতৎভাগ 
(পৃষ্ঠদেশ) ধন্থকের ন্যায় অবনত হয়, কিন্তু কুজরোগে হৃদয় বা পৃষ্ঠ 
উন্নত হয়। 

দণ্ডক। কেবলমাত্র কুপিত বায়ু দ্বারা পাণি, পাদ পূষ্ঠ, নিতম্ব 
আক্রান্ত হুয়া স্তস্তিত হইলে এবং শরীর দণ্ডের ন্যায় স্ব এবং পুনঃ পুনঃ 


৪8৪ আয়ুব্ধেদ-শিক্ষা | 


আক্ষিণত বা চালিত হইলে, ভাহাঁকফে দক বাতব্যাধি কহে, এই রো' 
আনাধ্য। ইহা! আক্ষেপের অন্তর্গত । 

অভিঘাতজাক্ষেপ। আঘাতদন্ত আক্ষেপ উপস্থিত হইলে পূর্ব 
আঙ্ষেপের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা আক্ষেপের অন্তর্গত 

অপতন্ত্রকের লক্ষণ | স্বীয়কারণে বায়ু কুপিত হই পক্কাশয় হইতে 
উর্াদিকে গমনপুর্বক হৃদয়, মস্তক ও শঙ্ত্বয়কে পীড়িত করত শরীরকে 
ধুফের ভায় অবনত করে এবং আক্ষেপ ও মোহ জন্মায়। এই রোগে 
আক্রান্ত ব্যক্তি অত্যন্ত কষ্টের সহিত শ্বাস পরিত্যাগ করে। রোগীর চ্ষু'র 
মুদ্রিত ও স্তব্ধ হয়, কপোতের ন্ায় অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ হয় এবং জ্ঞান- 
লোপ হয়, এই' সমস্ত লক্ষণ অপতন্ত্ররোগে প্রকাশ পাইয়া! থাকে । এই রোগ 
আক্ষেপের অবস্থীন্তর | 

অপতানকের লক্ষণ । অপতানক বাতব্যাধিরোগে রোগীর দর্শন- 
শক্তি এবং জ্ঞান নষ্ট হয়। কণ্ঠদেশ হইতে কপোতের ন্যায় অব্যক্ত শব্দ উচ্চা- 
রিত হইয়। থাকে । বায়ু দ্বার! হৃদয় আবৃত হইলে, রোগী এইরূপ অবস্থ। প্রাপ্ত 
হয় $ কিন্তু বায়ু অপসারিত হহলে পুনরায সুস্থ হয়। গর্ভপাত, অত্যধিক 
শোণিতকআ্রাব বা অভিঘাতজন্ত অপতানকরোগ অসাধ্য। এইরোগ 'আক্ষেপের 
অবস্থাস্তর। 

পক্ষাঘাতের লক্ষণ | কুপিত বাঘু শরীরের অর্ধাংশ (বামহস্ত, বাম- 
পদ ও অন্থান্ত বামাংশ বা দক্ষিণ হাত, দক্ষিণ পা এবং শরীরের অন্তান্ 
দক্ষিণাংশ অথব1 কটির নিম়্দেশস্থ অর্ধভাঁগ বা! কটির উর্ধদেশস্থ অর্ধভাগ গ্রহণ 
করিয়া শির] ও স্নায়ু সমৃহকে শোষণ করে এবং সন্ধির বন্ধনের শিথিলতা উৎ- 
পাদন পূর্বক সেই বাম বা দক্ষিণ ভাগ একেবারে অকর্মণ্য করে এবং সেই 
সকল স্থান স্পর্শশক্তি-রহিত হয়; তাহাকে একাঙ্গবাত বা পক্ষাঘাত কছে। 


পক্ষাঘাতের বাতাদিদৌষনিরপণ । পিভসংযুক্ত বামুদ্বার পক্ষা- 


ঘাত হইলে দাহ; সন্তাপ, মৃষ্ছ। প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কফসংযুক্ত 
বায়ার! পক্ষাঘাত হইলে শীতবোধ, শোথ (হস্ত পদাদিতে ফুলা1)১ দেছের 
ভারবোধ, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় । 


বাতব্যাধি-চিফিৎসা। ৫৪৫ 


পক্ষাঘাতের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ । কেবল বাছুদ্নার! পক্ষা্ধাত হইলে, 
তাহা কষ্টসাধ্য । কফ বা পিত্তসংঘুক্ত বাহু দ্বার! পক্ষাাত হইলে তাহা! লাখ; 
কিন্তু ধাতুক্ষয়বশতঃ পক্ষাধাতরোগ অসাধ্য । গরভিদী, শুতিকারো গাক্রাস্থান্ত্ী 
বালক, বৃদ্ধ, ক্ষীণ এবং রক্তক্ষয়রোগীর পক্ষাতাতও অসাধ্য । 

সর্ববাঙ্গবাতের লক্ষণ। সর্বশরীরস্থিত ব্যানবা়ু কুপিত হইয়া! গাত্রের 
স্কুরণ ও ভগ্নবৎ বেদনা, সন্ধিসমূহে বেদনা ও কম্পন প্রকাশ পাইলে, তাহাকে 


সর্বাঙ্গবাত কহে। 

অন্যান্য বাতের লক্ষণ । এস্থলে যে আশীপ্রকার বাতরোগের লক্ষণ 
বর্ণিত হইল, তথ্যতীত হেতু এবং স্থানবিশেষে আরও অনেকপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষত 
বাতরোগ উৎপন্ন হয়। কম্প, ব্যথা, কেশের অল্পতা, খালিত্ব, (টাক), আটোপ 
(উদরের গুড়, গুড়, শব্দ), পাশ্ব খল, দান্তবন্ধ, মলকাঠিন্ত, স্তব্ধতা, কুক্ষতা, 
কৃশতা, শীতবোধ, রোমাঞ্চ, তোদ (হুচিবিদ্ধবৎ বেদনা), তেদ ( বিদীর্ণবৎ- 
বেদনা), অঙ্গমর্দ, অঙ্গশুক্কতা, চিত্তচাঞ্চল্য, মোহ, নিদ্রাল্পতা, স্েদনাশ, 
বলহানি, ভীরুতা ও সক্ষোচ, এই সকল বাতরোগে, বায়ু; পিত্ত, ও শ্লেম্বার 
প্রকোপ বশতঃ যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই সকল লক্ষণদ্বারা দোষের 
নির্ণয় ও,চিকিৎসা করিবে । এ সমস্ত বাতরোগ গৌণ অর্থাৎ প্রায়শঃ অন্যান্য 
রোগের সঙ্গে উপদ্রবরূপে একাশ পায়। 


স্থানভেদে কুপিতবায়ুর লক্ষণ । 

কোষ্ঠগত বাতের সাধারণ লক্ষণ । কুপিতবায় ফোষ্ঠদেশকে আশ্রয় 
করিলে মল ও মূত্রের রোধ, কুচ.কি ফুলা ও কুচংকিতে বেদনা, হৃপ্রোগ? অর্শ, * 
পার্খশূল প্রভৃতি উৎপন্ন হয। আমাশয়, অগ্যাশয়, পক্কাশয়, মৃত্রাশয়, রক্তা- 
শয়, হৃদয়, উত্ভুক ও ফুস্ফুস্‌ এই সকল স্থানকে কোষ্ঠ বলে। এ সকল 
যন্ত্র ও স্থানগত বাস প্রকুপিত হইলে, পূর্বোক্ত লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত 
হইয়৷ থাকে । 

বস্তিগত বাতের লক্ষণ । বাঘ প্রতিলোভাবে বস্তিকে আশ্রয় 
করিলে, পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ বা মূত্ররোধ হয়। 

$ 


৫৪৬. আম্বদ-শিক্ষা। 


আমাশয়গত বাতের লক্ষণ । নাভি ও স্তনঘয়ের মধ্যবর্তীস্থানকে 
'ছান্দাশ্রয় কহে। . তত্রন্থ বায়ু কুপিত হইলে, হৃদয়, পাস্ব; উদর ও নাতিদেশে 
বেদনা পিপাসা, উদগারাধিক্য। অত্যন্ত দাস্ত, বমনঃ কাস, কঠশোষ (গলা- 
সুকাইয়! যাওয়! ) এবং শ্বাসরোগ উপস্থিত হয়। 

পকাশয়গত বাতের, লক্ষণ। পকাশয়গত বায়ু কুপিত হইলে, উদরে 
গুড়, গুড়, শব; বেদনা, বাষুর স্তন্ধতা+ মৃত্রকচ্ছু, মল ও মৃত্ের রুদ্ধতা, উদরে- 
বন্ধনবৎ পীড়া এবং ত্রিকস্থানে বেদনা জন্মে । 

পক্কাশয়গত বাতের অপর লক্ষণ। পকাশয় ব1 গুহাদেশস্থিত বায়ু 
কুপিত হইলে মল, মুত্র ও অধোগত বাসর অবরোধ, শুল, উদরাগ্ান, 
'অশ্মরী ও শর্করা, উৎপন্ন হয় এবং জজ্ঘা, উরু, ত্রিক, পার? স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশে 
বেদনা জন্মে । কোন কোন গ্রস্থকার গুহগত বায়ুর এই সকল লক্ষণ নির্ণয় 
করেন, কিন্ত নিদানের টীকাকার মাধবকর পক্কাশয়গত বাতের এই লক্ষণ 
নিরূপিতত করিয়াছেন এবং তাহাই যুক্তিযুক্ত । 

শ্রোত্রাদিগত বাতের লক্ষণ । শ্রোত্র অর্থাৎ নাসা, কর্ণ প্রভৃতিগত 
বামু কুপিত হইগে ইন্দ্রিয়শক্তি (শ্রবণ, দর্শন প্রভৃতি ) নষ্ট করে। 


শিরাগত বাতের লক্ষণ | শিরাগত বায়ু কুপিত হইহ্ে বেদনা 
শ্ল, শিরার আকুঞ্চন ও স্থুলতা জন্মে এবং পৃর্বোক্ত অন্তরায়াম, বহিরায়াম, 
খন্বী, কুজত প্রসৃতি রোগ উত্পপন্ন হয়। 

ন্নায়ু্গত বাতের লক্ষণ। নায়ুগতবা যু কুপিত হইলে, শূল, পূর্বোক্ত 
আক্ষেপক রোগ, কম্প এবং দেহের স্তব্ধতা উৎপন্ন হয়। 

 সন্ধিগত বাতের লক্ষণ । সন্ধিগত বায়ু কৃপিত হইলে, সন্ধির বন্ধন- 

সকল শিথিল এবং শোথ ও শুল উৎপন্ন হয়। ৃ 

ত্বকগত বা রসগত বাতের লক্ষণ। কুপিতবায়্‌ রসগত . হইলে, 
চরের রুক্ষতা, প্রশ্ফুটিততা, স্পর্শজ্ঞানাতাব, কর্কশতা, কৃষণাতা এবং ত্বকের 
বিস্তৃতির ভাব প্রকাশ পায়। 

রক্তগত বাতের লক্ষণ । কুপিত বায়ু রক্তগত হইলে? শরীরে অত্ান্ত 


বাতব্যাধি-চিকিৎসাঁ। ৫৪৭ 
বেদনা, দেহের সম্তাপ, বিবর্ণতা ও কশতা প্রকাশ পায় এবং আহারে অরুচি, 
শরীরে ব্রণের উৎপত্তি ও ভোজনান্তে শরীর স্তব্ধ হয়। 

ংসগত বাতের লক্ষণ। কুপিতবায মাংসগত হইলে, দেহের 

গুরুতা, সন্ধতা এবং দণদ্বার1 আহতবৎ বা! মুষ্ট্যাঘাতবৎ্ বেদনা অস্থতব হয়, 
পরস্ত শরীর বেদনাযুক্ত ও নিশ্চলবৎ হইয়! থাকে । 

মেদোৌগত বাতের লক্ষণ । কুপিতবায়, মেদকে আশ্রয় করিলে 
উক্ত মাংসগত বাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ শরীরে গ্রন্থি ব্রণ এবং 
অল্প বেদন! উৎপন্ন হইয়! থাকে । 

অস্থিগত বাতের লক্ষণ। কুপিতবাছ অস্থিকে .(হাঁড়) আশ্রয় 
করিলে অস্থি বা পর্বসদ্ধি সমূহে বেদনা, শূল; মাংসক্ষয়, বলহ্বাস, অনিদ্রা ও 
সর্বদা বেদনা প্রকাশ পাঁয়। 

মজ্জাগত বাতের লক্ষণ । মঙ্জাগতবাতের লক্ষণ অস্থিগত বাতের 
স্ঠায়। ইহ] কদাচিৎ প্রশমিত হয়। | | 

শুক্রগত বাতের লক্ষণ। কুপিতবায়ু গুক্রকে আশ্রয় করিলে অতি 
শীঘ শুক্রক্ষরণ বা শুক্সতস্তন হয় এবং স্ত্রীলোকের অকালে ৩1৫৬।৭ মাসে গর্ভ- 
পাত অথবা গর্ভ শুক হইয়া যায়। এ ও ₹ 


পিত্ত বা! শ্লেম্সসংযুক্ত কুপিত বায়ুর লক্ষণ। 


পিভাশ্রিত প্রাণবায়ুর লক্ষণ। প্রাণবায়ু পিত্তকে আশ্রয় করিলে 
বমন ও দাহ উপস্থিত হয়। 

কফাশ্রিত প্রাণবায়ুর লক্ষণ । প্রাণবায়ু কফকে আশ্রয় করিলে, 
শরীরের দুর্বলতা, অবসন্নতা, তন্দ্রা, ও মুখের বিরসতা প্রকাশ পায়। 

পিত্তাশ্রিত উদান বায়ুর লক্ষণ । উদ্ানবায় পিত্তকে আশ্রয় 
করিলে, দাহ, মৃচ্ছণ ভ্রম ও ক্লান্তি প্রকাশ পায়। 

ককষাশ্রিত উদদান বায়ুর লক্ষণ । উদানবায়, ককষাপ্রিত হইলে, 
ঘর্রোধ, বিবাদ, অগ্রিমান্দ্য ও শীত প্রকাশ পায়। 


৫8৮ আয়ুর্বেধদ-শিক্ষা। 


_ বপিস্তাশ্রিত সমান বায়ুর লক্ষণ | সমানবানধ, পিতা শ্রিত হইলে 
ঘর্শ, দাহ, শরীরের উষ্ণতা ও মুচ্ছণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। 
কফাশ্রিত সমান বায়ুর লক্ষণ:। সমানবাছ ককাশ্রিত হইলে 
মল ও মূত্ররোধ এবং গাত্রহ্ষ উৎপন্ন হয়। 
পিতাশ্রিত অপান বায়ুর লক্ষণ। অপানবায় পিস্তাশ্রিত হইলে, 
শবীরের দাহ, গাত্রের উষ্ণতা, ও রক্তপ্রতাব হয়। 
কফাশ্রিত অপান বায়ুর লক্ষণ। অপানবায়, কফাশ্রিত হইলে, 
শরীরের অধোভাগে ভারবোধ এবং শীতবোধ হয়। 
পিতাশ্রিত ব্যান বায়ুর লক্ষণ। ব্যানবায পিশ্ত/্রিত হইলে, 
গাত্রদাহ ও ক্লান্তি জন্মে। 
_. কফাশ্রিত ব্যান বায়ুর লক্ষণ।  ব্যানবায়ু কফাশ্রিত হইলে, 
শরীরস্তস্ত, দণ্ডকবাতব্যাধি, শূল ও শোথ জন্মে । 
বাতব্যাধির অসাধ্য লক্ষণ | পক্ষাঘাতাদি বাতরোগে বিসর্প,দাহ, 
বেদনা, যুচ্ছ, অরুচি ও অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে এবং রোগীর 
শরীর অতি কুশ হইলে, তাহার রোগ অসাধ্য । শোথ, ম্পর্শশক্তির হীনতা, 


রি 


অঙ্গে তঙ্গবৎ বেদনা, কম্প, উদ্রাগ্সান এবং বেদনাধিক্য থাকিলে সেই বাত- 
ক্োগী বিনষ্ট হয়। 


বাতরোগ-চিকিৎসা বিধি । 


বাতজ্জনিতরোগ সমূহকে বাতব্যাধি কহে। চরকে বাতব্যাধি ছুই 
ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যথা-_সামান্তজ ও নানাত্মজ। সামান্তজ বাত- 
ব্যাধি অর্থাৎ__বাযু পিত্ত ও গ্সেম্সা মিলিতভাবে বা এক একটী প্রকুপিত 
হইয়। অর, অতীসার প্রভৃতি উৎপাদন করে, এই জন্যই উহা! সামান্ত বাঁত- 
রোগমখ্যে গণ্য । নানাত্ম্জ বাঁতব্যাধি অর্থাৎ আক্ষেপাদি-- এ সমস্ত বাত- 
রোগ কেবল পিত্ত বা শ্লেম্সাঘারা অথবা মিলিত পিতরনেম্মঘারা উৎপর হয় 
মা, এ রোগে সর্বত্রই বায়ুর অন্বদ্ধ থাকে! গাজ্রবেদন! শিরঃশুল, 


বাতব্যাধি-চিকিৎস]। ৫৪৯. 


পৃষ্ঠশূল প্রস্ৃতি বাতের লক্ষণ জরাদিরোগের সঙ্গে বিদ্যমান থাকিলেও 
তাহারা অরারস্তক দোষের প্রকোপ বশতঃ প্রকাশ পায় ব! উৎপৎস্তমান জরাছি' 
প্রকাশ করে, কিন্তু তাহাতে বামুত্র প্রধানতা পরিলক্ষিত হয় না। যদিও 
বাতোন্বন সপ্রিপাত বা বাতগ্রেক্সোত্বন সর্িপাত প্রভৃতি অররোগে আক্ষেপ- 
কাদি বাতের লক্ষণ প্রধানরূপে পরিলক্ষিত হয়, তথাপি, উহাকে অর না 
বলিয়া বাতব্যাধি বলা বাইতে পারে না, কারণ আক্ষেপ, মত্ত ও বুদ্ধিভ্রংশ 
প্রভৃতি জরের আনুসঙ্গিক লক্ষণযাত্র, জর-নিবৃত্তির সঙ্গেই এ সমস্ত উপ্রব 
হাস হইয়! যায় অথবা৷ উপভ্রবনাশক উধধদ্বার] আক্ষেপাদ্দি সহজেই হাস হইতে 
পারে, কিন্ত যলরোগ জর হাস হয় না। তদ্রপ আক্ষেপক প্রত্ৃতি বাত প্রবল 
হইলে, বিশেষ চিকিৎসাভিন্ন তাহা দূরীভূত হয় না। অধিকন্ত অনেকস্থলে 
তাহার বরং অন্ঠান্ত উপসর্গমহ অতি ভয়ঙ্কর হইয়া রোগীর প্রাণনাশ করিয়া 
থাকে। বাতরোগকে শান্্রকারগণ স্থান ও লক্ষণ অন্থসারে অশীতিভাগে 
বিভাগ করিয়াছেন। এই অশীতিপ্রকার বাতরোগ শরীরের শিরা, ধমনী 
ও আশয়ভেদে, তিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে | যথা,_-শির! ও স্াম- 
গত বায়ু কুপিত হইলে, আক্ষেপকের অন্তর্গত দণ্ডাপতানক, অতভ্যন্তরায়াষ, 
বহিরায়াম *ও সাধারণতঃ আক্ষেপরোগ, খন্বী (খাইলধরা ), কুজতা ও 
শরীরে বেদন। উত্পন্ন হয়। আমাশয়গতবাঘ়ু কুপিত হইলে, হৃদয়, পারব, 
উদর ও নাতিদেশে বেদন! দাস্ত, বমন ও শ্বাস প্রভৃতি বিস্ুচিকারোগের 
যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়। অনেকে বিস্্চিকাকে পৃথক্রোগ মনে 
করেন, কিন্তু তাহা নহে, বিস্চিক1 বাতরোগমধ্যে গণ্য। পক্কাশয়স্থ বায়ু 
কুপিত হইলে মল ও মৃত্ররৌধ, মৃত্রকচ্ছ ও উদরাগ্নান প্রভৃতি যে সকল 
লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা বিহুচিকায়ও প্রকাশ পাইয়া থাকে; সুতরাং 
এ রোগ আমাশয় ও পকাশয়গত কুপিত বায়ুদ্বার! উৎপন্ন হয়। এতস্তিন্ন 
 অশ্মরী, মুক্রধাত ও মৃক্রকচ্ছ প্রভৃতি রোগও পককাশয়গত কুপিত বায়ু 
ঘার। উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং পক্কাশয়গত বায়ূনাশক ওবধ সেবনেই এ- 
সমস্ত রোগ দুরীভূত হয়। সন্ধিগত বায়ু কুপিত হইলে, আমবাতাদি 
রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে, উহাতে শোথ ও শুল উৎপন্ন হয়। শুক্রগত 
বাস্ুপ্র প্রকোপ বশতঃ শুক্রত্রাব বা গর্ভপাত প্রস্থতি হইয়! থাকে, এইরূপ 


৫৫5. আয়ুর্ববেদ-শিক্ষা | 


কুপিত বায়ু দ্বারা দেহে বিবিধ রোগ প্রকাশ পায়। এই সমস্ত বাত- 
রোগের মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং দীর্থকাঁল চিকিৎসাসাপেক্ষ 
ও কতকগুলি প্রায়শঃ অসাধ্য । ডে 

এক্ষণে দেখা যাউক কি কারণে বাম, প্রকুপিত ও বাতরোগ উৎপন্ন 
হয়। বামু, পিত্ত ও শ্লেশ্পা এই দৌধত্রয় সমস্ত মানব-শরীরেই বিদ্যমান, 
তবে শরীরতেদে বাতাদির হাস বৃদ্ধি--এই মাত্র প্রভেদ। কষায় কটু ও 
তিক্তরপবিশিষ্ট দ্রব্য এবং অপরিমিত, রুক্ষ ও লঘুদ্রব্য আহার, পুর্ববদিক 
হইতে আগত বায় সেবন, সম্ভতরণ, আঘাত, হিমলাগান, মৈথুনাদি বশতঃ 
ধাতুক্ষয়, মল ও মৃত্রাদ্ির বেগ ধারণ. কামবেগ, শোক, চিন্তা, ভয়, অত্যন্ত 
রক্তআাব, মাংসের ক্ষীণতা, অতিরিক্ত বমন, অত্যন্ত বিরেচন, আমদ্বারা! শিরা- 
সমূহের অবরোধ, উপদংশদ্বার! রক্তবিকৃতি ও দুষিত প্রমেহ বা গণোরিয়া ১ এবং 
স্বভাবতঃ বর্ধাকাল, শীতকাল, আহার জীর্ণ হওয়ার পর এবং দিব ও বাক্রির 
শেষতাগ প্রভৃতি, বায়ুবৃদ্ধির যে সমস্ত মুখ্যকারণ ও সময় নির্দিষ্ট রহিদ্নাছে, 
সেই সমস্ত কারণে ও সময়ে বাছুর প্রকোপ হইলে, শারীরিক যন্ত্রের ক্রিয়ার 
ব্যতিক্রমবশতঃ বাতরোগের উৎপত্তি হয়। এস্থলে প্রশ্ন এই--কধায়, কটু ও 
তিজ্ঞাদি দ্রব্-সেবন বায়ু-বৃদ্ধির কারণরূপে সর্বদাই বিদ্যমান, এমতাবস্থায় 
সর্বদাই বাতরোগ উৎপন্ন হয় না কেন? তাহার উত্তর এই--জন্মাবধি 
যেমন আহার বিহার অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদ্বার! স্বাভাবিক অবস্থায় 
কোন অনিষ্ট সংঘটিত হয় না। তবে তাহার অন্যথা ঘটিলেই রোগ 
উৎপন্ন হয়। | 

সাধারণতঃ বায়ুর প্রকোপ-বৃদ্ধির মুখ্যকারণ ভিন্নও অনেকস্থলে গৌণ- 
কারণে অর্থাৎ প্রমেহ। বহুমূত্র ও শুক্রক্ষয়াদি বশতঃ বায়ু কুপিত হইয়া 
বাতরোগ উৎপন্ন হয়। স্ত্রীলোকের সৃতিকারোগে বা অত্যধিক রজঃআাব- 
বশতঃ বাছুর প্রকোপ লক্ষিত হয় এবং তজ্জন্য বাতজ বিবিধ পীড়া উৎপন্ন 
হুইয়াথাকে। উপবাস, রাক্রিজাগরণ ও কঠিন পরিশ্রম প্রভৃতি কারণেও 
অনেক স্থানে দুর্বল ব্যক্তির সহসা বায়ুজনিতরোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। 
এইরূপ স্বভাবতঃ বৃদ্ধকালে বা বিবিধরোগ বশতঃ বানু প্রকুপিত হইয়া 
শরীরের তিন্ন তিন্ন স্থানে অবস্তান পূর্বক ভিন্ন ভিন্ন রোগ উৎপাদন করিয়া 
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থাকে। বৃন্ধকালে যে বায়ুরোগ জন্মেঃ তাহা বয়সের পরিণত অবস্থায় বাছুর 
আধিক্যবশতঃ অসাধ্য। | 

আক্ষেপক। আক্ষেপক বাতব্যাধি বিবিধকারণে উৎপন্ন হয়, ঘে 
সমস্ত কারণে বা কৃপিত হইয়া থাকে, পুর্কোল্লিখিত সেই সমস্ত কারণই এই 
রোগের নিদদান বুঝিতে হইবে। এই রোগ উৎপন্ন হইলেই প্রথমাবস্থায় হাত 
পায়ে খিলধর ও জ্ঞানলোপ প্রভৃতি নানারূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়৷ থাকে। 
প্রথমাবন্থায় গ্নেন্সার প্রবলতা বি্তমান থাকে, রোগী উঠিতে বসিতে অক্ষম 
হয়, এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, প্রথমতঃ বাতগ্নেম্মনিবর্তক ওষধ প্রয়োগ 
করাই কর্তব্য। যেহেতু আক্ষেপে বায়ুর সহিত শ্নেম্সা ও পিত্ত সংযুক্ত থাকে, 
সুতরাং আক্ষেপের প্রথমাবস্থায় তৈল, দ্বতাদি প্রয়োগ করিলে রোগ 
অচিরাৎ বিপন্ন হইতে পারে ; অতএব এ অবস্থায় স্বর্ণকপ্ত,রী বৃহ কন্তরী 
ভৈবুব, বাতকুলাস্তক ব চতুভুর্জ রস প্রস্ৃৃতি অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে। 
আক্ষেপরোগে বায়ু ও শ্লেম্ম! এতদূর প্রবল হয় যে, বাতোন্বন বা বাতশ্নেক্ো- 
স্বন সন্নিপাত জ্বরের অনেক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়! থাকে, কিন্তু জররোগীর 
ন্যায় জ্বর অনুভূত হয় না, অজ্ঞানতাব বা জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইলে 
অধবা শরীর শীতল হইলে, স্বর্ণকত্ত,রী বা চতুভু্জ রস প্রভৃতি ওষধ দিনে 
২৩ বার ও রাত্রে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে । শ্রেষ্মার অত্যধিক প্রকোপ 
বশতঃ রোগীর জ্ঞানলোপ হইলে, বৃহৎকম্তরীতৈরব প্রয়োগ করা যাইতে 
পারে। আক্ষেপ প্রবল হইলেও পিতাধিক শরীরে বাতকুলান্তক ও চতুভুজ 
সেবন করিতে দেওয়া যায়। এই সমস্ত ওষধ প্রয়োগ দ্বার! শ্রেম্মার বা 
পিত্তের আংশিক হাস হইলে, পশ্চাৎ শান্বনম্বেদ প্রয়োগ করিবে। 
রোগের প্রথম আক্রমণে এ স্বেদ প্রয়োগঘ্বারা অনেকস্থানে তাদৃশ উপকার 
পাওয়। যায় না, কিন্তু শ্লেক্সা ও পিত্তের আধিক্য কথঞ্চিং হ্রাস হইলে এ 
স্বের সমধিক উপকারী | “মাষবলাদি পাচন” তৎসঙ্গে সেবন করাইলে 
আরও উপকার হয়। 

উর্ধগত বামুর বিকৃতি বশতঃ মাথার তার, দৃষ্টিলোপ, শিরঃকম্প প্রভৃতি 
প্রকাশ পাইলে, স্বর্পলগ্্ীবিলাস, বৃহৎ লক্মীবিলাস প্রভৃতি উষধ এরয়োগ হ্বার। 
যথেষ্ট উপকার হয়। গাতরবেদনা ও শরীর আসার বোধ হইলে, বাত- 
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গ্াক্ুশ ব! মহাবাতগঞ্জাদ্ধুশ এই সঙ্গে প্রয়োগ করিবে এবং কোষ্ঠগুদ্ধির 
জন্ত দশমূল বা! রাক্গাদশমূলকাথে এরগুতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে 
'দবিষে। আক্ষেপের প্রথমাবস্থায় রোগীকে সাগু অখব| যবষণ্ড সেবন করানই 
কর্তব্য, শীতলদ্রব্য বা! অন্নতোজন ও স্নান প্রভৃতি পরিত্যাগ করা একাস্ত 
আবস্তক। এইরূপ চিকিৎসান্বার! বায়ু ও শ্লেম্মার লাঘব হইলে, উক্ত পথ্য 
পরিবর্তন করিয় ছুদ্ধের সাহত সাগ্ড বা! যবমণ্ড প্রয়োগ করিবে; কিন্তু 
রোগীর শরীর অত্যন্ত ছুর্ধল হইলে, মাংসযুষ প্রয়োগ করা আবশ্তক ; নচেৎ 
দুর্বলতা প্রযুক্ত রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে, এই সময় ধধেরও পরিবর্ভন করা 
একান্ত কর্তব্য ; নিতান্ত প্রয়োজন বোধ করিলে, &ঁ সমস্ত ওধধের মধ্যে 
২।৯টা উবধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 

এই রোগ উৎপন্ন হওয়ার পর ২।৩ বা ৫ সপ্তাহ অতীত হইলে এবং 
রোগীর শ্লেশ্সার লাঘব ও অন্নাহার সহা হইলে, বৃহৎ বাতগজাস্কুশ, বাত 
নিস্ুদন রস, ত্রিলোক্যচিস্তামণি, যোগরাজপগুগ গুলুঃ বাতারি বস, আমবাতারি 
গুগুলু বাক্জাতারি গুগ.গুলু অথবা বাতগজেন্দ্রসিংহ প্রসৃতি ওঁষধ অবস্থা- 
ভেদে বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করিবে । এই সময় মধ্যে মধ্যে রান্নাদশমূলক্কাথ 
বা দশমূলকাথে এরও তৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে, ইহ দ্বারা কোষ্ঠ- 
শুদ্ধি হইয়া থাকে । যোগরাজগুগ গুলু সেবনে কুপিত মল নিঃস্তত হয় এবং 
: বায়ু অন্ুলোম হইয়া থাকে । যাহাদের কোষ্ঠবদ্ধ বা সহজে দাস্ত পরিষ্কার 
হয় ম্বা, তাহাদিগকে উভয়বিধ ওঁষধ প্রয়োগ করিবে । গাত্রে বেদনা 
থাকিলে বাতগজেন্দ্রসিংহ ও যহৎ বাতগজাদ্কুশ সেবন অতি আবশ্তক। 
অবস্থাবিশেষে গাত্রবেধনা ও তংসঙ্গে জর থাকিলে অথবা শরীর সমধিক 
দুর্বল হইলে, বাতনিস্দন প্রয়োগ কর আবশ্তক, কিন্তু বায়ুর সহিত 
পিতাধিক্য লক্ষণ সমূহ বিদ্যমান থাকিলে, বাতকুলাস্তক প্রয়োগ করা 
একাস্ত কর্তব্য। 

বার প্রবলতা বশতঃ অধিক আক্ষেপ পরিলক্ষিত হইলে; ব্রেলোক্য- 
চিন্তীমণি বিশিষ্ট অন্থুপানে সেবন করিতে দিবে । প্রমেহঃ বহুমূত্র+ ধাতু- 
ক্ষয় প্রভৃতি রোগে শরীর দূর্বল হইলে এবং এঁ সমস্ত কারণে, বায়ুর 
প্রকোপ বশতঃ আক্ষেপ প্রকাশ পাইলে, উহ দুগ্ধদহ সেবনে বিশেষ উপকার 
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টি শ্লেঘার প্রকোপ প্রকাশ পাইলে, আদার রস বা 
জালের শাখার রস প্রভৃতির সহিত সেবন করাইবে। কেববমাত্র বায়ুর 
প্রকোপ লক্ষিত হইলে, ব্রিফলার জল সহযোগে সেবন করিতে দিবে। এই- 
রূপ বিভিন্ন অন্ুপানে সেবন করাইলে উহাদ্বার! যাবতীয় রোগ দূরীভূত হয়৷ ' 
আক্ষেপরোগ ৫ | ৬ মাস অতীত অথবা বাঘুর আধিক্য লক্ষিত হইলে, 
তৈল ও স্বত প্রয়োগ দ্বারা সমধিক উপকার হয়। বলাতৈল, বায়ুচ্ছায়” 
সুরেন্্রতৈল, কুজপ্রসারিণী তৈল বা ত্রিশতী প্রসারিণীতৈল অবস্থাবিশেষে 
অতি উপকারী । বায়ু ও পিতাধিক্য অবস্থায় বলাতৈল, বা বায়চ্ছায়ানরেজ- 
তৈল উপকারীঃ বিশেষতঃ মেহ বহুমূত্র সৃতিকাদোষ ও সমধিক রক্তআাব 
জনিত আক্ষেপরোগে এ সমস্ত তৈল মহৌবধ । যাহাদের বায়ু ও গ্রেশ্া প্রবল 
অথচ এ সমস্ত রোগ বিগ্ভমান নাই, তাহাদের পক্ষে কুজপ্রসারণীতৈল বা 
ব্রিশতীপ্রসারণীতৈলমর্দন বিশেষ আবশ্তক। রোগ প্রবল হইলে হংসাদি- 
দ্বত মালিশ করা কর্তব্য, এই অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে বিষ্বতৈল 
প্রতিদ্দিন ২০1৩* ফৌটা মাত্রায় উষ্ণদুপ্ধসহ সেবন করাইলে আঁরও উপকার 
হয়, তৎ্সঙ্গে অপরাহে ব্রেলোক্যচিন্তামণিঃ প্রাতে যোগরাজগুগ গুলু বা 
বাতারিগুগ গুনু,প্রয়োগ কর। যাইতে পারে। প্রমেহরোগ থাকিলে ব্রেলোক্য- 
চিন্তামণির পরিবর্তে যোগেন্দ্ররস সমধিক উপকারী । নিদ্রার ব্যাধাত হইলে 
মাথায় ব্রিশতীপ্রসারণী বা মধ্যমনারায়ণতৈল অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে। 
এই অবস্থায় পুষ্টিকর খাগ্ প্রদান একান্ত কর্তব্য । 
আক্ষেপক বাতব্যাধির অত্যন্ত পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ ১ বৎসর বা ১॥ 
বৎসর অতীত হইলে এ সমস্ত তৈল মালিশ এবং ত্রেলোক্যচিস্তামণি) 
যোগেন্দ্ররস, চিন্তামণিরস; চতুর্মুখ, ছাগলাদ্য স্বত বা বৃহৎ্ছাগলাদ্বদ্বত 
অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। ূ্‌ 
অন্তরাযাম ও বহিরায়াম । সাধারণতঃ আক্ষেপকবাতে যে সমস্ত 
লক্ষণ প্রকাশ পায়, অস্তরায়াম ও বহিবায়ামেও প্রায় সেই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ 
পাইয়া থাকে, যেহেতু অন্তরায়াম ও বহিরায়াম আক্ষেপকের গ্রকারতেদমাত্র। 
অন্তরায়াম ও বহিরায়ামবাতব্যাধি শিরাগত বায়ুর কাধ্য। সুতরাং আক্ষেপক 
বাতের ন্তায় ইহার চিকিৎসা করা উচিত।. ইহাতে. অজ্ঞানতা ও আক্ষেপ 
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: লক্ষিত হইলে, প্রথমে চতুভূ রস, বাতকুল্াস্তক বা স্বর্ণকন্ত,রী প্রভৃতি উষধ, 
: প্রদ্নান করিবে । অজ্ঞানতা বশতঃ রোগীকে উধধ সেবন করাইতে না! পারিলে: 
- তীক্ষ নন্ত অর্থাৎ মহে্্রনতরধ্যরস ব| মরিচাছিনস্য প্রয়োগ করিয়া রোগীর জ্ঞান 
সঞ্চার হইলে, এ সমস্ত উবধ প্রদান করিবে, অথবা '্রেলোক্যচিন্তামণি ২১ 
বার রা বৃহৎ কফকেতু সময় সময় সেবন করাইবে। অনেক স্থানে রোগীকে 
পুনঃ পুনঃ সংজ্ঞাহীন হইতে দেখ। যায়, কিন্তু প্রথমাবস্থায় নস্তাদি প্রয়োগ 
দ্বারা জান-সঞ্চার হইলে এবং এ সমস্ত ওষধ প্রয়োগ করিলে, পুনরায় অজ্ঞ” 
নত। দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না অর্থাৎ রোগীর কিছুক্ষণ পরেই জ্ঞানসঞ্চার হইয়া 
থাকে। এইরূপে জানসধার হইবামাত্র উষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । রোগ 
পুরাতন হইলে অজ্ঞানতা ও আক্ষেপ দীর্ঘকাল পরে প্রকাশ পাইতে দেখ 
যায়, এমতাবস্থায় এ সমস্ত ওষধ সেবন ও মহারান্নাদিকাথ বা দশমূলকাথ 
সেবন করান আবশ্তক ; অবস্থা বিশেষে রাল্লাদশমূল কাথ এরওটৈলের সহিত 
প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এইরূপভাবে ৭৮1১০ দিন বা ২৩ সপ্তাহ 
অতীত ও দৌষের লাঘব হইলে, রোগীকে অন্নপথ্য এবং বল অথচ পুষ্টিকারক 
অন্তান্ত পথ্য ও উষ্ণজলে স্নান ব্যবস্থা করিবে এবং অন্লপথ্য প্রদান করিবার 
পর পূর্বোক্ত আক্ষেপকের ন্যায় চিকিৎসা করিবে । কোষ্ঠশুদ্ধির জন্যঃ 
বাতারিগুগ,গুদু বা যোগরাজ গুগ খুনু প্রভৃতি প্রত্যহ প্রাতে সেবন করাইবে 
ও অন্যান্য ষধ পূর্বোক্ত. অন্ুপান সহযোগে সেবন করিতে দিবে। রোগ 
ক্রমশঃ পুরাতন হইলে সর্বাঙ্গে কুন্দপ্রসারণী ব। ্রিশতী প্রসারিণীতৈল মালিশ 
করিতে দিবে ; অবস্থাবিশেষে শরীর অত্যন্ত কশ ও বায বা পিতাধিক হইলে, 
বিশেষতঃ প্রমেহ, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ পূর্ব হইতে খিগ্যমান থাকিলে, 
বলাতৈল বা বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রতৈল রোগীকে মর্দন করিতে দিবে । রোগীর 
বরস অধিক হইলে বৃহত্মাধতৈল প্রয়োগ দ্বার! বিশেষ উপকার হয়। 
ব্রৈলোক্য চিস্তামণি, চিন্তামণি চতুর্থ বা যোগেন্দ্ররস অবস্থাবিশেষে সেবন 
করিতে দেওয়া! আবশ্তক। এই রোগ অতি পুরাতন অর্থাৎ ৯২ বৎসর 
অতীত হইলে বৃহৎ্ছাগলাদ্যঘ্বত বা নকুলাগ্ঘদ্বত সেবন করিতে দিলে বিশেষ 

- উপকার হয়। | 
দণ্ডক ও দণ্ডাপতানক | দ্ডাপতানকরোগে বায়ু ও শ্লেম্ার আধিকা 
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থাকে; ন্থৃতরাং বাতগ্নেন্মজনিত বিকার প্রবলভাবে প্রকাশ পায়, কিন্তু- দক 
বাতব্যাধিতে কেবলমাত্র বাযুরই প্রবূলতা থাকে । :এই ছুই প্রকার .বাত- 
ব্যাধির যধ্যে দণ্ডাপতানক কষ্টসাধ্য । আক্ষেপকরোগে যে সমস্ত ওবধ নিরন- 
পণ কর! হইয়াছে, দগ্ডাপতানকের প্রথমাবস্থায় সেই সমন ওধধ প্রয়োগ 
করিবে । রোগী জ্ঞানশূন্ত হইলে, প্রথমে নস্য প্রয়োগ দ্বারা চৈতন্য উৎপাদন 
করিয়া, তৎপরে আক্ষেপকরোগের ন্যায় ওঁষধ প্রয়োগ করিবে। ২1৩ সপ্তাহ 
অতীত হইলে এবং অন্নপধ্য সহা হইলে, যোগরাজ গুগ.গুলুঃ আমবাতারি- 
গুগগুলুঃ জেলোক্য চিস্তামণি এবং স্বেদ-প্রদান প্রভৃতি ষে সমস্ত উষধ পূর্বে 
উক্ত হইয়াছে, তাহাই প্রয়োগ করিবে । এই রোগে শ্রেম্বাধিক ব্যক্তিকে 
অবস্থাবিশেষে রসোনপিওও প্রয়োগ করা যায়। দণকবাতব্যাধি রোগে 
বাযুনাশক ওঁষধ অর্থাৎ ভ্রেলোক্যচিন্তামণি বা চিস্তামণি, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক 
বাতারিগুগ গুলু এবং পুরাতন অবস্থায়, তৈলমর্দন ও ঘ্বত সেবন দ্বারা যদিও 
উপকার হয়, তথাপি দ্বেশ কাল পাত্র অনুসারে সাধারণতঃ আক্ষেপক চিকিৎ- 
সার নিয়মান্ুসারে ভিন্ন ভিন্ন বটিকা কাথ বা গুগগুলুসেবন এবং তৈলমর্দূন 
রোগীর অবস্থান্ছসারে আবশ্তক হইতে পারে, স্থৃতরাং দোষের বলাঁবল বিবে- 
চন! করিয়া,সেই সমস্ত ব্যবস্থা করিবে । 

ধনুস্তম্ত | ধনুস্তসতরোগেও অন্তরারামের ন্যায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ 
পায়। এই রোগ অন্তরায়াম অপেক্ষ। কষ্টসাধ্য । ধনুস্তম্তরোগে অনেক স্থলে 
জ্ঞানলোপ হইতে দেখা যায়। অজ্ঞান হইলে জ্ঞানসঞ্চারার্থ মহেন্্হ্্যরস 
বা মরিচাদি নস্য প্রয়োগ দ্বারা রোগীর জ্ঞান উৎপাদন করিয়া অন্তান্ত ওষধ 
প্রয়োগ করিবে । ধনুস্তস্তরোগে অনেক স্থলে ওষধ ও নস্যাদি ঘ্বারাও জ্ঞান- 
সঞ্চার হয় না এবং এ সকল রোগীকে কোন ক্রমেই ওষধ. সেবন করান যায় 
না, এরূপ দেখা গিয়াছে; এমতাবস্থায় এ সকল রোগীর মৃত্যু অবশ্তভাবী . ৃ 
মরিচাদিনস্য ব। মহেন্্রহ্্যরস প্রভৃতি প্রয়োগ এবং প্রলেপাি দ্বারা! জ্ঞান- 
সঞ্চার হইলে, আক্ষেপকরোগের চিকিৎসার স্তাঁয় বাতকুলাস্তক, 'চতুভুজরস 
বা স্বর্ণকত্ত,বী প্রস্ভৃতি প্রয়োগ করিবে । ত্রেলোক্যচিস্তামণি এই অবস্থায় দিনে 
২।১ বার মাত্র সেবন-ও পুনঃ পুনঃ স্বেদপ্রদান করা অতি আবগ্তক। এই 
রূপে ১ সপ্তাহ বা ২ সপ্তাহ অতীত এবং. অজ্ঞানতা ক্রমশঃ হ্বাস হইলে, 


5৫৫৬ আয়র্কেদ-শিক্ষা। 

. (রোগীকে পুটিকর ধাত ও অরপধ্য প্রদান করা কর্তব্য । উজল শীতল [করিয়া 

 ঙাণ ও পান করিতে দিবে । অন্রাহার করিতে আর করিলে প্রত্যহ যাহাতে 
»৩ বার দাস্ত পরিষ্কার হয়, এক্প কোষ্ঠগুদ্ধিকারক ওবধ প্রদান করা! 
আবশ্তক; এই অবস্থায় ব্রেলোক্যচিস্তামশি, চিন্তামণি বা যোগেন্ারস 
প্রভৃতি বধ অবস্থাহ্থসারে সেবন ও কুজপ্রসারিণীতৈল ব৷ ব্রিশতীপ্রসারিণী- 
তৈল সর্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয়। রোগ পুরাতন 
হইলে, অতি ক্ষশ ও দুর্বল রোগীকে ছাগলাদ্যত্বত বা বৃহত্ছাগলাদ্যদ্বত 
প্রত্যহ সের্বন করিতে দিবে, স্বতসেবনকালে বিরেচনার্থ যোগরাজগুগ গুলু বা 
বাতারিগুগ গুলু প্রভৃতি সেবন করাইবে না ; যেহেতু স্বতসেবনদ্বারাই কোষ্ঠ- 
শুদ্ধি ও বাঘ অন্থলোম হয়। এই ধনুস্তস্তরোগ কষ্টসাধ্য । এই রোগে 
বধাবিধি ম্লান, আহার 'ও ওষধসেবন এবং তৈলমর্দন নিতান্ত আবশ্তক। 
যেহেতু এই রোগ একটু হাস হইয়া পুনরায় প্রবল হইতে দেখা যায়। 
ধনুস্তস্তরোগী উৎ্কট শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের কার্য্য একেবারে পরি- 
ত্যাগ করিবে। 

কুজত। | কুজ্তা নামক বাতব্যাধিতে বহিরায়ামের ন্যায় বিবিধ 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। বহিরায়ামে যে সমস্ত ওবধ পূর্বে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, 
এই রোগেও সেই সমস্ত উধধ ও স্বেদ উপযুক্ত সময় প্রদান করিবে এবং 
কুজবিনোদরস, সিংহনাদ গুগ গুলু, বা ব্রয়োদশাঙ্গ গুগ গুলু ব্যবস্থা করিবে। 
খ্রী সকল ধধে কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে বৃহৎপিংহনাদগুগ গুলু ২ দিন অন্তর 
প্রাতে সেবন করাইবে ও কুজপ্রসারিণীতৈল, বৃহৎ “সৈদ্ধবাদিতৈল বা 
ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল রোগীর পৃষ্ঠদেশে মালিশ করিতে দ্িবে। রোগীর 
অয্লাহার সহ হইলে উষ্ণজল শীতল করিয়া তাহা! দ্বারা স্নান এবং উফজল 
পান ব্যবস্থা করিবে। 
অপতন্ত্রক। অপতন্ত্রক বাতব্যাধি ধন্ুস্তস্তের ্তায় কষ্টগ্রদ। এই 

রোগে আক্রান্ত হইলে, রোগীর জ্ঞানলোপ এবং অতিষ্টে স্বাসক্রিয়াসম্পর 
হইয়া থাকে ও রোগী অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করে। অপতন্ত্রক রোগের স্টায় 
ধঙ্গুততপ্তে তাদৃশ অব্যক্ত শক উচ্চারিত হয় না। এই রোগে স্াপ প্রশ্বীস- 
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খাহিনী ধমনী বাতরেন ঘারা আনত হইলে উহার . কার্ধা রুদ্ধ হয়, স্থতরাং 
রোগী অচেতন হইয়া হস্তপদাদি ক্ষেপণ করে ; অতএব প্রথমতঃ জান -সঞচার 
. জন্ত মরিচাদিনস্ত বা যহেন্্নু্যরস প্রত্ৃতি তীক্ষনন্ত প্রদান কর1 একান্ত 
কর্তব্য। জ্ঞান-সঞ্চার হইলে বায়ু ও প্লেশ্পজনিত বিকারনাশক চতুদু'জরস. বা 
বাতকুলান্তক প্রদ্দান কর] নিতান্ত প্রয়োজন। আবশ্তক হইলে, রক্ত, বা 
স্বহৎ কত্ত, রীতভৈরব প্রতৃতি ওষধও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বা 
আধিক্য থাকিলে, ত্রেলোক্যচিস্তামণি দিনে ২১ বার ও রাত্রে ১ বার স্বেন 
করাইবে। এইন্নপ চিকিৎসা দ্বারা রোগীর আক্ষেপ এবং মোহ মন্দীভূত 
হইলে, রোগীকে স্বেদপ্রদান ও আক্ষেপক চিকিৎসোক্ অন্যান্ত কাথ, বটিকা ও 
বসোনপিও সেবন করিতে দিবে । ১০ । ১২ দিন অতীত হইলে, অব্পথ্য. 
প্রদান করিয়া কোষ্ঠশোধক যোগরাজগুগ গুলু বা বাতারিগুগ গুলু ব্যবস্থা! 
করিবে। রোগ পুরাতন 'হইলে, রোগীকে ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল বা কুজ- 
প্রসারণী তৈল মালিশ এবং ত্রেলোক্যচিষ্তীমণিঃ চিস্তামণি বা যোগেন্দ্ররস 
প্রস্ৃতি গধধ সেবন করাইবে । রোগীর মেহ ব! অন্তান্স উপদ্রব বিচ্ধমান 
থাকিলে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাঁখিয়া চিকিৎসা কর! কর্তব্য । 


অপতানক । অপতানক বাতব্যাধিতে অপতন্ত্রকের স্তায় বিবিধ 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগ উৎপন্ন হইলে, তীক্ষনন্ত প্রদানঘ্বার1 জ্ঞান- 
সধশর এবং পূর্ব উধধ প্রদান করিবে। দোষের হাঁস হইলে রোগীকে 
মাংস যুষ সহ অন্ন পথ্য প্রদান ও উঞ্জজলে গানের ব্যবস্থা করিবে। 
পুরাতন অবস্থায় পূর্ববৎ তৈলমর্দন ও ম্ৃতদেবন আবগ্তক। এই রোগ 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে প্রায়শঃ আরোগ্য হইতে দেখা যায় না; সুতরাং 
প্রথমাবস্থায় অতি যত্সহকারে চিকিৎসা! করা কর্তব্য । গর্ভপাত, শোণিত- 
আব বা অভিঘাতজন্ত অপতানক বাতব্যাধি অসাধ্য হইলেও যদরপুর্বক তাহার 
চিকিৎসা কর। কর্তব্য । 

পক্ষাঘাত । প্রমেহ, বহুূত্র, স্থতিকা, উদরাময়, শোণিতআরাব বা 
শোণিত বিরুতি প্রভৃতি নানাকারণে কালক্রমে পক্ষাঘাত প্রকাশ পাইতে দেখ! 
যায়। পক্ষাঘাত রোগে বাছু অত্যন্ত প্রকুপিত হইলে সহসা বাতজনিত্ব 


৫৫৮ জাযুর্ব্ধদ-শিক্ষা। 
বিার উপস্থিত হয়. এইরূপ বিকার লক্ষিত ও রোগীর জানর়হিত হইলে 
রোগীকে পূর্বরবৎ মহেত্নয্যরস বা তুরঙ্গাদিনন্ত প্রভৃতি প্রদান করিবে এবং 
জানসঞ্চার হইলে চতুভূঞ্জরস, বাতকুলাত্তক, ্বর্ণকিত্তরী বা বাতগজাডুণ 
প্রভৃতি উধধ পূর্বববৎ প্রদান করিবে। এই গ্বস্থায় সর্বশরীরে শান্বনন্বেদ 
প্রয়োগ ও মাবলাদিকাথ প্রাতে সেবন ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। জ্ঞান- 
সঞ্চার হইলে রোগীর যাহাতে পুনরায় জ্ঞানলোপ না হয়, তাদৃশ চিকিৎসা 
গ্রধমতঃ কর্তব্য । অন্লপথ্য সহ্‌ না হওয়া পর্য্যন্ত এইভাবে চিকিৎসা করিবে । 
অনস্তর অনপপধ্য সহ হইলে, রোগীকে বৃহৎবাঁতগলাদ্ুশ ব1 বাতনিস্দনরস 
প্রভৃতি উধধ সেবন করিতে দিবে । পক্ষাধাতরোগ বেদনা রহিত হইলে 
একেবারে অসাধ্য হয়। পূর্বোক্ত বধ যখানিয়মে প্রয়োগকালে রোগীকে 
দিনে অন্নাহার ও রাত্রিতে রুটী পথ্য দিবে। রোগীর জর' অন্থতৃত হইলে, 
বাতনিহুদনরস, বাতগজাদুশ এবং মহাপিপ্লল্যাপ্ত কাখ প্রয়োগ করিবে ও 
তৎসঙ্গে স্ানবন্ধ রাখিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, বিরেচনযোগ্য ব্যক্তিকে 
সপ্তাহে ২। ১ বার বৃহৎ সিংহনাদগুগ গুলু এবং প্রত্যহ প্রাতে রসোনপিগ্ড ও 
বৈকালে বৃহত্বাতগজান্কশ সেবন করাইবে। বৃহতৎ্সৈঙ্কবাগ্থতৈল বা কুজ- 
প্রসারণীতৈল প্রতিদিন মালিশ করাইয়া উষ্ণজল দ্বার] শরীর ধৌত ক্রাইবে। 
এইরূপ চিকিৎসা দ্বার! অনেক স্থানে উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু প্রমেহ, 
বহমূত্র, উদরাময় বা হুতিকারোগ প্রভৃতি কারণে অর্ধাঙ্গবাত প্রকাশ পাইলে, 
পূর্বোক্ত সমস্ত উষধ সেবন না৷ করাইয়া বৃহত্বাতগঞাক্ষুশ, বাঁতনিশ্দনরস 
ব1 বাতগজেন্দ্রসিংহ সেবন করিতে দিবে । প্রমেহদোষ বি্ছ্মান থাকিলে 
তঙ্ন্য যোগেন্দ্ররস, বৃহৎ বঙ্গেশ্বর দিনে ১ বার মাত্র প্রয়োগ করা৷ আবশ্তক । 
ধাতের জন্য 'সৈন্ধবাগ্ভতৈল বা কুজজপ্রসারণীতৈল, পুর্ব রোগীর গাত্রে 
মালিশ করিতে দিবে; কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে প্রাতে যোগরাজগুগ গুলু 
ব্যবস্থা করিবে। 

পক্ষাথাত ২ । ৩ মাস গত হইলে এবং অবস্থান্তর পরিলক্ষিত না! হইলে, 
বোগীকে রসোনাষ্টক, বাতারিগুগ গুলুঃ বৃহতৎবাতগজাঙ্কুশ প্রভৃতি বধ 
সেধন করিতে দিবে, জর বিগ্কমান না! থাকিলে প্রাতে বৃহৎ বাতারিতৈল 
খা ত্রিশতীপ্রসারলীতৈল ২। ৩ ঘন্টা মালিশ করাইয়! ন্নান করাইবে এবং 
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| ইল হলাম ২ ঘটা রন করিতে দিবে। প্রমেহদোষ, বা শুক্র-. 
ক্ষয় বশতঃ শরীর দুর্ধল হইলে, চুর্বধলতানাশক ওঁষধ প্রয়োগ,.কর! একান্ত, 
আবন্তক ) যেহেতু প্রমেহদৌয ও তজ্জনিত দুর্বলতা স্বাস না হইলে, কোনও 
উধধে তাত্বশ উপকার হয় না। + ধু 
পক্ষাত্ধাতরোগ ৬।৭ মাস বা ১ বৎসর অতীত হইলে অথচ অবস্থার 
পরিবর্তন না হইলে, রোগীর বাহ্‌ ও আত্যন্তরিক অবস্থার উপর দৃষ্টি প্রদান 
করা কর্তব্য। রোগের এইরূপ পুরাতন অবস্থায় শরীরের হাস বৃদ্ধি, জবর, 
মেহ, রক্তদুষ্টি, মৃত্রকন্ছু, শরীরে স্পর্শজ্ঞানাভাব, রাত্রিতে নিদ্রার অভাব ও 
কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি অবস্থার উপর লক্ষ্যরাখ৷ আবপ্তক অর্থাৎ এ সমস্ত 
' লক্ষণ বিশেষরূপে অবগত হইয়া তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিবে। 
শরীরে পূর্বরবৎ মেদোভাব বা শরীরের সুলতা অনুভূত হইলে, রসোনকক 
ক্রমশঃ মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া সেবন করিতে দিবে, অনস্তর দোষের হ্বাস হইলে 
বসোনাষ্টক সেবন করাইবে, কিন্তু মেহদোষে প্রত্রাবে আল! বা অন্থান্ত 
উপসর্গ থাকিলে 'অথব| রোগীর শরীর বাতপিক্তপ্রধান হইলে, এই গুঁধধ 
গুয়োগ করিবে না। এই অবস্থায় অন্তান্ত ধধ-সেবন ও গাত্রে তৈল বা ত্বত 
মর্দনের ব্যবস্থা করিবে । 
যাহাদের শরীর বাতপিত্তাধিক ও ক্ুশ তাহাদের শুক্রত্রাব ও প্রত্রাবে জালা 
প্রভৃতি বিগ্মান থাকিলে অথবা ভ্্ীলোকের স্তিকাদোষ বশতঃ পক্ষাঘাত 
প্রকাশ পাইলে, অতি বিবেচনা পুর্র্বক ওষধপ্রয়োগ কর! কর্তব্য, নচেৎ 
কোনও উপকাৰ হয় না। প্রমেহ ও শুক্রক্ষয়াক্রাস্ত অথব! বাঘুপিত্তপ্রধান, 
কশ অথচ বয়ঃস্থ ব্যক্তির পক্ষাাত প্রকাশ পাইলে এবং পুরাতন অবস্থায় 
অন্তান্ত উধধে বিশেষ উপকার ন| হইলে, মাধবলাদিতৈল বা মহামাধতৈল- 
মালিশ এবং বৃহত্ছাগলাগ্ঘঘ্বত বা অ্বগন্ধাত্বত, চতুম্মৃধরস বা যোগেন্্রস 
সেবন করিতে দিবে। 
স্থতিকাজনিত পক্ষাঘাতরোগে শরীর অত্যন্ত কশ হইলে, রোগের পুরাতন 
অবস্থায় মহাকুকুটাগ্যতৈল বা মাধবলাদিতৈল গাত্রে মর্দন করিতে দিবে। 
অনেকস্থলে রোগ পুরাতন হইলে, বৃহত্সৈম্ববাদিতৈল, কুজপ্রসারণী তৈল 
বা হংসাদি .ঘ্বৃত মালিশঘারাও উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু বায়ুপিভাধিক 
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শরীরে বিশেষতঃ দুর্বল ব্যক্তির পক্ষে তৈলপ্রয়োগই প্রশস্ত । স্ৃতিকাদৌ- 
জনিত পক্ষাধাতরোগ অসাধ্য হইলেও কুতিকারোগে জরাদি ঘোষ হইতে 
' ষেপক্ষাঘাত হয়, তাহা অসাধ্য নহে। প্রসৰাস্তে অত্যধিক রজঃ আবাদি 
দোষে বাছুর প্রকোপ বশতঃ পক্ষাঘাত হুইলে, সেই পক্ষাধাতই অসাধ্য । 
শোণিতভ্রাব বা গর্ভপাত জনিত পক্ষাঘাতে আক্রান্ত রোগিণীর শরীর সবল 
হইলে, অনেকস্থলে তাহার রোগ সাধ্য হয়। বৃদ্ধব্ক্তির পক্ষাধাত 
কোনমতেই একেবারে বিনষ্ট হয় না, এ পক্ষাাতই উহাদের প্রাণনাশক 
হয়। পুরুষের বাট বৎসর অতীত হইলে এবং স্ত্রীলোকের ৪ বংসর 
অতীত হইলে, পক্ষাঘাতরোগ প্রায়শঃ আরোগ্য হয় না; কিন্তু শরীর 
সবল হইলে আবার কখন কখন আরোগ্য হইতেও দেখা যায়, পক্ষাঘাত- 
রোগে শরীরের উর্ধভাগ বা নিয়ভাগ আক্রান্ত হইলে, রোগ অত্যন্ত 
কষ্টসাধ্য হয়। 

সর্ববাঙ্গবাত। সর্বাঙ্গবাতে সদ্ধিতে বেদনা ও ভঙ্গবৎপীড়া অন্থভূত 
হয় এবং রোগী ক্রমশঃ কার্য্যাক্ষম হয়। সর্বাঙ্গবাতের প্রথমাবস্থায় বিশেষ 
উপত্রব না থাকিলে,শাবনস্বেদ বা শক্ষরম্থেদ প্রদান করিবে, কিন্তু সন্ধিস্থানে 
বেদনা অধিক হইলে বাতাঁধিক, কশ ও বৃদ্ধব্যক্তির পক্ষে উহা প্রযোজ্য নহে। 
প্রথমাবস্থায় স্বেদগ্রয়োগ যেরূপ আবশ্তক, বাতনাশক বাতগজান্ুশ, রসো- 
নাষ্টক, বৃহৎ সিংহনাদগুগগুলুং আমবাতারিবটিকা, রাঙ্লাদশমূল বা মহা- 
বান্মাদিকাথ প্রয়োগও সেইরূপ আবশ্তক। জর থাকিলে তজ্জন্য বাতনিহ্দন- 
প্বস ও মহাপিগ্নল্য।্ক কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রথমাবস্থায় 
মধ্যাচ্ছে অন্নাহার বন্ধ করিয়া রুটী, মাংসযুষ বা! মুদগমূষ ও রাক্রিতে যবমণ্ 
(বাপি) সেবন করিতে দিবে। অনন্তর এইরূপ চিকিৎসাঘার! বেদনা হাস 
হইয়া আসিলে রোগীকে দিনে অন্নাহার ও রাত্রিতে রুটাসেবন ব্যবস্থা করিবে। 
এই সময়ে রসোনাস্টক; বাতগজান্শ বা আমবাতারি বর্টিকা প্রভৃতি উবধপেবন 
এবং পুর্ব স্থেদপ্রদান করা আবশ্তক। কারণ এই দকল ওবধে প্রত্যহ ২১ 
বার কোস্ঠগুদ্ধি হইলে বেদনা আপনিই হ্বাস হইতে থাকে । 

অনম্থর বেদনাত্রীস হইলে, রোগীর সর্বশরীরে বৃহৎসৈদ্ধববাদিতৈল ব। 
: শ্বসনপ্রসারণীতৈল মালিশ করিতে দিবে এবং রসোনপিগড বা যোগরাজগ্চগ গুলু 
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প্রভৃতি ধধ অবস্থা্ছসারে সেবন করাইবে। বাতাধিক্য অবস্থায় বৃহ বাত- 
গজান্কুশ ব1 বাতনিস্দন রস প্রভৃতি উষধ প্রয়োগ কর! যাইতে পারে । কোষ্ঠ- 
কাঠিন্ত বর্তমান থাকিলে ও রোগী তীক্ষবিরেচনযোগ্য বিবেচিত হইলে সিংহ- 
নাদ গুগ.গুনু সপ্তাহে ২১ বার সেবন এবং পূর্বনিয়মে প্রত্যহ অন্যান্ত উধধ 
সেবন করাইবে। প্রতিদিন উষ্ণজল শীতল করিয়া সেই জলে ন্নান করিতে 
দিবে। রোগ পুরাতন হইলে পূর্বোক্ত উধধ অথব! বৃহৎ চিস্তামণি, বা 
ব্রিলোক্য চিস্তামণি প্রভৃতি বাতপিত্তাধিক্যে সেবন ও বৃহতৎবাঁতারিতৈল বা 
কুজপ্রসারিণীতৈল রোগীর সর্ধাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে। রোগীর প্রমেহ, 
বহুমূত্র বা অন্ত কোন রোগ বিদ্মান থাকিলে, তজ্জন্ত বধ প্রদান কর! 
একাস্ত কর্তব্য; এরূপতাবে দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিলে রোগী মুক্তিলাভ 
করিতে পারে । পুরাতন অবস্থায় রোগীর শরীরে যে দোষ প্রবল থাকে, 
তদন্গসারে ওষধ প্রয়োগ করিবে । 

হুনুগ্রহ | হন্ছুগ্রহরোগে রোগী অতিকষ্টে রব করিতে ও কথাবলিতে 
পারে। কোন ভ্রব্য চর্বণ করিবার সময় এই রোগ সহসা উৎপন্ন হইতে 
দেখা যায়। রোগী পূর্বে ইহার কারণ কিছুই অনুভব করিতে পারে না) 
এমন কি হাসিতে হাসিতে এই উৎকোট রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং 
রোগীর দন্ত-কপাট বন্ধ হয়। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ রোগ উৎপন্ন হইবাযাত্র 
নন্ত প্রয়োগ করিলে অনেক স্থলে উপকার হয়, তৎপরে নারদীয়মহালক্ষী- 
বিলাস বা ব্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে অথব! 
রোগীর উর্ধ এবং অধোহস্থতে প্রসারিণীতৈল, কুজপ্রসারিণীতৈল, ত্রিশতী- 
প্রসারিণীতৈল বাঁ বৃহতমীষটতৈল মালিশ করিয়া স্থেদপ্রদান করিবে ও উর্ধধ 
হস্কুকে উর্ধদিকে এবং অধোহন্থকে নিয়দিকে বিস্তৃত করিবে। তৎপর পিপুল 
ও আদা সমভাগে বাটিয়। উষ্জজলসহ সেবন করাইয়া বমন করাইবে; ইহা! 
দ্বারা দোষের লাঘব হইলে স্বন্পলপ্লাবিলাস, নারদীয়মহালক্ীবিলাস বা রসো- 
নাষ্টক প্রয়োগ করিবে অথবা এরগুতৈল প্রক্ষেপ দিয়া দশমূলকাধ সেবন 
করিতে দিবে। এই নিয়মে উধধ সেবন করাইলে দোষ অনেকাংশে হাস হয়। 
প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ দোষের হাস না হওয়া পর্যন্ত রোগীকে অন্নাহার ন! 
করাইয়া লঘুপখ্য সেবন করিতে দিবে ও প্রত্যহ কোষ্ঠগুদ্ধির ব্যবস্থা 
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করিবে। ৩৪ সপ্তাহ অতীত হইলে বাতপিক্তাধিক রোগীর মন্তকে ও হচ্ছু- 
দেশে প্রসারিণীতৈল ব! ব্রিশতীপ্রসারিণীতৈল মালিশ করিতে দিবে । অবস্থা” 
বিশেষে বড়বিন্ুতৈলঘ্বার! নস্য প্রদান করা যায়। কিন্তু নম্য প্রয়োগ সমস্ত 
অবস্থায় কর্তব্য নহে। বোগ পুরাতন হইলে পুষ্পবাঁজপ্রসাবিনী তৈল মর্দন 
ও চিন্তামণি ব! ত্রিলোক্যচিস্তাণি অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিলে বিশেষ 
উপকার হয়। রাত্রিতে সুনিদ্র ন। হইলে মধ্যমনারায়ণতৈল মাথায় মালিশের 
ব্যবস্থা করিবে । অপরাহে ছাগলাগ্ত্বত বা বৃহত্ছাগলাগ্ত্বত সেবন করিতে 
দ্িবে। এই'ঘ্বত সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, বিরেচনার্থ অন্ত কোন ওধধ 
প্রয়োগ করিবার আবশ্তকতা হয় না। 

মুকত্ব, মিন্মিনত্ব ও গদ্গদতা | মৃকত্ব, মিন্মিনত্ব ও গদৃগদৃতা- 
রোগে কুপিতবাঘু শব্দবাহিনী শিরাসকলকে আচ্ছার্দিত করিয়া এ সকল রোগ 
উৎপাদন করে। রোগের প্রথম অবস্থায় মরিচাদিনস্ত বা সৈন্ধবাদিনস্ত 
প্রয়োগ করিবে, যেহেতু নস্তদ্বার! শব্দবাহিনী শিরাসকল সংশোধিত হয়ঃ 
ইহা অনেক স্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে । তদনস্তর নস্প্রয়োগ 
দ্বারা! অবস্থা পরিবন্তিত হইলে, বৃহৎ মহালক্ষীবিলাস বা মহালক্ীবিলাস 
(মতান্তরে ) সেবন করিতে দিবে । রোগীকে িগ্ধত্রব্যাদি সেবন ও মাথায় 
তৈলমর্দন করিতে দিবে না'। দোষ প্রশমন না হওয়া পর্যন্ত যাহাতে কোষ্ঠ- 
শুদ্ধি থাকে, এরূপ লঘুপথ্য অর্থাৎ দুগ্ধসহযোগে যবমণ্ড (বাপি) বা সাগু 
সেবন করিতে দিবে । দেশ; কাল, বয়স ও রোগীর অবস্ধান্থসারে বাছুর 
আধিক্য লক্ষিত হইলে, প্রথমাবস্থায় উ্ণজল শীতল করিয়া তাহ! দ্বারা মাথা 
ধৌত করান উচিত এবং ২1৩ দিন পরে দোষের লঘুতা বিবেচনা করিয়া 
মাথায় ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল ব। মধ্যঘনারায়ণ তৈল মর্দন করিতে দেওয়] 
কর্তব্য ; কিন্ত প্রথমাবস্থায় বায়ুর অত্যন্ত রুক্ষত। ভিন্ন এরূপ ব্যবস্থা কুন্রাপি 
সমীচীন নহে। সাধারণতঃ রোগের পুরাতন অবস্থায়ই এইরূপ ওধধ প্রদান 
করা ঘুক্তিমুক্ত। নূতন অবস্থায় বাতশ্লেম্সা প্রবল হইলে, পূর্বোক্ত ওধধ 
সেবন এবং কল্যাণ লেহ বা! রসৌনপিও সেবন করিতে দিবে। এই সমস্ত 
উষধ দ্বারা বাক্যের জড়তার লাঘব হয় এবং শারীরিক বল বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে। রোগ পুরাতন হইলে মহালক্্ীবিলাস ( মতান্বরে ) এবং স্বল্প 
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ছাগলাছ্ বত, সারম্বতস্বত বা নকুলাছ্ ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে 
বায়ু ও পিভাধিক শরীরে নকুলাগ্য ঘ্বত বা ছাগলাগ্ ঘ্বত এবং বাতশ্েম্মপ্রবল 
অবস্থায় সারম্বত দ্বৃত ব স্বল্প ছাগলাছ্য বত ব্যবস্থা করিরে। ত্রিশতীপ্রসারিণী 
তৈল বা পুষ্পরাজপ্রসারিণী তৈল অবস্থাতেদে জানের পুর্বে মর্দন করিতে 
দেওয়া কর্তব্য। প্রত্যহ উষ্চজল শীতল করিয়া সেই জলে রোগীকে গ্গান 
করান আবশ্তক। যে পর্য্যন্ত বাক্যের জড়তা দূরীভূত না হয়, তাবৎ এই 
নিয়মে উষধ ও পথ্য প্রয়োগ করিবে । 

অন্দিত। অর্দিতরোগ অতি কঠিন। এই রোগের প্রথমাবস্থায় 
বিশেষ বিবেচনার সহিত চিকিৎসা করা কর্তব্য। রোগারভ্তে দোষের বলা- 
বল নিরুপণ করিয়া মরিচাদিনস্ত বা তুরঙ্গাদিনস্ প্রয়োগ করা*যাইতে পারে । 
নস্তপ্রয়োগকালে বমন হইলেও তাহাতে রোগের অনেক লাঘব হয়। প্রথমা- 
বস্থায় কেবলমাত্র নস্তপ্রয়োগ দ্বারা দোষের লাঘব হয় মাত্র, কিন্তু রোগ 
একবারে দূরীভূত হয় না সুতরাং & অবস্থায় সেবনের জন্ত বৃহৎ নারদীয় 
লক্মীবিলাস, মহালক্ষ্ীবিলাস (মতান্তরে ) বা মাষবলাদিকাথ প্রয়োগ করা 
একান্ত কর্তব্য। পিভাধিক ব্যক্তির গ্লেক্স! হাস হইলেই দশমূলাগ্য দ্বৃত 
ছাগস্াগ্ ম্বত, বৃহৎ ছাগলা্ ঘ্বৃত অথবা নকুলাদ্য ঘ্বত সেবন করিতে দিবে। 
বাতশ্নেম্বাধিক ব্যক্তিকে পূর্বোক্ত বটিক। ও বাথ প্রয়োগ করিবে । অধিক্ত 
তৎসহযোগে রসোনপিণ্ড বা মহারসোনপিগ অবস্থান্থসারে ব্যবস্থা কর 
আবগ্তক। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে 'যোগরাজ গুগ গুলু অথবা এরও তৈল 
প্রক্ষেপে রান্গাদস্নমূল কাথ সেবন করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয়। এরূপ 
অবস্থায় রোগীকে মধ্যাহ্ছে অন্ন এবং রাত্রিতে ছুপ্ধসহ রুটী ব্যবস্থা করিবে । 
রোগী চর্ধণ করিতে অক্ষম হইলে, ছুপ্ষপহযোগে ববমণ্ড বা সাগু দেওয়া 
যাইতে পারে। শ্রেম্ার হাস না হওয়া পর্য্যস্ত তৈলমর্দন বা শীতল জলে 
স্নান করিতে দিবে না। অনন্তর পূর্বোক্ত নিযে ওষধ সেবন দ্বার! শ্েম্মার 
হ্রাস হইলে, মস্তকে পুষ্পরাজপ্রসারিণীতৈল, ভ্রিশতীপ্রসারিণী তৈল্ল বা৷ বৃহৎ- 
মাষতৈল অবস্থা বিশেষে মর্দন ও ধৈলোক্যচিন্তামণি বা যোগেন্দ্ররস 
প্রস্থতি ওঁধধ সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে, পুৰ্বোক্ত 
তৈল এবং ছাগলাগ্ দ্বত, বৃহৎ ছাগলাগ্য, ঘ্বত বা দশমুল ঘ্বৃত রোগীকে 
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সেবন করাইবে এবং বাতঙ্লেম্সাধিক ব্যক্তিকে বড়বিন্দুতৈলের নন্য প্রয়োগ: 
কর্িবে। ূ . 
মন্যান্তস্ত | মন্তাস্তম্তের প্রথমাবস্থায় শ্রীবাদেশে প্রবল বেদন! 
ধাকিলে, শঙ্করস্থেদ প্রদান কর! কর্তব্য। কুক্ক,টের ডিম্বের দ্রবাংশ লবণ ও 
পুরাতন ঘ্বতের সহিত মিশ্রিত করিয়৷ উষ্ণকরত মর্দন করিতে দিবে অথব! 
পুরাতন দ্বৃত মর্দন পূর্বক আকন্দ পাতা বা এরগুপত্র তদুপরি স্থাপিত করিয়। 
স্বেদ প্রদ্দান করিবে । এই অবস্থায় সেবনের জন্য বাতগন্রান্কুশ বা মহাবাত- 
গজাত্ুশ প্রস্তুতি ব্যবস্থ/ করা আবশ্তক। স্বেদ-প্রদান এবং উঁধধসেবনদ্বারা 
শ্রীবাদেশস্থিত বেদনা অনেকাংশে দূরীভূত হয়। রোগীর জ্বরভাব লক্ষিত 
হইলে, বাতগজা'ুশ অতি উৎকৃষ্ট ষধ, উহাদ্বারা জ্বর ও বাত উভয়ই হাস 
হয়। আমবাতারিবটিক! বা যোগরাজগুগ গুলু প্রভৃতি উষধ কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য 
এই অবস্থায় প্রয়োগ করা আবশ্তক। এ সকল ওধধ দ্বারা দোষের হাস 
এবং কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে রোগ সহজে দূরীভূত হয়। রোগের প্রবল অবস্থায় 
পুর্ববোক্ত বটিকা এবং ভেদক উধধ অর্থাৎ আমবাতারি বটিকা ও যোগরাজ 
গুগওুলু উভয়ই সেবন করিতে দিবে। মন্তান্তস্ত রোগে অবস্থাবিশেষে 
রসোনাষ্টক বা রসোনপিও প্রভৃতি ওবধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, রোগ 
পুরাতন হইলে রসোনপিও বা মহারসোনপিগ রোগীকে সেবন করাইলে 
এবং শ্রীবায় বৃহৎ্সৈন্ধ বাছ্াতৈল, স্বল্পপ্রসারিণীতৈল বা কুজপ্রসারিণীতৈল 
মর্দন করিতে দিলে বিশেষ উপকার সাধিত হয়। শ্রেন্সাধিক ব্যক্তির পক্ষে 
-বসোনপিগু বা মহারসৌনপিও প্রভৃতি সেবন ও এ সমস্ত 'তৈলমর্দন উভয়ই 
প্রযোজ্য । রোগের প্রথমাবস্থায় শীতল জলে স্নান ও মাথায় তৈলঘর্দন 
নিষিদ্ধ। জ্বরভাব লক্ষিত হইলে বা বেদনার আধিক্য থাকিলে, অক্লাহার 
বন্ধ করিয়৷ কটী বা যবমণ্ড অর্থাৎ বাপি সেবন করিতে দিবে । বেদনা ন৷ 
থাকিলে ও শ্লেম্সার হাস হইলে মধ্যাহে অন্ন ও রাত্রে রুটী খাইতে দিবে। 
পুরাতন অবস্থায় বাতপিত্ত প্রবল হইলে রোগীকে ছুই বেলাই অন্ন-পথ্য 
দেওয়া] যাইতে পারে । সহা হইলে মাধায় তৈল মর্দন পুরর্বক উষ্ণজল শীতল 
করিয়া তাহ! দ্বার! স্নান করাইবে। 

বাহুশোষ। বাহুশোধ বাতব্যাধিতে স্কদ্ধদেশস্থ বাযুস্কদ্ধের বন্ধনকে 
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শোষণ করে, এবং অংশবন্ধনীর শুদ্কতাহেতু বাহশোধরোগ প্রকাশ পায়। 
এ রোগে বেদনা থাকে এবং এঁ বেদন! পময় সময় প্রবল হয় ও সময় সময় 
হ্রাস হয়, আবার অবস্থাবিশেষে একবারে লোপ হয়। বেদনা লোপ হইলে, 
বাহুর ম্পর্শশক্তি পূর্বাপেক্ষা অনেকাংশে ভ্বাস হইতে থাকে । রোগের 
প্রথমাবস্থায় বেদন। থাকিলে, বাতগজাদ্ষুশ বা মহাবাতগজাক্ষুশ প্রস্ভৃতি ওবধ ও 
ব্যাধিস্থানে শঙ্ষরন্থেদ প্রদান করিবে । ধুতৃরাপাতা বা আকন্দপাতা হস্তে বেষ্টন 
করিয়া স্বেদ প্রয়োগ ও পূর্বোক্ত ষধ সেবন করাইলেও বিশেষ উপকার হয়। 
রোগীর জ্বরভাব থাকিলে, বাতগজাদ্ুশ, বাতগজকেশরী ব1 বাতনিস্দন 
ও মহাপিপ্লল্যাগ্য কাথ এবং অবস্থাবিশেষে রাক্নাসপ্তক বা মহারাক্সাদিকাথ 
প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে । কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলৈ, রান্না দশ- 
মূলকাথে এরওতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে এবং অন্নাহার বন্ধ করিয়া 
রুটী, যবমণ্ড প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। এইরূপ চিকিৎসায় বেদনা 
অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইলে, মধ্যান্ছে অন্ন ও রাত্রিতে আটার রুটী খাইতে দিবে । 
এই অবস্থায় হস্তে বৃহৎ্সৈম্ধবা গ্যতৈল, স্বপ্ন প্রসারণীতৈল বা কুজপ্রসারণীতৈল 
মালিশ এবং বৃহৎ বাঁতগজাদ্ুশ, রসোনপিগ বা বাতারিগ গুলু প্রভৃতি অবস্থা- 
ভেদে সেকন করাইবে ॥ ফলতঃ যাহাতে প্রত্যহ ২। ৩ বার কোষ্ঠ পরিষ্কার 
হয়, এরূপ বধের ব্যবস্থাকরা একান্ত কর্তব্য । উল্লিবিত ধধে দাস্ত না হইলে 
যোগরাজগুগ গুলু বা আমবাতারিবটিকা প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে । বাঁতা- 
1ধক ও বৃদ্ধব্যক্তিকে বৃহত্মাষতৈল মর্দন করিতে দিবে | ক্ষীণ ও বৃদ্ধব্যক্তিকে 
আবশ্তক হইলে, ছাগলাগ্ত্বৃত ব৷ বৃহৎ ছাগলাগ্ঘ্ৃত সেবন করান যাইতে 
পারে, কিন্তু বাঘুর প্রকোপ বশতঃ হাত শুষ্ক হইলে পূর্বাহে পূর্বোক্ত তৈল 
ও অপরাহে হুংসাদ্দিত্বত বাছিতে মর্দন করিতে দিবে, ইহাদ্বারা বিশেষ উপকার 
হয়। এই সময় অশ্বগন্ধাঘৃত সেবন করাইলে আরও উপকার পাওয়া যায়। 
এই অবস্থায় রোগীর মাথায় তৈল-মর্দন করিয়া! উষ্ণজল শীতল করত সেই 
জলে রোগীকে স্নান করাইবে ও পুষ্টিকারক দ্রব্য সেবন করিতে দিবে 1 
অববাহুক | অববাহুকবাতব্যাধির প্রথমাবনস্থায় পুর্ববব শঙ্করু্বেদ এবং 
অবস্থাবিশেষে অন্যান্য শসিগ্ধব্যেদ প্রদান করা! কর্তব্য। কিন্ত এই রোগে বালুকা 
প্রভৃতি দ্রব্যদ্বার! রুক্ষস্থেদ প্রদান কর্তব্য মহে। সর্বাবস্থাক্স ক্রি্ধন্বেদ প্রয়োগ 
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করা বিধেয়। বাত্নে্সা প্রবল হইলে বাতগঞ্ানুশ, বাতারিগুগ গুলু, বা 
রসোনাষ্টক প্রভৃতি উধধ সেবন করিতে দিবে ।.মাববলাদি ক্কাথ অবস্থাবিশেষে 
'প্রাতে একবার মাত্র প্রয়োগ করা যাইতে পারে । কোষ্ঠগুদ্ধির জন্ত প্রত্যহ, 
আমবাতারিগুগ গুলু বা যৌগরাজগুগ গুলু সেবন করাইলে ২। ৩বার দাস্ত 
হইয়া বিশেষ উপকার হয়। এইরূপ ভাবে চিকিৎস! করিয়া উপকার লক্ষিত 
হইলে ২।৩ সপ্তাহ পরে রসোনপিগ, বাতনিস্দনরন বা বৃহত্বাতগজাত্ূশ 
প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। বাতপিত্তাধিক ব্যক্তিকে যোগরাজগুগ গুলুং ভ্রয়ো- 
দশাঙগগুগ গুলু বা পথ্যাদিগুগ গুল্‌ এবং বাতগজকেশরী প্রভৃতি ওষধ সেবন 
করাইবে। বাতশ্নেন্সাধিক ব্যক্তির শ্লেম্মার হাস হইলে, প্রাতে কুজজপ্রসারণী- 
তৈল, বৃহৎবাতারিতৈল বা' বৃহৎসৈম্ধবাদিতৈল ও অপরাছে হংসাদিত্বত মর্দন 
করিতে দ্িবে। বাতপিভাধিক ব্যক্তিকে মাধতৈল, মহামাতৈল বা মাষ- 
বলাদি তৈল মর্দন করিতে দিবে । শরীর অত্যন্ত দুর্বল বা কৃশ হইলে অশ্ব- 
গন্ধ) ঘ্বত সেবন করান কর্তব্য । স্বপ্পছাগলাগ্য ঘ্ৃত প্রয়োগ দ্বারাও উপকার 
হয়। রোগের পুরাতন অবস্থায় বাতপিভাঁধিক ব্যক্তিকে চতুন্মুথ বা চিন্তামণি 
অপরাহ্ছে সেবন করিতে দেওয়া আবশ্যক এবং পূর্বোক্ত তৈল অবস্থাবিশেষে 
প্রয়োগ করা উচিত। নূতনাবন্থায় শীতল জলে স্সান ও গাত্রে" তৈলমর্দন 
নিবিদ্ধ। ছুগ্ধ অল্প পরিমাণে পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে। 
বিশ্বচী। বিশ্বচীরোৌগ উৎপন্ন হইলে, বাহুর আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি 
ক্রিয়। একবারে লোপ হয়। এইরোগ কাহারও একবাভুতে, কাহারও বা ুই 
বাহুতেও প্রকাশ পাইতে দেখা যায় ॥। এইরোগে অববাহুকরোগের স্তায় ককাথ 
এবং প্রয়োজন হইলে স্বেদ-প্রয়োগ করিবে । সর্বাবস্থায় স্বেদপ্রয়োগের আব- 
শ্ককত] হয় না। রাঙ্সগাদশমূলকাথ বা রান্নীসপ্তকক্কাথে এরগুতৈল প্রক্ষেপ দিয়া 
সেবন করাইলে বিশেষ ফল দর্শে। বাতশ্রেম্সাধিক্য শরীরে বাতগজাদ্ুশ; মহা- 
বাতগজাদ্ুশ, স্বল্প রসোনপিও বা রসোনাষ্টক প্রয়োগ করা আবশ্তক | জ্বর 
ও গাত্র-বেদনার হ্রাস না হইলে, বৃহতৎবাতগঞ্জাদ্ুশ বা বাতনিহ্দন প্রভৃতি গঁধধ 
সেবন করাইবে এবং দ্ান ও তৈলমর্দন বন্ধ করিবে । বিজ্বরাবস্থায় রোগন্থানে 
পুরাতন এরগুতৈল মর্দন করাইয়া উঞ্ণজলদ্বারা এস্বান ধৌত করাইবে। 
এই নিয়মে ওধধ-প্রয়োগে রোগ অনেকাংশে হাঁস পাইলে, রোগীকে বৃহৎ 
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সৈদ্ববাদিতৈল বা' কুজপ্রদারণীতৈল মালিশ এবং বিরেচনার্থ যোগরাজ- 
গুগ,গুসু বা! ব্রয়োদশাঙ্গ গুগ গুলু সেবন করিতে দিবে । হস্তে বেঘনা ব| ভার 
বোধ হুইলে, বৃহৎবাতগজাদ্ষুশ, বাতারিগুগ গুলু, বাতগজকেশরী বা রসোন- 
পিও প্রভৃতি উধধ বাতপিতাদি দোষের হাস বৃদ্ধি বিবেচনা করিয়। প্রয়োগ 
করিবে । রোগের পুরাতন অবস্থাক্স প্রাতে বৃহত্বাতারিতৈল, মহামাবতৈল, 
মাষবলাদিতৈল প্রস্তুতির মধ্যে যে কোনও একটী এবং বৈকালে হংসাদি ঘ্ৃত 
রোগীকে মর্দন করিতে দিবে । রোগীর শরীর বায়ু বা পিভাধিক হইলে 
অশ্বগন্ধাঘ্বত বা স্বপ্নছাগলাদ্যত্বত সেবন করিতে দ্বিবে, উহা সেবনে কোষ্ঠতুদ্ধি 
হইলে সমধিক উপকার হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় বাতশ্লেশ্। প্রবল থাকিলে 
অন্লাহার বন্ধ করিয়া আটা বা সুজির রুটী এবং পুরাতন অবস্থায় মধ্যান্ছে 
অন্ন ও রাত্রিতে ছুদ্ধ ও রুটী খাইতে দিবে । বাতপিস্তাধিক ব্যক্তিকেও এরূপ 
পথ্য প্রদান কর! কর্তব্য । 

গৃথ্ধসী | গৃত্রপীরোগে কুপিতবায়ু প্রথমতঃ নিতন্বদেশকে আশ্রয় 
করে, পরে রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ উক, কটি, পৃষ্ঠ, জানু, জজ্ঘা ও 
পদদ্বয়কে আশ্রয় করি্বা থাকে । প্রথমাবস্থায় নিতন্বস্থানে বেদনা ও স্তব্ধত! 
প্রতীয়মান হয়, সুতরাং রোগীকে কোষ্ঠশুদ্ধিকারক অথচ অগ্নিদীপক ওধধ 
অর্থাৎ রা্গীসপ্তক বা রান্গাদশমূল কাথে এরগুতৈল প্রক্ষেপ দিয়া উপধুর্পরি 
সপ্ডাহকাল গেবন করিতে দিবে এবং বাতগজাক্কুশ, মহাবাতগজান্কুশ, ত্রয়ো- 
দশাজগুগ গুলু বা বৃহৎসিংহনাদগুগ গুলু প্রভৃতি ওধধ সেবন করাইবে। 
গৃ্সীরোগে বায়ু এবং অবস্থাভেদে শ্রেম্মসংযুক্ত বায়ু প্রকৃপিত হয় । কেবলমাত্র 
বাছু গ্রকৃপিত হইলে, পথ্যাদিগুগ গুলু বাঁ ব্রয়োদশাক্গ গুগ গুলু সেবন করাইলে 
উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু গ্লেম্সাশ্রিত বায়ু প্রকৃপিত হইলে, আভাদ্যুর্ণ 
পুনর্ণবাদিচুর্ণ, অজমোদীদিবটকঃ বাতগজাক্কুশ, যহাবাতগজাক্কুশ, ত্রয়োদশাঙ্গ- 
গুগগুলুবা অবস্থাবিশেষে রসোনাষ্টক অথবা ব্লসোনপিগ প্রসূতি বধ 
প্রয়োগ করা আবশ্বক। বেদন! অত্যন্ত প্রবল হইলে, বৈকালে রসোনপিগু, 
রসোনাষ্টক বা আমবাতাবিবটিক! প্রভৃতি ওষধ সেবন এবং কোষ্ঠকাঠিস্ত 
থাকিলে, প্রত্যহ প্রাতে পথ্যাদি গুগ.গুলু, বৃহৎসিংহনাদগ্ডগ.গুলু বা বাতারি- 
গুগুনু প্রভৃতি ওষধ সেরন করিতে দিবে প্রতোক অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধি 
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থাক। নিতান্ত আবশ্তক। রোগ পুরাতন হইলে এবং বেদন! পূর্বাপেক্ষা 
ধান হইলে, বৃহতসৈম্ববাস্থতৈল, স্থক্পপ্রসারণীতৈল, কুজপ্রসারণীতৈল 
ব|! নকুলানতৈল মদন এবং পূর্কোন্লিখিত কোষ্ঠুদ্ধিকারক উষধ ও 
বৃহুত্বাতগজাদ্ুশ, বাতনিহ্দনরস অথবা বাতগজকেশরী পূর্ব রোগীকে 
দবোধভেদে ব্যবস্থা করিবে । এই সমস্ত ওষধ ও তৈল অবস্থাতেদে প্রয়োগ 
করিলে, প্রায়শঃ অন্টকোনও ওধধের প্রয়োজন হয় লা। বায়ুপ্রধান বা ক্ষীণ 
»ক্তির অনেকদিন হইতে এই রোগ প্রকাশ পাইলে, যাহাতে প্রত্যহ কোষ্ঠ- 
এদ্ধি হয়, এরূপ ওষধের ব্যবস্থা করিবে এবং প্রাতে মহামাধ বা! বৃহৎ মাধ- 
স্তল ও বৈকালে হংসাদিত্বত মর্দন এবং অপরাহে অশ্বগন্ধাঘ্ৃত বা বৃহৎ 
এশলাস্ত ঘ্বত উ্ণছুপ্ধদহ সেবন করাইবে। এ দ্ৃতত্বারা কোন্ঠগুদ্ধি হইলে 
ককাষ্ঠতুদ্ধির জন্য অন্য কোন উষধ সেবনের আবশ্তকতা হয় না। 
থঞ্জতা ও পঙ্গৃত) ॥ কটিদেশস্থ বাঘু কুপিত হইলে, একটা উরুর 
শহানাঘুসমূহের আক্ষেপ উপস্থিত হয় এবং তাহাতে রোগী খোঁড়া হইয়া 
থাকে, ইহাকে থপ কহে। ছুইটী উরুর মহান্নায়ুসমূহের আক্ষেপ হইলে 
রোগী একেবারে চলত্শক্তিহীন হয়, ইহাকে পঙ্গু কছে। এই ছুইটী একই 
জাতীয় রোগ, সুতরাং একই উধধে আরোগ্য হইতে পারে। খঞ্জ এবং 
পঙ্গুরোগের প্রথমাবস্থায় শক্ষরদ্বেদ প্রয়োগ করিবে এবং 'বরান্গীসপ্তক 
বা রান্নাদশমূল কাথে এরগুতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে। 
এই অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে, যোগরাজগুগ গুলু; ব্রয়োদশাঙ্গ গুপ গুনুঃ 
নিংহনাদগুগ গুলু; বৃহৎসিংহনাদগুগ গুলু বা রাতারিগুগ গুলু, প্রভৃতি রেচক 
উধধ প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে । ফলতঃ রোগীর যাহাতৈ প্রত্যহ কোষ্ঠ- 
শুদ্ধি হয়, এইরূপ ব্যবস্থা কর! নিতান্ত আবশ্যক। বাতগঞ্জাঙ্ুশ বা মহা 
বাতগজাক্ষুশ প্রভৃতি ওধধ অবস্থাতেদে প্রয়োগ করা যায় । কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে 
এবং বাতশ্লেম্মার প্রবলতা থাকিলে আমবাতারিবটিকা, রসোনাষ্টক, রসোন- 
পিগু বা যোগরাজ গুগ.গুলু প্রভৃতি মৃছুবিরেচক ওঁষধ প্রত্যহ সেবন করাইবে। 
এইরূপতাবে ম্বেদ এবং ষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগ পূর্বাপেক্ষা হাঁস হইলে; 
বৃহৎপৈদ্ববাগ্থতৈল, কুজপ্রসারণী তৈল, বৃহত্বাতারিতৈল ব। নকুলা গ্ভতৈল মর্দন 
করিতে দিষে এবং পূর্বোক্ত বটিকা ও গুগ গুলু সংযুক্ত উষধ পুর্ব সেবন 
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করাইবে। রোগ কঠিন হইলে, অপরাহ্ছে হংসাদিত্বত মর্দন করা আবশ্তক। 
রোগের পুরাতন অবস্থায় বাতাধিক দুর্বল ব্যক্তিকে অশ্বগন্ধা ত্বৃত বা স্বর্প- 
ছাগলাগ্ ঘ্বৃত প্রত্যহ উষ্ণ হুপ্ধসহ সেবন এবং মহাঁমাব তৈল, বৃহৎ মাষ তৈল 
বা যাষবলাদি তৈল মালিশ করিতে দিবে। অনেক স্থানে রোগ পুরাতন 
হইলেও নূতনাবস্থার লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং বিবেচনাপুর্বক এ সমস্ত 
তৈল প্রয়োগ করিবে । উপদংশদোষে অনেকস্থলে রক্ত নিস্তেজ হওয়ায় খঞ্জতা 
খা প্থৃত৷ প্রস্ৃতি প্রকাশ পাইয়! থাকে ; এ অবস্তায় অন্ত কোনও ওবধ সেবন 
না করাইয়! প্রথমতঃ শারিবাগ্ভবলেহ ও অমৃতাগ ঘ্বত বা অনস্তাগ্থত্বত ক্রমশঃ 
২৩ মাস উপঘুপরি সেবন করাইবে। উহা! সেবনে কোষ্ঠগুদ্ধি হইলে 
বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এ ওষধ সেবনান্তে পূর্বোক্ত তৈল্প অবস্থাভেদে 
মালিশ করিতে দ্রবে। উপদংশজনিত বাতরোগ পুরাতন হইলে দীর্ঘকাল 
র্য্যস্ত রক্তশোধক ওঁষধধ সেবন এবং খতুবিশেষে গাত্রে তৈগ মর্দন কর! 
একান্ত কর্তব্য। রোগের প্রথমাবস্থায় বাতশ্নেম্সাধিক ব্যক্তিকে অন্লাহার 
বন্ধ করিয়! আটা, ময়দ! বা সুজীর রুটী ভক্ষণ করিতে দিবে । বাতাধিক 
রুশ ব্যক্তিকে মধ্যাহ্ছে পুরাতন তওলের অন্ন এবং রাত্রিতে রুটী ব্যবস্থা 
করিবে। রোগীর জর থাকিলে, অন্নাহার একবারে বন্ধ করিবে। পুরাতন 
অবস্থার স্নান ও অন্নাহার ব্যবস্থা করিবে, অনন্তর সহ হইলে রাত্রিতে হুগ্ধ 
ও রুটী খাইতে দিবে। 


কলায়খগ্জ । কলায়ধঞ্জরোগীর গমনকালে শ্বরীর কম্পিত হয় । এই 
রোগেরও পুর্বোল্লিখিত থঞ্জরোগের নিক়্মান্গসারে চিকিৎস1! করিবে, বিশেষতঃ 
এই রোগ একটু পুরাতন হইলে, রোগীকে অশ্বগন্ধা ঘ্বত, ছাগলাগ্য ঘ্বত বা 
বৃহৎ ছাগলাগ্য ঘ্ৃত সেবন করিতে দিবে এবং খঞ্জরোগের ন্যায় পথ্যপ্রদান, 
স্নান ও তৈলমর্দন ব্যবস্থা করিবে। উপদংশ হইতে এই রোগ প্রকাশ 
পাইলে, পূর্ববৎ ত্বত সেবন ও তৈল মালিশ করিতে দিবে। এই রোগের 
পুরাতন অবস্থায় ্স্তকে মধ্যমনারায়ণ, ব্রিশতীপ্রসারণী বা পুম্পরাজপ্রসারণী 
তৈল মর্দন করিতে দিবে । | 


ক্রো্উ ,কণীর্ষ। কোট কশীর্রোগে জাঙ্গর্য শোথে পরিপূর্ণ হয় এবং 
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ই থা শুগালের মাথার তায় দৃষ্ট হয়, এইজগ্তই উহাকে ক্রোষ্ট কশীর্ষ. বা 
শিক কহে। রোগের প্রবলাবস্থায় জান্কুর নিয় ও উত্ধতাগ ক্রমশঃ সর 
ছইতে, থাকে । বায়ু হবার! এ স্থানের বক্ের ক্রিয়া রুদ্ধ ও কোষ্ঠবন্ধ হইয়! 
_খ্বাকে, এই জন্তাই রোগের প্রথযাবস্থায় বিরেচক বধ প্রশ্নোগ করা একান্ত 
কর্তব্য শরীর সবল থাকিলে ও তীক্ষ বিরেচক উ্ধ সহ হইলে, রোগীকে 
- সু পিংহনাফগুগ গুলু, সপ্তাহে ২।৩ দিন সেবন করিতে দিবে। উহাতবারা! 
হইলে অনেক উপকার হয়। অবস্থাতেদে শোধ প্রবল হইলে, 








- জুলৌক দ্বারা বা যন প্রদ্নোগ করিয়া সেই স্থানের রক্তমোঙ্ষণ করিবে । রক্ত- 
 স্বোক্ষণে যাহাতে শিক্পাচ্ছেদ ন! হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্তব্য। অনন্তর 
ক্বোগ্মীকে প্রতিদিন পথ্যাদিগুগ গুলু$ শিবা গুগ গুলু বা বৃহৎ যোগরাজগুগ গুলুং 
পুনর্ণবাগুগ গুলু বা অনৃতাগুগ গুলু অবস্থাস্থপারে সেবন করিতে দিবে। 
এই-সমস্ত উ্ধ প্রয়োগে প্রত্যহ কোষ্ঠতুদ্ধি হইলে বিশেষ উপকার সাধিত 
হয়। জানুর শোধ অর্থাৎ ফুল তাস হইলে, অলগুষাগ্যচর্ণ, আভাচ্চুর্ণ, 
পুনরবাগ্চুর্ণ, অজমোদাদিবটক প্রস্তুতি উধধ এবং প্রাতে আতাঘ্চুর্ণ বা 
অলন্দুবান্চূর্ণ সহযোগে রাল্সাদশযূলক্কাথ অথবা! মহারান্নাদিকাথধ সেবন 
করিতে দিবে । এ ছুইটী কাথের সহিত আতা ঘ্চুর্ণ বা অলম্ৃধাদাচুর্ণ ব্যবস্থা 
করিলে পৃথক্রূপে এ সকল চূর্ণ সেবন করাইবার প্রয়োজন হয়*না। এই 
নিয়মে চিকিৎসাদ্বার৷ শোথ হাস পাইলে, বৃহৎ সৈম্ধবাগ্ধতৈল বা মহাপিওু- 
তৈল হাটুতে মর্দন করিতে দিবে। যে পর্য্যন্ত জান্ুস্থিত শোখ ও বেদনা 
একেবারে হাস ন1 হয়, তাবৎ তৈলমর্দন কর কর্তব্য। ধোগ পুরাতন 
হইলে, বাতরাজ তৈল বা বাসারুদ্র তৈল মর্দন ও প্রত্যহ প্রাতে বৃহৎ যোগ- 
রাজগ্ডগুলু বা শিবাগুগ গুলু সেবন করিতে দিষে। প্রথমাবস্থায় প্রাতে 
অন্রাহ্ার ও রাত্রে গমের রুটী বা সুজির রুটী সেবন করিতে দিবে। জ্বর 
থাকিলে অন্রাহার বন্ধ করিয়া রুটী পথ্যদ্িবে। জবর অধিক থাকিলে বার্লিবা 
সাঞ্ পথ্য দেওয়] কর্তব্য। প্রথমাবস্থায় দুগ্ধ প্রদান করিবে না। রোগ পুরাতন 
হইলে, নির্জল ছুগ্ধ অল্পমাজ্রায় দেওয়া যাইতে পারে। রোগী অত্যন্ত ছূর্বল 
হইলে মাংসবুষ প্রদান কর] একান্ত কর্তব্য। 
 শ্বল্বী। ধন্বী খোইল) উৎপন হইলেঃ পাদ। জঙ্ঘা প্রভৃতি স্থানের 
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ধায় যো উপস্থিত হই থাকে। এই রোগ অনেক স্থানে রস, রক্তাদি 
ধাতুর আববশতঃ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়; এইজন্য বিস্বচিকারোঁগে এবং 
রস্থতির বাছুর আধিক্য বশতঃ কোন. কোন স্থলে এই খাইলধরা প্রকাশ. 
পায়। এই রোগ উৎপন্ন হইলে প্রথমতঃ দার্ধাদির্দন বা কুষঠন্দর্দন 









প্রয়োগ করিবে অথবা কুষঠগ্ঘতৈল বা দার্বাদিতৈল মর্দন করিতে দিবে। কোর্ি-. 
বন্ধ থাকিলে, ্রয়োদশাঙ্গগুগ গুলু বা. যোগরাজ গুগ-গুলু এবং বৃহৎ বাত-- 
গজানুশ বা বাতনিশ্ছদনরস প্রভৃতি উধ অবস্থাতেদে সেবন করিতে দিষে। : 
এইক্সপ চিকিৎসাদ্বারা খাইলধর! হ্রাস পাইয়া থাকে । স্থতিকাশ্রিত বার): 
রক্তাদি ক্ষয়বশতঃ খন্বীরোগের প্রথম অবস্থায় কুষ্ঠাপ্ততৈল বাঁ দার্বাদিতৈল . 
মালিশ করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয় । রোগ পুরাতন হইলে? বলাশৈরেয়- 
তৈল, বলাতৈল, হংসাদিদ্বত, মহাকুকুটমাংসতৈল, ব্রিশতী-প্রসারণীতৈল . 
বা মহামাষতৈল মালিশ এবং শরীর অতি হুর্ধল হইলে, অশ্বগন্ধাত্বত 
অথবা বৃহত্ছাগলাগ্ঘঘ্বত সেবন করিতে দিবে। স্থতিকাঁদোষে এইরোগ 
উৎপন্ন হইলে, স্তিকারোগের চিকিৎসান্থারে তৈলপ্রয়োগত্বারাও অনেক 
উপকার হয়।, 

বাতিৰণ্টক | বাতকণ্টকরোগে গুল্ফ অর্থাৎ গোড়ালিতে বেদনা 
অধিক হয়। এই রোগ উত্পন্ন হইলে, রোগী অতিকষ্টে গমনাগমন করে। 
প্রথমাবস্থায় রোগীর বেদনাস্থানে স্বেদ প্রদান করা কর্তব্য। কোষ্ঠবদ্ধ বা 
ধাস্ত স্বাভাবিক পরিষ্কার থাকিলে, রসোনপিণ্ড বা মহা! বরসোনপিগু প্রভৃতি 
উধধ সেবন করিতে দ্রিবে। রোগ পুরাতন হইলে গোঁড়ালিতে বৃহৎ্সৈন্ধবা দি- 
তৈল বা বিজয়তৈরব তৈল মালিশ করিতে দিবে। কিন্তু রোগীর উদরাময় 
থাকিলে রসোনপিও ন] দিয়া রামবাণরস, রাজবল্লভরস বা বাতগজেন্দ্রসিংহ 
প্রভৃতি ওষধ প্রদান করা কর্তব্য । উদরাময়াক্রান্ত রোগীকে এ সমস্ত ওবধের 
সঙ্গে অলম্ুবাগ্চূর্ণ বা আতাগ্ুর্ণ প্রভৃতি সেবন করাইলে আরও ভাল 
ংর। উহাতারা উদ্রাময় ও বেদনা উভয় নিবৃত হয়। উদরাময়্ নিবৃত্ত 
:ইলে, পৃর্ববোক্ত রসোনপিও সেবন করান বাইতে পারে। বৃহৎ সৈদ্ধবাদ্য- 
ওল বা মহাবিজয়তৈরব তৈল প্রয়োগে সকল অবস্থায়ই উপকার সাধিত হয়। 
নাগ পুরাতন এবং শিরা সক্ষুচিত হইলে, যখন গোড়ালির বেদন হ্রাস 
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হইয়্! আইসে, তখন কেবলমাব্র রসোনতৈল, -মূলকাগ্ভতৈল, বৃহৎ দৈদ্ধবাদি 

তৈল, মহাবিজয়ভৈরব বা বাতরাজতৈল মালিশ করা৷ যাইতে পারে। 

বৃদ্ধব্যক্তির পুরাতনরোগে মহামাষতৈল বা সপ্তপ্রস্থমাষতৈল প্রশ্নোগ করিলে 
উপকার পাওয়া যায়। প্রথমাবস্থায় রোগীকে মধ্যান্থে অগ্লাহার ও রাজ্সিতে 
গমের রুটা তক্ষণ এবং উষ্ণজল শীতল করিয়া সেই জলে স্নান করিতে দিবে। 
কোনও শীতল দ্রব্য সেবন করাইবে না। দুগ্ধ, দধি, অগ্নদ্রব্য সেবন একবারে 
নিষিদ্ধ। পুরাতন অবস্থায় সহ হইলে অবস্থাভেদে রাব্রিতে অন্ন বা লুচি 


খাইতে দিবে। 
পাদদাহ। বাযুও পিত্ত রক্তের সহিত সংযুক্ত হইলে, পাদদেশে দাহ 


জন্মাইয়া এই রোগ উৎপাদন করে। এই রোগের প্রথমাবস্থায় নাগকেশরের 
কাটা পেষণপূর্ক শতধৌত দ্বতের সহিত মিশ্রিত করিয়া! পাদদেশে লেপন 
এবং দশমৃলকাধণদ্বারা পাদদেশ ধৌত করিবে অধবা মস্থরডাইল পেষণ 
পূর্বক জলে সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে পদে লেপন করিবে অথবা! কেবলমাত্র 
ননী বা মাখন পায়ে লেপন করিয় অগ্নির উত্তাপ প্রদান করিবে । এই সমস্ত 
প্রক্রিয়া দ্বারা পায়ের দাহ অনেকাংশে দূরীভূত হয়। অনন্তর রোগীকে গুড়,ু- 
চ্যাদিলৌহ বা অমৃতাদি গুগ গুলু প্রভৃতি পেবন করিতে দিবে । রোগ পুরাতন 
হইলে, গুড় চ্যাদ্দিঘ্বত সেবন এবং গুড়,চ্যাদিতৈল বা বৃহৎ গুড়চ্যাদিতৈল 
পাদদেশে মালিশ করিতে দিবে । এই রোগে দুরস্থানে গমনাগমন ও 
পিত্তবর্ধক দ্রব। সেবন করা উচিত নহে। 

পাদহর্য। এই রোগ উৎপন্ন হইলে, পাদদেশের স্পর্শশক্তির হাস হয় 
ও পা বিন্‌ বিন্‌ করিতে থাকে । রোগের প্রথমাবস্থায় বৃহৎ বাতগজাদ্ছুশ, 
বাতারিগুগ গুলু বা রসোনপিও প্রভৃতি ওষধধ সেবন করান কর্তব্য। 
পুরাতন হইলে অথবা! বাতপিত্তাধিক ব্যক্তির পক্ষে বৃহৎসৈম্ধবা দিতৈল, 
কুজপ্রসারণীতৈল অথব! হংসাদিত্বত মর্দন অতি উপকারী। বৃহতৎ্মাধতৈল 
বা যহামাব তৈল প্রয়োগেও অনেক স্থলে উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু তৈল 
ও দ্বত প্রয়োগ করিলেও বাতনাশক আত্যন্তরিক উধধসমূহ অবস্থাবিশেষে 
সেধন করান কর্তব্য। প্রমেহ বা অগ্তান্ত রোগে শরীর অত্যধিক দুর্বল 


বাতব্যাধি-চিকিৎসা। ৫৭৬ 
হইলে ছাগলা্ ঘ্বত বা বৃহত্ছাগলা্থদ্বত প্রভৃতি ওধধ অবণ্ত সেবন করিতে 
দিবে। ] 

তুণী। এই রোগে পক্কাশয় বা মুত্রাশয় হইতে বেদনা! উখিত হইয়! 
অধোঁদেশে গমনপুর্বক মলদ্বারে বা জননেন্দ্িয়ে রোগ প্রকাশ পাইয়া! থাকে। 
রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে অগ্নিবর্ধক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক অজমোদাদি- 
বটক, বৈশ্বানরচূর্ণ ব৷ পিপ্লল্যাদিক্কাথ প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে এবং 
ক্স প্রসারিণীতৈল দ্বার! অন্ুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিবে । এইরূপ চিকিৎ- 
সায় কোষ্ঠগুদ্ধি হইলে তুণীরোগ অনেকাংশে হ্রাস হয়। অনন্তর রোগ পুরাতন 
হইলে চিন্তামণি বা চতুর্দ,খরস এবং ছাগলাগ্ ত্বত সেবন করিতে দিবে। 
দ্বত সেবনে কোষ্ঠতুদ্ধি হইলে রোগের অনেক লাঘব হয়। এই রোগ অনেক 
স্থলে কিছুদিন নিবৃত্ত হইয় পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে ; সুতরাং যে 
পর্য্যন্ত রোগ সমূলে বিনষ্ট ন! হয়, তাবৎ পৃর্ববোক্ত উষধ সেবন করিতে দিবে। 
প্রথমাবস্থায় অগ্নিদীপক পথ্য প্রদান 'করিবে | দধি; অন্ন ও শীতল দ্রব্য কখনও 
প্রদান করিবে না। 

প্রতিতুণী। এই রোগে মলছার হইতে বেদনা প্রতিলোম ভাবে 
উর্ধে পকাশয়াতিমুখে গমন করিয়। থাকে । প্রতিতুণী রোগের প্রথমাবস্থায় 
রোগীকে জরবিকারোক্ত পিগল্যাদিচূর্ণ অজমোদাদিবটক বা হিঙ্গ চূর্ণ 
গ্রভৃতি গধধ সেবন করিতে দ্বিবে। যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং অখিবৃদ্ধি 
পায়, এরূপ ওষধ ও ব্রিশতীপ্রসারিণীতৈল, স্বপ্ন প্রসারিণী তৈল. বা অন্তান্ত 
তৈলদ্বার৷ পিচকারী প্রয়োগ করিবে । রোগ পুরাতন হইলে ছাগলাদ্যদ্বত 
ব। বৃহৎ ছাগলাগ্ঘ্বত প্রভৃতি ওষধ উষ্ণছুপ্ধসহ সেবন করিতে দ্িবে। চিস্তামণি 
বা চতুর্দুখরস পুরাতন অবস্থায় সেবনে উপকার পাওয়! যায়। তুণী ও 
প্রতিতুণীরোগে একরূপ পথ্য প্রর্ণান করিবে । ! 

ত্রিকশুল। এই রোগে ত্রিকন্থানে প্রবল বেদনা! হয়। প্রথমাবস্থায় 
বেদন! হইলে, বানুকা গরম করিয! অথব! বনখুটিয়ার অগ্নিতে কাপড়ের 
পুটলী গর্পম করিয়। হ্ষেদ প্রদান কর] কর্তব্য। তৎসঙ্গে ত্রয়োদশাঙগগুগ গুলুঃ 
যোগরাজগুল_ গুলু , অমোদাদিবটক অথবা বৈশানরচুর্ণ প্রভৃতি ওউঘধ 
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অবস্থানুসারে প্রয়োগ করিবে । কিন্তু রোগ পুরাতন হইলে সৈম্ধবাদিতৈল, 


বৃহৎ সৈম্ববাদিতৈল বা মহাঁবিজয়ভৈরবতৈল মালিশ করিয়৷ স্বেদ প্রদান 
কর! উচিত। 

বাতা্ঠীলা । এই রোগে নাভির অধোভাগে গোলপাষাণখগবৎ গ্রন্থি 
উৎপন্ন হইয়া! মল ও মুত্ররোধ করিয়া থাকে । ইহাতে প্রথমতঃ হিঙ্গ চুর 
অগ্রিমুখচুর্ণ ব৷ বচাদিচুর্ণ ( মতাস্তরে ) প্রভৃতি ওধধ প্রয়োগ করিবে। এই 
সকল ওঁধধ সেবনে কোষ্ঠতুদ্ধি হইলে, বেদন! হাঁস পাইতে থাকে। রোগ 
কঠিন হইলে রোগীর উদরে তারপিনতৈল বা অন্তান্ত বাঁতত্র তৈল মাথাইয়া 
উষ্জলপুর্ণপাত্রে রোগীকে বসাইবে এবং অবস্থাতেদে পিচারী প্রয়োগ 
 করিবে। বেদনা নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত & সমন্ত চূর্ণ প্রয়োগ করা উচিত। 
বাতাঠীলারোগ অত্যন্ত কষ্টদায়ক । এই রোগ কিছুকাল নিবৃত্ত থাকিঘ্বা 
আহারের অনিয়মে পুনরায় প্রবল হইয়! থাকে, সুতরাং বিশেষ সাবধান 
হওয়া কর্তব্য। গুল্সরোগোক্ত এবং আনাহরোগোক্ত কাঙ্কায়নগুড়িকা, 
হিঙ্গাস্য চর্ণ প্রভৃতি ওষধ সেবনে বাতাঠীল। অনেকাংশে হ্রাস হইয়া থাকে। 
এই রোগে দাস্তবন্ধ হইলে হিঙ্গ ্যাবর্তি বা ব্রিকটুকাগ্চা বর্তি প্রস্তুতি প্রয়োগ 
কর৷ একান্ত কর্তব্য। রোগ পুরাতন হইলে ঘ্বৃত সেবন ও তৈ মালিশ 
দার অনেক উপকার হয়। ইহাতে রোগীকে সর্ধদা লঘুপাক অন্ন প্রদান 
করা কর্তৃব্য। | 

প্রত্যষ্ঠীলা ৷ বাতানীলা যগ্পি বেদনাযুক্ত হইয়া তিরধ্যগ তাবে উখিত 
. হয় এবং রোগীর অধোবায় মল ও যৃত্র অবরুদ্ধ হয়, তবে তাহাকে প্রত্যঠীলা 
কহে। এই রোগের চিকিৎসাবিধি বাতান্ঠীলার ন্তায়। ইহাতে অতি কষ্ট- 
দায়ক বেদনা হয়। হিজ্গা্চুর্ণ, অগ্নিমুখচর্ণ বা বচাদিচুর্ণ প্রভৃতি ওষধ 
সেবনে অনেকাংশে এ বেদনার লাঘব হইয়া! থাকে। এই রোগে মল ও 
মৃত্র অবরুদ্ধ হয়, সুতরাং ক্বোগীর কোষ্ঠত্ুদ্ধি এবং প্রজ্াব না হওয়া পর্য্যন্ত 
খী বেদনা কোনমতে ভাস হয় না। এমতাবস্থায় মলপ্রবর্তক হিঙ্গাস্তাবর্তি 
বা ত্রিকটুকা্ভাবর্তি এবং মৃত্রকীরক বটপত্রীগ্রেলেপ বা বিদ্বিকান্থপ্রলেপ 
প্রভৃতি প্রয়োগ কর! একান্ত কর্তব্য । রোগের প্রবলাবস্থায় ৰর্তি ও প্রলেপ 
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প্রয়োগ করিয়া & সমস্ত উষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। রোগ 
পুরাতন হইলে তৈল ও দ্বৃত প্রয়োগ দ্বারা সমূলে বিনষ্ট হইতে পারে। এই 
রোশে লঘু পথ্য প্রদান কর! একান্ত কর্তৃব্য। 


উদ্ধবাত। এই রোগে. নাভিস্থিত সমান বাঁমুর অধোগমন ক্রিয়া রুদ্ধ 


হওয়ায় উদগার উখিত হইয়। থাকে এবং এই উদগারই হিক্কার স্তায় পুনঃপুনঃ 
প্রকাশ পায়। রোগের প্রথমাবস্থায় অগ্নিদীপক অথচ মৃদু বিরেচক হিঙ্গ গ্ঘ- 
চূর্ণ বা শ্ঠ্যাদিচূর্ণ প্রস্ৃতি ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই 
বিরেচক উধধ সেবনেই রোগী আশু উপকার বোধ করে, এই সঙ্গে বায়ুর 
অন্কুলোমক চতুর্মধ বা চিস্তামণিরস প্রভৃতি উষধ অবস্থাভেদে সেবন করান 
কর্তব্য। রোগীর অত্যন্ত কৃশতা ও বায়ুর আধিক্য প্রকাশ পাইলে, পুষ্টিকারক 
এবং বাতদ্ন পথ্য ও &ষধ প্রদান করিবে। এইবূপ অবস্থায় ছাগলা গ্ত্বত ব! 
বৃহতৎছাগলান্ত ঘ্ৃত অতি উপকারী। যে সকল দ্রব্যে কোষ্ঠবদ্ধ হইতে পাবে, 
এরপ দ্রব্য সেবন করা নিতান্ত গহিত। রোগীর উদরে বিফুটতৈল বা মধ্যম- 
বিষুতৈল মর্দন করিলে উপকার হয়। এই রোগ সামান্ত ওবধ প্রয়োগ 
দ্বার! একবার নিবৃত্ত হইয়। পুনরায় প্রকাশিত হইতে দেখা যায়, সুতরাং যত্ব- 


পূর্বক চিকিইসা করা আবশ্তক। 
আধ্বান। আধান পকাশয়গত বায়ুর কার্ধ্য। আখ্মানের সঙ্গে 


অন্তান্যি উপদ্রবও প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিশ্চিকা, অলসক, বিলম্বিকা, 
্রিদোষ জর ও বিষাজীর্ণ প্রভৃতি রোগে সচরাচর আধান প্রকাশ পাইতে 
দেখাযায়। আত্মান উপস্থিত হইলে মল ও যুত্ররোধ হয়। রোগ প্রকাশ 
পাইলে, অগ্নিদীপক গধধ এবং উদরে তারপিণতৈল মর্দন করিয়া উষ্জল দ্বার। 
শ্েদ প্রদান করিবে । রোগ প্রবল হইলে মলদ্বারে ত্রিকটা গ্যাবর্তি প্রয়োগ 
করা কর্তব্য। কোনস্থুলে উরে দারুঘটুক প্রলেপ বা যবপ্রলেপ, কোনও 
স্থলে অবস্থা-বিশেষে উভয়বিধ প্রলেপ ও বস্তিগ্রয়োগ, আবার কোন স্থলে 
চতুর্শ,খ বা চিন্তামণি প্রস্থৃতি উধধ ও সবল শবীরে মৃদ্বরেচক বা তীক্ষ বিরেচক 
নারাচ চূর্ণ বা মহানারাচচুর্ণ, আগ্ানে প্রয়োগ করা যায়। সাধারণতঃ 
সাগ্ানে* অগ্রিমুখচর্ণ বা হিল, করণ প্রভৃতি অগ্িদীপক উবধই প্রয়োগ করা 
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কর্তব্য। যখন বায়ুর প্রবলতা বশতঃ আখ্মান প্রবল হয় এবং জরাদি বিদ্ধমান 
থাকে, তখন উহা! বাতব্যাধি নামেই অভিহিত হয়, এইরূপ অবস্থায়ও দারুষটুক 
প্রলেপ বা যবপ্রলেপ প্রভৃতি প্রয়োগ এবং উদ্রে তারপিণ তৈল বা অন্য 
বাতত্স তৈল মর্দন করিয়া! উষ্ণজল ছার! শ্বেদ প্রদান করিবে। রোগ কঠিন 
হইলে অবস্থান্থসারে বস্তি প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নারাচচুর্ণ বা 
মহানারাচ চুর্ণ প্রভৃতি বিরেচনার্থ সেবন করিতে দিবে । ওধধ দ্বার দাস্ত 
হইলে, রোগীকে লঘুপাক পথ্য প্রদান এবং প্রত্যহ হিঙ্গচুর্ণ, চতুম্মুধ বা 
চিন্তামণি প্রভৃতি অবস্থাতেদে সেবন করিতে দিবে । বাতশ্নেম্সার প্রবলা- 
বস্থায় অগ্নিপ্রদীপনার্থ হিঙ্গদাচুর্ণ হিঙ্গ;ষ্টকচুর্ণ বা অগ্নিমুখচুর্ণ এবং কেবলমাত্র 
বায়ু বা বাতপিত্ের প্রকোপ থাকিলে, চতুম্মথরস ব1 চিস্তামণি প্রভৃতি ওষধ 
রোগীকে সেবন করিতে দেওয়। কর্তব্য। রোগের প্রথমাবস্থায় যাবৎ ক্ষুধা- 
বোধ ন1 হয়, তাবৎ লঙ্ঘন প্রদান করিবে । অনন্তর ক্ষুধাবোধ হইলে, সাণ্ু 
বা মুগযুষ প্রভৃতি সেবন করিতে দ্িবে। আশ্মান একবারে ভ্রাস হইলে এবং 
অগ্নি উদ্দীপিত হইলে, পুরাতন তওুগের অন্নপথ্য প্রদান করিবে । অব্লপথ্য 
প্রদান করিলে রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে ; সুতরাং সাবধানে অন্নপথ্য প্রদান 
করা কর্তব্য । 

_ প্রত্যাধ্ান। আমাশয়গত বায়ু কফছার! প্রকুপিত হইয়া প্রত্যা- 
ধানরোগ জন্মায় । প্রত্যাধানে আমাশয় স্কীত হয় এবং পার্খও হৃদয় তিন্ন 
অন্ান্ত স্থানে আগ্নানের অন্যান্য লক্ষণসকল প্রকাশ পাইতে দেখাধায়। 
এই প্রত্যান্যানরোগেরও আগ্মানের ন্যায় চিকিৎসা ,করিবে। প্রথমতঃ 
বমন করাইয়া! অগ্নিদীপক ওষধ এবং উষ্ণজলের স্বেদ প্রদ্দান করা কর্তব্য। 
প্রত্যা্মানে রোগীর প্রধানতঃ প্রবল আগ্নান ও শ্বাসক্রিয়া বলবতী হয়। 
ক্তরাং প্রবল আত্মান নিবৃত্ত না হইলে যতই শ্বাসনাশক ওষধ প্রয়োগ 
করা হউক কিছুতেই উপকার হয় না। প্ররত্যাক্সান প্রবল হইলে, 
দারুষট্ক, প্রলেপ বা যবপ্রজেপ বথানিয়মে প্রস্তত করিয়া উদরে প্রয়োগ 
করিলে. অনেক স্থলেই বিশেষ উপকার হয়, কিন্তু প্রত্যাশ্নানে আশ্বান 
অত্যন্ত প্রবল হইলে, মুত্রসংজননার্থ বিশ্বিকাপ্য প্রলেপ বা অন্তান্ত 
প্রলেপ বস্তিদেশে প্রয়োগ এবং পিঙ্গে বা যোনিতে উত্তর বস্তি প্রয়োগ 
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করিবে। এই অবস্থায় দাণ্তবন্ধ হইতে পারে; সুতরাং বর্তিপ্রয়োগ কর! 
একান্ত কর্তব্য । প্রত্যাপ্বান ও আগ্মান যুগপৎ প্রকাশ পাইলে, রোগ অতি 
প্রবল হয়। এই উত্তয় একসঙ্গে প্রকাশ পাইলে, উদরে তারপিণতৈল বা! 
বাতগ্তৈল যাগিশ করিয়া উঞ্জজলঘরা শ্বেদপ্রদান করিয়ে অথবা উ্- 
জলপূর্ণ পাত্রে রোগীকে বসাইবে। এই অবস্থায় শ্বেদ, প্রলেপ ও বর্তি 
প্রদান একান্ত কর্তব্য। রোগের প্রথমাবস্থায় বাহ বধপ্রয়োগ বেগ 
আবন্তক; চিন্কামণি বা চতুর্ণুখ প্রতৃতি বাতান্ধুলোমক আত্যন্তরিক উষধ 
সেবন করানও অবস্থাবিশেষে.সেইরূপ বর্তব্য। রোগীর গ্রজাব এবং কোষ্ঠ- 
শুদ্ধি হইলে, রোগের ত্রাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ আবস্থায় রোগীকে 
হিঙগা চরণ, অগ্িমুখচূর্ণ বা হিঙ্গ্টক প্রভৃতি অগ্নিদীপক বধ প্রদান করা 
কর্তব্য। যেপর্য্যস্ত রোগীর আগ্মানহাস অথব! অগ্নিসবল ন! হয়, তাবৎ. 
রোগীকে লঙ্ঘন প্রদান করিবে। রোগীর ক্ষুধা হইলে, সাগু পথ্য দিবে! 
অনস্তর ক্ষুধাবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ পুরাতন তওুলের অন্ন ও ব্যঞ্জন পথ্য প্রদান 
করিবে। ৃ ও 
আমাশয়গত বাতি। নাতি ও. স্তনের মধ্যবর্তী স্থানকে আমাশয় 
কহে। আযাশয়স্থ বায়ু প্রকৃপিত হইলে হৃদয়, পার্খ, উদর, ও নাভিদেশে 
বেদনা, পিপাসা, উদগার, বিশ্মচিকা, তেদ, বমন, কাস ও শ্বাস, প্রভৃতি লক্ষণ 
প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমাশয়োখিত প্রত্যান্মানরোগে বায়ু প্রকৃপিত 
হইলে, যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, আমাশয়স্থিত বাতরোগে তাহ! হইতে 
' অনেক ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায় ? কিন্তু তাহা হইলেও প্রত্যাগ্নানের চিকিৎসার 
সহিত আমাশয়গত বাতের চিকিৎসার সামগ্রস্য আছে। প্রত্যাশ্বানরোগে 
বায়ূরই প্রকোপ অধিক পরিলক্ষিত হয়, কিন্ত আমাশয়স্থ বাতে কক্ষ ও বায়ু 
উতয়ই প্রকুপিত হয় ও তজ্জন্ত বিচিকারোগের বহুবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়! 
থাকে । আমাশয়গত বাতে বাতগ্নেম্সার আধিক্য থাকিলে হৃদয়, পার্খ, প্রতৃতি 
স্থানে বেদানা, কান ও শ্বাম অধিক হয়; কিন্তু বায়ুর আধিক্য থাকিলে, 
আখ্বান প্রবল হইয়া থাকে । যাহা হউক, এই রোগের প্রথমাবস্থায় বিস্থচিকা- 
রোগের গায় সাধারণ অননিদীপক ও পাঁচক ওষধ প্রয়োগ কর! কর্তব্য, 
এবং রোগীকে লঙ্ঘন প্রদান সর্বাগ্রে আবশ্ক |. .লঙ্ঘনাত্তে ব্ৃহৎৎ অছিসুখ-. 


খুনে 
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চূর্ণ বা তান্করলবণ প্রভৃতি অথিবর্ধক উঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
এই রোগে অবস্থাবিশেষে আমাশয়ে উ্ন্বেদ প্রদান এবং বমনকারক বা' 
তীক্ষবিরেচক ওধধ সেবন করান যায় । আমাশয়গত বু প্রকৃপিত হওয়ায় 
শ্বাসাদি প্রবল হইলে এবং প্রত্যান্ানের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, প্রাগুক্ত 
প্রত্যাগ্নানের নিয়মানুদারে চিকিৎসা করিবে ও মুত্রসংজননার্থ বিদ্বিকাস্ত- 
প্রলেপ বা অস্থান্ত স্ষধ প্রয়োগ করিবে। দা্তবন্ধ হইলে, হহিঙ্গাগ্যাবর্তি বা 
ব্রিকটাস্তাবন্তি প্রয়োগ করা কর্তব্য। এই রোগে চিত্রকাদিচূ্ণণ অতি 
উৎকষ্ট উষধ। হ্লেম্সার আধিক্য থাকিলে, অগ্নিদীপক হিচ্গ ্যুর্ণ বা স্ব্প 
অগ্বিমুখচূর্ণ প্রভৃতি উঁধধ প্রদান করিবে এবং তদ্দাঁরা অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে 
বমন্কারক ওঁধধ বিবেচনার সহিত সেবন করাইয়া বমন করাইবে। অনন্তর 
বিশ্বাগ্কাথ বা বচান্তকাখ রোগীকে ব্যবস্থা করিবে! এই রোগে 
প্রথমতঃ লঙ্ঘন তত্পরে অগ্নিদীপক গুঁধধন্বারা আমাশয় সংশোধিত 
হইলে রোগীকে পুরাতন তওুলের অন্ন পথ্য দিবে । কফপ্রবলরোগীয় এই 
উষধ প্রয়োগে অগ্নিবৃদ্ধি না হইলে বমনকারক উষধ প্রয়োগ করিবে । বাতা- 
ধিক ব্যক্তিকে কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য বিরেচক উঁষধ প্রয়োগ করা আবশ্তুক । কিন্ত 
থে সকল ব্যক্তির স্বভাবতঃ দাস্ভ হইবার সম্ভাবনা, তাহাদিগকে বিরেচক 
ওধধ কখনও প্রয়োগ করিবে না, যেহেতু এই আমাশয়গত বাতরোগে 
স্বভাবতঃ দাস্ত হইতে পারে। রোগীর অগ্নি সবল হইলে, অন্নভোজনের উপ- 
যুক্ত সময়। তখন রোগীকে পুরাতন শালি তলের অন ও মুদ্রগযুষ প্রভৃতি 
পথ্য দ্িবে। . 

পককাশয়গত বাত । আমাশয়ের নিয়ে এবং মৃত্রাশয়ের উর্ধতাগে 
পক্কাশয় অবস্থিত। এই পক্কাশয়গত বায় কুপিত হইলে আধ্মান, উদরে গুড়, 
গুড়, শক, উদরে বেদনা, বায়ুর সততা, ুত্রকৃন্কতা এবং যল ও মৃত্রের 
রুদ্ধতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুতরাং এই রোগে লক্ষণান্ছসারে 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ ওউঁধধ সেবন এবং বাত তৈল মর্দন করাইয়া স্বেদ প্রদান কর! কর্তব্য । 
মুক্সরোধ হইলে, বিদ্বিকাগ্থপ্রলেপ বা৷ বটপত্রীপ্রলেপপ্রয়োগ এবং মৃত্র- 
কৃদ্কৃতা প্রকাশ পাইলে, বস্তিগতবাতের ন্যায় মূত্রকারক ওঁবধত্ার! চিকিৎস! 
করিষে। মৃত্রর়োধ হইলে, লারাচচ্র, জিৃতাদি বটটিক! এবং হিঙগাস্ভাবন্ি 


বা ফলব্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উদরে -আগ্মান থাকিলে, যব- 
প্রলেপ বা দারুষট্ক প্রলেপ প্রদান এবং চিন্তামণি বা চতুর্থ ্রভৃতি ্ধধ 
ব্যবস্থা করিবে? উদরে বেদনা! ও উদর বায়পূর্ণ অনুভূত "হইলে, বৃহঃ 
উষ্ণজলের স্বেদ-প্রদান এবং হিঙ্গান্চর্ণ বা বৈশ্বানরচূর্ণ প্রভৃতি উধধ প্রয়োগ 
করিবে | বিবিধরোগেও পক্কাশয়গত বাছু আনুষঙ্গিক প্রকৃপিত হইয়া থাকে। 
জর, অজীর্ণ, বিস্চিকা প্রভৃতি রোগে পকাশয়গত বায়ু গ্রকৃপিত হয়। আবার 
অনেকরোগে পক্কাশয়গত বামুর প্রকোপের সহিত আমাশয়গত বাছুও প্রকু- 
পিত হইয়া থাকে, সুতরাং পক্কাশয়গত বায়ুর প্রকোপ দূরীকরণার্থ সর্বাগ্রে 
যত্ববান্‌ হওয়। কর্তব্য। বিহ্্চিকারোগে স্থানগত বামুই প্রকুপিত হয়। 
পক্কাশয়গত বায়ু প্রকৃপিত হইলে, অনেক স্থলে বস্তি অর্থাৎ মৃত্রাশয়গত বায়ু 
কুপিত হয়। যে স্থলে অন্যান্ত লক্ষণ ক্রমশঃ প্রকাশ না পায়ঃ 
সেই স্থলে এরগুতৈলদ্বারা পিচকারী দিবে । রোগ পুরাতন হইলে, বা 
প্রবল ব্যক্তিকে স্সিপ্কবিরেচক মহামাষতৈল, বৃহত্মাধতৈল ব! ছাগলাগ্- 
দ্বত সেবন করাইবে । জলবাঘুদোষ, রুক্ষ বা তীক্ষুদ্রব্যতোজন ও ধাতুক্ষয় 
প্রভৃতি বহুবিধ কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয়, সুতরাং এ সমস্ত কারথ যাহাতে 
দূরীকৃত হয়, তদ্ধপ নিয়মপ্রতিপালন এবং চিন্তামণি, চতুম্মথ বা যোগেন্্ররস 
ব্যবস্থা করা কর্তভব্য। যে ধ্য্ত বায়ুর হ্রাস না হয়ঃ তাবৎ বায়ুর 
অন্ুলৌমক অথবা কোষ্ঠশুদ্ধিকারক উধ ও পথ্য রোগীকে সেবন করিতে 
দিবে। 
বস্তিগত বাত। বস্তি অর্থাৎ মৃত্রাশয়গত বাযুকুপিত হইলে, যৃত্র- 
রোধ ঘ। পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ. হইয়। থাকে।. অন্তান্ত কারণে মূত্রকচ্ছরোগ 
উৎপন্ন হইলে বস্তিগত বায়ু প্রকুপিত হয়। এই অবস্থায় বস্তিশোধনার্থ 
নিরূহবস্তি প্রয়োগ করিয়া সাতদিন পরে আবার অন্ুবাসন বস্তি প্রয়োগ 
করির্পে বিশেষ উপকার হয় । পুনঃ পুনঃ মৃত্রবন্ধ হইলে বলাগ্চর্ণ ছুষ্ধসহ বা 
পথ্যাদিচর্ণ মধুর সহিত সেবম করিতে দিবে। য্লোগীর একেবারে মৃত্রবন্ধ . 
হইলে, ঘবক্ষারচূর্ণ ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিতে দিবে এবং কুমড়া বীজ 
বাশার বীজ পেষণ করিয়া মুক্রাশয়ের উপব্রিভাঁগে লেপ প্রদান করিবে, 
কিবা আলা পেষণ করির্া মূত্রাশয়ের উপর প্রলেপদিলেও বিশেষ উপকার 


8৮০ আধুবেবদ-শিক্ষা। 


সাধিত হয়। বিস্বিকা দ্যগ্রলেপ বা বটপত্রীপ্রলেপ দ্বারাও অনেকস্থলে উপকার 
পাওয়া যায়। বিশেষ আবশ্তক হইলে পুরুষের লিঙ্গ বা স্ত্রীলোকের যোনির 
মধ্যে উত্তরবস্তি প্রদীন করিবে । উত্তর বস্তি প্রয়োগের পূর্বে নি্ূহবস্তি প্রদান 
আবশ্বক। এই সমস্ত ক্রিয়াদ্বার! মূত্র সরলতাবে নির্গত হইলে, রোগীর 
বস্তস্থানে বিষ্তৈল বা মধ্যমবিফুতৈল প্রস্ৃতি ষর্দন করিতে দিবে। মৃত্রা- 
শয়ে বেদনা থাকিলে ভ্রিফলালৌহ ছুপ্ধসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
বস্তিগতবাতে বাতান্ছলোমক বিবিধ শীতল দ্রব্য সেবনে রোগীর উপকার 
হয়। চিন্তামণি বা চতুর্ম,খ প্রভৃতি ওধধ নূতন ও পুরাতন সর্বপ্রকার বস্তিগত 
বায়ুরোগেই উপকারী । 


গুহাগত বাত। গুহথগতবাতয়োগে যল ও মৃত্রেরৌধ, উদরে বেদনা, 
আশ্মান, অশ্মরী ও শর্করা প্রভৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং জজ্ঘা, উরু, ত্রিক, 
পার্খ, স্বদ্ধ ও পৃষ্ঠদেশে বেদন! অস্কমিত হয়। পূর্বোক্ত পক্কাশয়গত বাতের 
নিয়মানুসারে এই 'রোগের চিকিৎসা করিবে । বস্তিগত বাতে যে সমস্ত 
উষধ পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাও অবস্থানুসারে প্রয়োগকর1 যাইতে পারে। 
গুহগত বাতের উদ্দাবর্তরোগের নিয়মান্ুসারে চিকিৎসা করিলেও উপকার 
হয়। উদাবর্ত রোগের বাতনাশক ওধধদ্বারা পক্কাশক্গত বাতরোগের 
চিকিৎস৷ পুব্বে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, গুহ্থগত বাঁতেও সেই সকল ওষধ 
প্রয়োগ করিবে। 


হুদ্গত বাতি। হদয়গতবাতরোগে মরিচচুরণসংযুক্র পদ্মগুড়ুচী অথবা 


অশ্বগন্ধাদিচুর্ণ ব1 দেবদার্ববাদিচুর্ণ যথানিয়মে প্রস্থত করিয়! উষ্ণজলসহ রোগীকে 
প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে । 


শ্রোত্রগত বাত। বায়ু কর্ণগত হইলে, কর্ণাভ্যস্তরে বিবিধ শঙ্খঘণ্টা- 
দিব শব্দ আত হয় এবং তৎসহ শ্লরেম্া প্রবপ হইলে করণের অভ্যন্তরে বেদনা ও 
মাথাভার প্রভৃতি নানাবিধ উপদ্রব গ্রকাঁশ পায়, অতএব বাতগ্লেক্সার লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে, মহালক্ষীবিলাসরস সেবন ও বৃহত্দশমূলতৈল মাথায় মর্দন 
কর] একান্ত কর্তব্য, কিন্ত কেবলযাত্র বায়ুর প্রকোপ পরিলক্ষিত হইলে, 


বাতব্যাধি-ফ্টিকিতসা। ৫৮১ 


চিন্তাণিরস ও বৃহত্ছাগলাদ্য দ্বত সেবন এবং মধ্যঘনারাণতৈল মর্দানে 
পমথিক উপকার পাওয়। যায়। কর্ণাভ্যস্তরে জলাদি প্রবেশ ব! জরছোষে 
বধিরতা প্রকাশ পাইলে, স্প্নল্ক্মীবিলাস ব৷ 'মহালক্্ীবিলাসরস প্রভৃতি ওবধ 
অত্যন্ত উপকারী। কর্ণরোৌগে সেই সকল চিকিৎস! বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে। 
কর্ণগত বাতরোগে মন্তকে তৈলমর্দন, শীতলঞলে স্নান এবং বায়ূনাশক অন্ন 
ও পানীয় অতি উপকারী । 

শিরাগত বাত | শিরাগতবাতরোগ বাহায়াম, অন্তরায়াম, খন্বী ও 
কুজ্তা প্রভৃতি বাতরোগের অন্তর্থত, অর্থাৎ শিরাসমূহ আশ্রয় করিয়াই 


&ঁ সমস্ত বাতরোগ উৎপন্ন হইয়া! থাকে। এঁ সকল রোগের চিকিৎসা 


পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। 


স্নায়ুগত বাতি। কুপিত বায়ু ্লায়সমূহকে আশ্রয় করিলে শৃল, আক্ষেপ, 
কম্প বা দেহের স্তব্ধতা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইয়া থাকে । বিবিধবাত 
রোগে স্নায়্গতবায়ূর প্রকোৌপবশতই শুল, আক্ষেপ ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। পক্ষাঘাত ও সর্বাঙ্গগত বাতরোগে দেহের স্তব্ধতা প্রায়শঃ 
প্রবল হয়, স্বৃতরাং বুঝিতে হইবে, এঁ সমস্ত বাতরোগে কুপিত বায়ু স্গায়কে 
আশ্রয় করিয়া থাকে। এজন্ত এ সমস্ত রোগের চিকিৎসাই ন্নামুগত বায়ুর 
চিকিৎসামাত্র। সাধারণতঃ স্নীঘুগত বাতরোগে শুলাধিক্য প্রকাশ পাইলে, 
বাতগজাক্ষুশ,  বৃহতবাতগজাদ্ছুশ, বাতশৈলেন্্রস, বৃহৎসৈন্ধবাদিতৈল 
অত্যন্ত উপকারী । ক্লামুগত বাতরোগে কম্পপ্রবল হইলে, দ্বিগুণাখ্যরস, 
বাতারিরস, নকুলাদ্যতৈল প্রভৃতি ওঁষধ অত্যন্ত উপকারী। এই প্রকার 
স্ামুগতবাতে হস্ত পদাদি অঙ্গের আক্ষেপ প্রবল হইলে, বাতকুলাস্তক, 
ও চতুভু'জরস, এবং পুরাতন অবস্থায় বলাতৈল, বলাশৈরেয়তৈল ব 


মহাযাবতৈল প্রয়োগ রা একান্ত কর্তব্য। স্বায়গতবাতে দেহের স্তব্ধতা 
হইলে, শান্বনম্বেদ, শঙ্ষরশ্থেদ? মাধবলাদিকাঁথ, রসোনাষ্টক, রসোনপিগ্ত . 


প্রস্ৃতি ওষধ অত্যন্ত উপকারী। ন্নায়ুগত বামুর প্রকোপবশতঃ আক্ষেপ, 
কম্প বা শুলাঁদি কোনও রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এসকল রোগের 


নি 


কোন একটী ওষধ প্রয়োগে স্বায়ুগত অন্তান্ত উপসর্গেরও উপকারি হয় 1 .এই: 


৫৮২ আযুর্েদ-শিক্ষা | 
মফল বাতের নূতন অবস্থায় বিবিধ কাখ, বটিকা, শ্বেদ-প্রয়োগ ও পুরাতন 
. অবস্থায় ঘতসেবন এবং সর্বাঙ্গে তৈল ব৷ ঘ্বৃতাদিমর্দন একান্ত প্রয়োজনীয় । 

সন্ধিগত বাত। কুপিত বায়ু সন্ধিকে আশ্রয় করিলে সন্ধির বন্ধন সমস্ত 
শিখিল এবং সদ্ধিস্থানে শূল ও সন্ধিস্থান স্কীত হয়। প্রমেহাশ্রিত আমবাত ও 
ক্রোষ্টকণীর্ষ প্রভৃতি রোগে এইরূপ বেদনা ও শোথ অধিক প্রকাশ পাইয়া 
থাকে। যাহা হউক সন্ধিস্থানে শোথ ও শূল প্রভৃতি প্রবল হইলে, বিবিধ 
প্রলেপ, ইন্জবারুণিকাদিযোগ, আমষবাতারি বটিকা, রসোনাষ্টক, রসোনপিগ, 
বা যোগরাজগুগ গুলু প্রতৃতি ওষধদ্বারা সমধিক উপকার পাওয়। যায়। 
রোগের পুরাতন অবস্থায়, মহাবিজয়ভৈরবতৈল বা বৃহৎ সৈম্ধবাদিতৈল 
অতি উপকারী । ৃ 

রলগত বাত । কুপিতবামু রসাশ্রিত হইলে, সর্ধাঙ্গে স্থচীবিদ্ধবৎ বেদনা 
এবং শরীরে বর্ণের বিভিন্ততা! পরিলক্ষিত হইয়! থাকে । রসাশ্রিত বাতে যেসমস্ত 
লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, আমবাতেও সেই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে । রসা- 
শ্রিত বাতরোগে শক্করস্থেদ বা! বালুকা স্বেদ; প্রভৃতি প্রদান এবং বাতগজাদ্ছুশ, 
মহাবাতগজাছুশ বা রামবাণ প্রভৃতি ওষধ সেবন করান কর্তব্য । পুরাতন 
অবস্থায় বিজয়তৈরবতৈল, মহাধিজয়ভৈরবতৈল বা৷ বৃহৎসৈম্ধবাতৈল প্রভৃতি 
গাত্রে মর্দন করিতে দিবে। 

রক্তগত বাতি । কুপিত বায়ু রক্তগত হইলে, শরীরে অত্যন্তবেদনা, 
ব্তাপ, দেহের বিবর্ণতা, অরুচি, শরীরে ব্রণোৎ্পত্তি এবং তোজন করিলে 
শরীরের স্তব্ধ! প্রভৃতি যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, বাতরক্তাদিরোগেও. 
সেই সমস্ত লক্ষণ অনেকাংশে পরিলক্ষিত হয় কিন্তু উভয়রোগের মধ্যে পরতে 
আছে। বামু রক্তগত হইলে, গাত্রে শীতললেপ প্রদান এবং যে স্থানে ব্রণ 
উৎপন্ন হয়, সেই স্থান হইতে রক্তমোক্ষণ করা কর্তব্য। সিংহন।দগ্ডগ গুলু 
প্রভৃতি বিরেচক গুঁধধ এবং অমৃতা্তগুগ গুলু ও অশ্বগন্ধাতৈল এই রোগে 
অতি উপকারী । | 

মাংসগত বাতি। মাংসগত বাতরোগে দেহের গুরুতা) স্তব্ধতা ও. 
দু্যাঘাতবৎ আভান্ত. বেঙ্গন।. এবং. বেদনাঘুক্ত স্থানের নিশ্চলত| প্রকাশ ' 


বাতব্যাধি-চিকিৎসা | ৫৮৩ 


পায়। এই রোগে সিংহনাদগুগ গুলু বা অন্ান্ত বিরেচক ওধধ প্রত]হ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে, বিরেচনার্ 
মাষতৈল, মহামাষতৈল বা মধ্যমনারায়ণতৈল, উষ্ণ ছুগ্ধসহ পান করিতে. 
দিলে অসাধারণ উপকার হয়। 

মেদোগত বাত | মেদোগত বাতরোগে মাংসাশ্রিত বাতের ন্যায় লক্ষণ: 
প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং এই পোগে শরীরের স্ানে স্থানে গ্রন্থি, ব্রণ এবং 
অল্প বেদনা প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় শোণিতশোধক অথচ তীক্ষবিরেচক 
ওষধ প্রদান করা কর্তব্য। বিরেচন ভিন্ন এই বাত কোনও মতে প্রশমিত 
হুয় না। বিরেচক উধধ প্রদান করিলে শরীরের গ্রন্থিসকল নরম হয় এবং 
ব্রণস্থানের বেদন! অনেকাংশে হাঁস পাইতে থাকে । 

অস্থিগত বাতি। অস্থি ও মজ্জাগত বাতরোগে অস্থি ট্রি 
বেদনা, মাংসক্ষয় ও বলহ্বাস পায়। এই রোগ অতি কঠিন। এই রোগে 
ত্রিশতী প্রসারণীতৈল বলাতৈল বা অশ্বগন্ধাতৈল প্রভৃতি অবস্থা্ুসারে গাত্রে 
মর্দন এবং অশ্বগন্ধাত্বত বা ছাগলাগ্ঘদ্বত প্রস্ৃতি রোগীকে অবস্থান্থসারে 
সেবন করিতে দিবে । 

মজ্জাগত বাত | অস্থিগত বাতরোগের ন্যায় মজ্জাগত বাতরোগের 
চিকিৎসা করিবে । রোগ পুরাতন হইলে ত্রিশতী প্রসারণীতৈল, সপ্তশতিক- 
প্রসারণীতৈল, একাদশ শতিকগ্রসারণীতৈল, বলাতৈল বা অশ্বগম্ধাতৈল 
এবং হংসাদিত্বত প্রভৃতি বাতাদি দোষতেদে রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে 
দিবে। এই টরোগে অশ্বগন্ধাঘবত, ছাগলাঘ্বত্বত বা বৃহৎছাগলাদ্যঘ্বত প্রভৃতি. 
সেবনে বিশেষ উপকার সাধিত হয়। 

শুক্রেগত বাতি । শুক্রগত বাতে রোগীর গ্রাত্রে কেতকাদ্যতৈল মালিশ 


এবং বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘ্ৃত, অমৃতপ্রাশত্বত বা বৃহত্ছাগলাগ্ত্বত সেবন করান 
কর্তব্য । যোগেক্সরস, চিন্তামণি বা চতুগ্ম প্রস্ৃতি উধধ অন্থপান-বিশেষে 
সেবন করাইলেও উপকার পাওয়া যায়। শুক্রগতবাতরোগে রোগীকে হুধ, 
ছাগমাংসযুষ প্রতৃতি শুক্রবর্ধক পথ্য প্রদ্দান করা একান্ত কর্তব্য । যে সমস্ত 
ব্য তৃপ্ডিসম্পাদক, ভাহাও অবস্থাতেদে রোগ্রীকে সেবন করিতে দিবে। 


৫৮৪ আম্ুর্ব্বেদ-শিক্ষা। 
. শশিরোগ্রহ 1 শিরোগ্রহরোগে শিরোধারক শিরাসমূছের রুক্ষত| এবং 
তাহাতে বেদনা ও কৃষ্ণাভ! প্রকাশ পাইয়। থাকে। এইরোগ কষ্টসাধ্য । 
রোগের প্রথমাবস্থায় লক্ষমীবিলাস, নারদীয়লক্ীবিলাস, বৃহ নারদীয়লক্ষী- 
বিলাপরস বা মহালক্ীবিলাস প্রভৃতি ওঁধধ প্রয়োগ করিবে । কোষ্ঠবদ্ধ 
ধাকিলে, দশযূলকাথে এরওটতৈল মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। 
যেহেতু কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে শিরোগ্রহ ক্রদশঃ প্রবল হইয়া! থাকে । কোষ্ধ- 
শুদ্ধির জন্য প্রাতে যোগরাজগুগ গুলু সেবন করাইলে, আরও উপকার 
হয়। ঝোগ পুরাতন হইলে বৃহত্দশমূলতৈল ব! ব্রিশতীপ্রসারণীতৈল ষন্তকে 
মালিশ করিতে দিবে, কিন্তু বাঘুর আধিক্য থাকিলে, উহ্থার পরিবর্তে 
্ব্পপ্রসারণীতৈল ব! পুষ্পরাজপ্রসারণীতৈল মালিশ করান কর্তব্য। বড়বিন্দু 
তৈলের নন্ত প্রয়োগঘার। অনেক স্থলে মহান্‌ উপকার হয়। বৃহৎ ছাগলাস্চ- 
স্বত বা মহুবাস্বত এই রোগে সমধিক উপকারী। শিরোগ্রহের বিশেষ 
চিকিৎসা শিরোরোগে দ্রষ্টব্য 

জ্স্তা। বায়ু ঘারা পুনঃ পুনঃ জুস্তা অর্থাত হাই উথিত হইয়। থাকে। 
এইরোগে গুষ্ঠ্যাদিচূর্ণ সেবন করিতে দিবে এবং স্ুকোমল শয্যায় রোগীকে 
শায়িত করাইবে । রোগীর গাত্রে কটুতৈল মর্দন বা তাহাকে মধুরপ্রব্য ভোজন 
করাইলেও সমধিক উপকার হয়। অনেকস্থণে ইচ্ছানুর্ূপ তাশ্ুল তক্ষণদ্বারাও 
জস্তা নিম্বভি হইতে দেখা যায়। 

রসাজ্জান। রসাজ্ঞান অর্থাৎ তিক্ত, অস্ন প্রভৃতি রসজ্ঞানের অভাব। 
এই রোগ হইলে রোগীর জিহ্বা সৈম্ধবাদচুর্ণ মর্দন করিতে দিবে। এক্সপ 
ভাবে মর্দন করাইবে, যেন জিহ্বার ময়লা সম্যক্‌ প্রকারে ছুরীভূত হয়। রসা- 
জানরোগে পিতাধিক ব্যক্তির জিহ্বায় কিরাতাদিচুর্ণ ঘর্ষণ এবং ্নেশ্াধিক 
ব্যক্তির জিহ্বায় আদাররস ধর্ষণ কৰিলে রোগীর কটুতিক্তাদিরস বোধ হয়। 

স্থপ্তবাতি। সুগুবাত অর্থাৎ স্বক্শৃন্ততা। ্পর্শজ্ঞানশৃন্ততায় যে স্থানে 
স্পর্শশক্তির অভাব পরিলক্ষিত হইবে, সেই স্থানের রক্তমোক্ষণ করিবে এবং 
. তৎপর তৈল ও সৈদ্ধবলবণ একত্র করিয়া জঙ্গারাগিতে প্রদান করিলে, তাহ। 
হইতে যে ধূম উদিত হইবে, সেইধৃম রোগীর ব্যাধিস্থানে 'লাগাইবে। 


বাতব্যাধি-চিকিৎসা । ৫৮৫ 


কিন্তু পক্ষাঘাতাদিয়োগে এরূপ ম্পর্শজ্ঞানের অভাব হইলে, অন্যকোন উষধ 
প্রয়োগ না করিয়। সেই রোগের নিয়মানুপারে চিকিৎসা করিবে এবং ঝিন্‌ 
ঝিন্‌ প্রভৃতি বাতরোগেও স্পর্শজ্ঞানাভাব হইলে, সেই রোগের নিয়মাছুসারে 
চিকিৎসা করিবে। ৃ 

পিতাশ্রিত প্রাণবায়ুদ্বার! বমন, দাহ প্রভৃতি যে সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়, 
সেই সমস্ত রোগে বাতপিত্তনাশক ক্রিয়া করিবে অর্থাৎ কোষ্ঠগ্ুদ্ধিকারক 
অথচ পিত্বনাশক ওঁধধ সেবন করিতে দিবে । উদানবায়ু পিস্তকে আশ্রয় 
করিলেও দাহ' মৃষ্ছা, ভ্রম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়; সুতরাং এইরোগেও পূর্ববব 
বায়ূ ও পিত্তনাশক চিকিৎসা করিবে । উদ্দানবায়ু কফাশ্রিত হইলে রোগীর 
ঘর্মাভাব, বিষত, অগ্নিমান্দ্য ও শীত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ প্রায়, এই রোগে 
বাতশ্নেম্মনাশক ওষধ পেবন্‌ করিতে দিবে । এইরূপ পিস্ত বাতাশ্রিত অথবা 
বায়ু পিততাশ্রিত হইলে, বাঁতপিত্তনাশক ওষধ প্রয়োগ করিবে । বায়ু শ্রেম্মা- 
শ্রিত অথবা স্লেম্মা বাতাশ্রিত্‌ হইলে, বাতশ্রেম্মনিবর্তক চিকিৎসা করিবে । এই 
প্রকার বমন, দাহ; বিষ্রত।, ভ্রম, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ যে রোগের সঙ্গে 
প্রকাশ পায়; সেই রোগের সহিত তাহারও চিকিৎসা করিবে । বমনে 
কোনস্থলে মৃছুবিরেচক শুঁধধ প্রয়োগ কর্তব্য, আবার যেস্থলে দাস্ত প্রবল 
থাকে, সেস্থলে পিত্তনাশক অথচ ধারক উঁষধ প্রয়োগ করা আবশ্তক। দাহ- 
রোগে কোনস্থলে পিস্তনাশক মুছুবিরেচক ওুঁধধ প্রয়োগ করা হয়) আবার 
অতীসারাদিরোগে পিত্তনাঁশক ধারক ওষধ প্রয়োগের আবশ্যকতা হয়। 
সাধারণতঃ বাতৃরোগের নৃতনাবস্থায় স্বেদপ্রয়ৌগ, বটিকা- অবলেহ, কথ প্রসৃতি 
উধধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে । জর, কাস প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় 
যেরূপ তৈল, দ্বত প্রয়োগ করিতে হয়, বাতরোৌগেরও পুরাতন অবস্থায় সেই- 
দ্ধপ তৈল ঘ্বতাদি প্রয়োগ কর! কর্তব্য। কিন্তু বৃদ্ধ বা পরিশ্রমাসক্ত ব্যক্তির 
শরীরে বায়ুর রুক্ষতাবিনাশের জন্য সচরাচর তৈলাদি প্রয়োগ কর! হইয়া 
থাকে, তাহাদের বটিকা, কাথ প্রত্বতি অনেক সময় আবশ্তক হয় না। 
ছাঁগলাগ্ঘরত, বৃহৎ ছাগলাগ্প্ুত, অমৃতপ্রাশদ্ূত বা অশ্বগন্ধাদ্বত প্রভৃতি কতক- 
গুলি উধধ প্রমেহান্থিত, ক্ষীণধাতু, কশ ও হূর্বলব্যক্তির শ্বভাবতঃ বাতাধিক্য 
অবস্থায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে, যেহেতু স্নেহদ্রব্য.ভিন্ন অন্কান্ত ড্রবাদ্বার। তাহাদের 

৯৯ 


৫৮৬ আযুর্ষ্বেদ-শিক্ষা। 
অভাব পূরণ কর] যায় না। অনেকস্থলে বায়ু ভিন্নরোগ দ্বার! প্রকুপিত 
হইয়া থাকে। প্রমেহ, মুত্রকচ্ছ, মুতাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগে অত্যধিক. 
রগ, বক্তাদি ধাতুর ক্ষয়বশতঃ শরীরে বায়ুর আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। এ 
সমন্ত রোগে মূলরোগনাশক টষধদ্বারা ব।য়ু প্রশমিত হর না; তজ্জন্ত পৃথক 
বামুনাশক উঁধধ সেবন করাইতে হয়। প্রমেহ হইতে ধাতুক্ষযবশতঃ বাস 
প্রকুপিত সইলে, বৃহৎ ছাগলাগ্দ্বত বা অমৃতপ্রাশঘ্বত অতি উপকারী। 
মূত্রকুজ্ছ বা মৃত্রাঘাতরোগে বায়ু প্রকৃুপিত হইলে, চতুম্মুথ বা ষোগেন্দ্ররস 
গ্রভূৃতি গঁধধ সেবন করান কর্তব্য। * ন্ 
সোমরোগে মৃত্রাধিক্যবশতঃ শরীর বাতাধিক হইলে, বায়ুপ্রশমক তৈল 
ঘ্বত ও বটিক৷ প্রয়োগ করিবে । এইরূপ তিন্ন ভিন্ন রোগে বায়ুর প্রকোপ 
হইলে বায়ুর শান্তিকারক ভিন্ন ভিন্ন ওষধ প্রয়োগ করা যায়। আবার 
অনেক রোগের ওষধ মূলীতৃতরোগ নষ্ট করিয়৷ বায়ুর শমতা উৎপাদন করে। 
হথা-জ্বরঃ কাস, রক্তপিত্ত প্রনস্থতি রোগের পুরাতন অবস্থায় তৈল, ঘ্বত 
প্রস্তুতি উবধ জর ও কান প্রভৃতি দুরীভূত করিয়া শরীরস্থ বামুর শষতা 
জন্মায়। কোন কোন রোগে উপসরাঁভূত বায়ু এতদূর প্রবল হয় যে বায়ু 
প্রশমিত না হইলে, সেই মূলরোগ একবারে দূরীভূত হয় না। বাতজ অর্শঃ, 
বিষ্টন্বাজীর্ণ ও অধোগত অস্পিত্ত প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠস্থ বায়ূ হাস না হইলে 
কোনমতে প্র রোগ প্রশমিত হয় না। অতএব বায়ু যে রোগের সঙ্গে যেরূপ- 
ভাবে অবস্থান করে, সেইরূপতাবে তাহার প্রশমনার্থ উধধ প্রদান কর! 
কর্তব্য। শ্লেশ্মাশ্রিত বায়ুরোগে যে সমস্ত উষধ প্রযুক্ত হয়, পিত্তাশ্রিত বায়ুর 
উষধ তাহ! হইতে ভিন্ন, আবার বসাশ্রিত বায়ুর যে ওঁষধ, রক্তাশ্রিত বায়ুর 
উষধ তাহা অপেক্ষা ভিন্ন, রক্তাশ্রিত বায়ুর যে ওধধ, শুক্রাশ্রিত বায়ুর উষধ 
তাহা হইতে অন্তরূপ, এইরূপ শিরোগত বায়ুর যে উষধ বক্ষোগত বামুর 
ইধধ তাহা অপেক্ষা অন্প্রকার এবং বক্ষোগত বায়ুর উষধ হইতে আমাশয়গত 
বায়ুর, আমাশয়গত বায়ুর ওষধ হইতে পক্কাশয়গত বায়ুর, পক্কাশয়গত বায়ুর 
উষধ হইতে বস্তিগত বায়ুর ওষধ অনেকাংশে ম্বতন্থ। এইরূপ শির" স্সায়ু 
প্রভৃতিগত বামুর পৃথক্‌ পৃথক্‌ ষধ নিরূপণ করিয়া চিকিৎসা কার্য পরব 
হওয়াই বৃদ্ধিমভাব পরচয়। 


৯ 


বাঁতব্যাধি-চিকিৎসা। ৫৮৭ 


বাতব্যাধিরোগে-__ওষধ । 

_ দশমুলকাথ। আগ্ষেপক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, সর্বাঙ্গবাত, 
হস্ুত্তসত মৃকত্ব, মিন্মিনত্ব, মন্যান্তস্ত ও শিরোগ্রহ প্রভৃতি বাতরোগের প্রথম 
অবস্থায় রোগীর ইন্দ্রিক্বের বিকলতা দৃষ্ট হইলে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, 
এই ক্াথে এরগুতৈল প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে । কোষ্ঠতদ্ধি 
থাকিলে এরগুতৈল অন্পপরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। 

দশমূলকাথ। প্রস্ততবিধি *৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | ৃ 
রাক্সাসপ্তক | একাঙ্গবাত, সর্বাঙ্গবাত,বাহুশোষ, অববাহুক। বিশ্বচী, 
গৃথধসী, খঞ্ডতা, পঙ্গুতা, কলায়খঞ্জতা এবং শিরা ও স্নাযুগতবাতেরঁ প্রথমাবস্থায় 
রোগীর হস্ত, পদ ব৷ অন্তান্ত অঙ্গে বেদনা, ভারবোধ বা তংসঙ্গে জরভাব 
থাকিলে, এই ওধধ রোগীকে প্রতিদিন প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে 
দিবে। কোষ্ঠকাঠিন্ত থাকিলে এরগুতৈল প্রক্ষেপ দ্িবে। 

রাক্সীসপ্তক | রান্মা, গুলপ, সোন্দাল, দেবদারু, গোক্ষুর, এরগুমুল ও পুনর্ণবা; এই সমস্ত 

ড্রধয সমভাগে মিলিত ২ তে।লা, জল ৩২ তোলা*শেব ৮ তোলা | প্রক্ষেপ-_শ ঠচুর্ণ |*আমা। 
রাক্সীদশমূল | একাঙ্গবাত, সর্বাঙ্গবাত, বাহুশোষ, অববাহক, 
ক্রোষ্টকণীর্ধ, বিশ্বচী, গৃএসী, খঞ্জতা, পঙ্থৃতা, কলার়ধঞ্জতা, কুজত। এবং শিরা 
ও স্বামুগত বাতরোগের প্রথম অবস্থার হস্ত, পদাদি ইন্দরিয়ের ক্রিয়া হাস অথবা 
বেদনা! বা তারবোধ হইলে, এই কাথ রোগীকে প্রতিদিন প্র!তে সিদ্ধ করিয়া 
সেবন করিতে দিধে। কোষ্ঠকাঠিন্ঠ থাকিলে এঁ কাথের সহিত এরগতৈল 
মিশ্রিত করিয়া লইবে। 
রাক্সাদশমূল | বিশ্বছাল, শোণাছাল, গাস্তায়ীছাল, পারুল, গণিগ্নারী, শালপ।ণী, চাকুলে, 


বৃহতী, কণ্টকারী, গোস্ষুর, গুলধ, এরওমূগ, রাস্সা, খু ঠ এবং দেবদাঁরু; এই সফল ত্রধ্য 
মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ ভোলা । 


 স্বল্পরান্নাদি কাথ-। অদ্দিত, শিরঃশূল ও সন্তাস্তস্ত প্রভৃতি বাঁত- 
রোগের প্রথযাবস্থায় এই ক্কাথ রোগীকে প্রতিদিন প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন 
করিতে দিবে। 


৫৮৮ আয়ুর্ষ্বেদ-শিক্ষা!। 


॥ 

হবয়রান্সাদি কাথ। রান্থা। শু ঠ, বিড়ঙ্গ, এরওমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিশ্বছাল, 
শোণাছাল, গান্তারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও 
গোক্ষুর ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । 

মহারাক্সাদি কাথ | একাঙ্গবাত, সর্বাঙ্গগতবাত, বাহুশোষ, বিশ্বচী, 

অববাহক, গৃএসী, খঞ্জতা, পঙ্গৃতা, কলায়খণ্জতা, কুজতা, গান্রকম্প, অর্দিত, 
হুস্ত্ত, এবং ক্রোষ্ট কণীর্য প্রভৃতি বাতরোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় ইন্দিয়ের 
বিকলতা, শরীর ভার বা অসাড়ঝোধ অথবা বেদন] প্রভৃতি থাকিলে, এই 
কাথের সহিত শুতীচুর্ণ, বক্ষ্যমাণ আভাচাচুর্ণ বা অলগ্ুষাদ্ধচুর্ণ মিশ্রিত করিয়া 
রোঁগীকে সেবন করিতে দিবে । | 

মহারাস্্াদি কাথ। রাস্তা, এরগুমূল, বাঁসকছাল, দুরীলভা, শঠী, দেবদারু; বেড়েলা, 
মুখা। শু, আতইব, হরীতকী, গোক্ষুর, সোন্দাল, যৌরী, ধনে, পুনর্ণবা, অশগন্ধা, গুলথ, 
পিপুল, বিস্ত/রকবীজ, শতমূলী, বচ, বিপ্টী, চই, বৃহতী ও কণ্টকারী; এই সকল দ্রব্য সম- 
ভাগ রাম্না ২ ভীগ, এই ২৮ ভাগ জ্রব্য থিলিত ২ তোলা পরিঘাণে লইয়া ৩২ তোলা জলে 
শাক করিবে, ৪ ভীগের ১ ভাগ অর্থাৎ ৮ ভোলা থাকিতে ক্কাঁথ গ্রহণ করিবে । 


মাষাদি কাথ । পক্ষাঘাত অথব] সর্ধাঙ্গগতবাতরোগের প্রথমাবস্থায় 
এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে; বায়ু এবং প্লেম্সার হাবলাবস্থায় 
যাব শরীরে বেদন| বিদ্যমান থাকে, তাবৎ এই ক্কাথ সেবন করাইবে। 

মাধাঁদি ক্কাথ | মাষকলাই,শুকশিশ্বী ীজ, এরগমূল ও ছেড়েলা ; এই সকল ভ্রব্য সম্ভাগ্গে 

২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোল! । প্রক্ষেপ হিং %* আনা ও সৈন্ধবলবণ ৭* আনা । 

মাষবলাদি ক্কাথ। একাঙ্গবাত, সর্বাঙ্গবাত, মন্টাস্তস্ত ও অর্দিত 
প্রসৃতি বাতবোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর ইন্দ্রিয়বিকল এবং শরীরের জড়তা 
লক্ষিত হইলে, এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 


যীষবলাদি ক্কাথ। মাষকলায়, বেড়েলামূল, শৃকশিশ্বীবীজ, গন্ধতৃণঃ রাস্মা, অঙ্বগন্ধামূল, 

ও এরগমূল; এই অনন্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেৰ ৮ তোল! । 
প্রক্ষেপ--হিং ২ রতি এবং সৈন্ধব লবণ ।* আন । 

তগরাদি ক্কাথ | প্রলাপরোগে রোগী নিরর্থক ৰাক্য উচ্চারণ করিলে 


তাহাকে এই কাথ সেবন করিতে দিবে । 
তণরাদি কলাথ। তগরপাছুকা। ক্ষেৎপ।পড়া, সৌদাল, মুখা, কটবকী, বেণারষুল, অশ্বগঞ্ধা, 


বাতব্যাধি-চিকিৎসা। ৫৮৯ 


্রার্নী, স্বাক্ষা, রক্তচন্দন, শঙ্ষপুষ্পী; বিহ্ছাল, €শোণাছাল, গাস্তারীছাল, পারুল, গণিয়ারী, 
শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সকল ভ্রব্য সযভাগে লিলিত ২ তোলা, 
জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ ভোলা। 
ভূঁতিকাগ্যকাথ । আমাশয়নগতবাতে রোগীর হৃদয় ও পীঁ্খ্দেশ 
প্রভৃতি স্থানে বেদনা! এবং তজ্জন্য বমন, উদগাঁর প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই 
কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । 
ভূতিকাগ্কা বাথ । গন্ধত্ণ, হরীতকী, শঠী, ও কুড়; এই সকল ভ্রব্য সমভাঁগে মিপিত 
২ তোনা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮.তোলা। 
বিল্বাগ্তক্কাথ । আমাশয়গতবাত প্রবল হইলে এবং তজ্জন্ত রোগীর 
দাস্ত, বমন, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই কাথ তাহাকে সেবন 
করিতে দ্রিবে। 
বিশ্বাচ্ধ ক্কাথ। বেল, গুলঞচ, দেবদারু ও শঠ; এই সকল দ্রব্য সনভাগে মিলিত 
২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। 
বচাদিকাথ । আমাশয়গত বায়ু প্রকৃপিত হইয়া হৃদয়, পার্বদেশ ও 
উদর প্রভৃতি স্থানে বেদনা! এবং অক্লোদগার উৎপাদন করিলে, এই ক্বাথ 
রোগীকে সেধন করিতে দেবে। 


বচাদি কীথ | বট, আতইষঃ পিগ্ললী ও বিট.লবণ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে ২ তোলা, 
জল ৩২ তোলা; খেন৮ তোলা। 


ইন্দ্রবারুণিকাযোগ । . সন্ধিস্থিত বায়ুর প্রকোপহেতু রোগীর সন্ধি- 
স্থলে বেদন। এবং সন্ধিস্ফীত হইলে, এই ওষধ উষ্ণজলসহ সেবন করাইবে। 


ইন্্রবারুণিকা যোগ । রাখালশসার মুল, পিপুল ও পুরাতন গুড়; সমভাগে লইয়া 
মর্দন করিবে । মাত্রা ।* আনা বা ॥* তোল।। 


রলোনকন্ক | পক্ষাঘাত ও সর্দাঙগগতবাত প্রসৃতি রোগে বাত ও 
শ্লেশ্বা প্রবল হইলে; এই উষধ প্রত্যহ রোগীকে সেবন করাইবে। ইহ! আশ্চর্য্য 
ফলগ্রদ। অনুপান--ছুগ্ধ বা তিলতৈল। 


রসোনকক্ষ। শৌধিত রহ্থুন শিলায় পেষণ করিয়া প্রথম দিন।* আনা, ২য় দিন | 
তোলা, এইরপে প্রতিদিন বৃদ্ধি করতঃ ৭ দিন পর্ান্ত সেবন করাইবে। 


৫৯১ আয়র্বেবদ-শিক্ষ1! | 
শান্বননেদ। আক্ষেপক, একাঙ্গবাত (পক্ষাঘাত), সর্ধাঙ্গবাত, 


বাঁছুশোধ, অববাহুক ও ধনুন্তস্ত প্রভৃতি বাতরোগে আক্ষেপ, স্পর্শশজির 


অভাব, হস্ত, পদাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তিহ্বাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই স্ব 
রোগীর গাত্রে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিবে । রোগের আরম্তকাল হইতে যে 
পর্য্যন্ত এরূপ অবস্থার পরিবর্তন না হয়, তাবৎ স্বেদপ্রদান করা আবশ্তক। 
পক্ষাঘাতরোগে এই ম্থেদ অতি উপকারী। 
শান্বনস্বেদ| কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, গুলঞচ, বংশলোচন, মুগাঁণী, মাধাঁণী, অশ্বগণ্ধা, 
অনন্তমূল, পুগুরিয়াকাষ্ঠ, কাঁকড়া শৃঙ্গী, পদ্মকাষ্, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, কিস্মিস্‌, জীবস্তী, 
বষ্টিয়ধুঃ দেবদার, হরিত্রা, শ্বেতঅপরাজিতার মূল, আকনামূগ, গোক্ষুর, তগরপাদুকা, মুখা, 
দারুচিনি, রেড়ীর খুল, রক্ত কাঞ্চনের ছাল, কয়েৎবেল, বাঁবলার ছাল, গশিয়ারী, কাঁশের; 
মূল, পাখরচুণারপ1ত।, সচিশক, হুড় হুড়ে, পুনর্ণবা, কুড়, কাপাসবীজ, শৃকশিশ্বীবীজ, শঙ- 
মূলী, বকছ।ল, তে উদ্রীমূল, শঠী, ঝাঁটী মূল, শ্বেতবেড়েলারমূল, যবধাঁন, কুল, কুলথকলাই, 
বেলছা'ল, শোণাছাল, গাস্তারীছাল, পারুলছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ; এই 
সকল ভ্রব্য একত্র কুটিত করিয়া! লইবে। এই সকল দ্রব্যের সমান বরাহ মাংস, অভাবে 
কচ্ছগের মাংস বা তদভাবে ছাগমাংস লইবে, অনস্তর সমস্ত একত্র করিয়া সমস্তের আটগুণ 
জল এবং পাতিলেবু, কাগজীলেবুঃ গোড়ালেবুঃ ছোলঙ্গলেবু, কমলালেবু, অন্নবেতসঃ কুল, 
দাড়িম ও ভেঁতুল, ইহাদের প্রত্যেকে ৬ তোলা, সৈদ্ধব, বিট লবণ ইহাদের প্রিত্যেকে ১৮ 
তোলা, ঘ্বৃত /* পোয়া, তিলতৈল /* পোয়া, এরগতৈল /* পোয়া কাজি /২ সের, 
দধির মাত /২ সের, এই সমস্ত ভ্ত্রব্য একত্র করিয়! অগ্রিতে সিদ্ধ করিবে, মাংস জর্দাসিদ্ধ 
হইলে পাত্র হইতে এ সম্ত দ্রব্যের কিয়দংশ লইয়া ভেরেওা বা রেড়ী'প।তায় বেষ্টন করিয়া 
যথাসম্ভব .উ্ণ থাকিতে স্বেদ দিতে থাকিবে । সর্বাঙ্গগত বাতরোগে ২৩ জনে এক সময় 
রোগীকে স্বেদপ্রদীন করিবে। স্বেদদ্রব্য শীতল হইলে উহা পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া 
পুনরায় গরম ও পাতায় বেষ্টন পূর্বক স্বেদ দিবে। স্ষেদ প্রস্তত সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত 
দুষ্ট হয়। অনেকে মাংসপিদ্ধ করিয়া তাহার সহিত অন্যান্য ভ্রব্য মিশাইয়! পুমর্ববার সিদ্ধ 
“করিয়া তদ্দারা ঘ্েদ প্রদান করেন। ' যাহা হউক যাংস এবং এ কাকোল্যাদিদ্রব্য একজে 
সিচ্ছ করিয়া গ্বেদ দিলেও তাহাতে গুণের ভাসবুছ্ছি। হয় না! 
শঙ্করস্থ্েদ । কুজত।; মন্টাস্তস্ত; বিশ্বচী, গৃত্সী, ক্রোষ্ট,কশীর্ষ, ভ্রিকশু্ 


ও সন্ধিগত প্রভৃতি বাতরোগে স্থান-বিশেষে প্রবল বেধন1 এবং বাতগ্রেম্বা 
প্রবল হইলে; এই ম্বেদ প্রদান করিবে ; কিন্তু বেদন। অল্প থাকিলে :এবংস্পর্শ- 
হীনতা লক্ষিত হইলে শ্বেদপ্রদা্দ 'করিবে না। বাতাধিক বা রুক্ষ ব্যক্তির 
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পক্ষে এই খ্বেদ প্রযোজ্য নহে। হস্ত, পদ, অঙ্গুলি, গুল্ফ, সবন্ধ ও কটি প্রস্তৃতি 
স্থানে বেদনা প্রবল হইলে এবং আমরসের প্রবলতা অনুভূত হইলে, এই 
স্বেদ অতি উপকারী । রোগীর যাবৎ বেদনা হ্রাস না হয়, তাবৎ প্রতিদিম 
স্বেদ প্রদান করিবে । আমরসযুক্ত বাত অর্থাৎ আঁমবাতেই এই স্বেদ প্রশস্ত, 
তথাপি দেশ, কাল অনুসারে বা অবস্থাবিশেষে বাতেও প্রয়োগ করা! 
যাইতে পারে। 

শঙ্ষর্দেদ | কার্পাসবীজ, কুলথকলাই, ছিল, যবধান, লালভেব্েগীর মুল, মসিন!, 
পুমর্ণৰা, শণবীজ এবং শজিনাবীজ, এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে ষতগুলি দ্রব্য পাওয়া যায় তাহ! 
সমভাগে একত্র কু উত ও কাজিতে সিক্ত করিয়া দ্ৃইটী পুটুলী প্রস্তত করিবে। অনস্তর 
একটা হাড়ীতে কীঞজিপূর্ণ করিয়া! তাহার মুখে বহুচ্ছিদ্র বিশিষ্ট একখানা*শরা বসাইয়া 
সন্ধিস্থানে লেপ দিবে এবং এ শরার উপর ছুইটী পুটুলী স্থাপন করিবে | তৎপর কীজি উষ্ণ 
হইয়! ঘখন উহার তাপে পুটুলী উষ্ণ হইবে, তখন এক একটী পুটুলী দ্বার! ক্রমাহ্য় ন্বেদ- 
প্রদান করিবে। একটী পুটুলী শীতল হইলে, উহা শরায় রাখিয়া অন্য পুটুলী দ্ার! স্বেদ 
দিবে | 


শুগ্যাদিচুর্ণ। বায়দ্বারা পুনঃ পুনঃ জস্তা প্রকাশ পাইলে, এই চূর্ণ 
রোগীকে জলসুহ সেবন করিতে দিবে। 
শুষ্ঠ্যারদি চূর্ণ। শু, পিপুল, যরিচ, যমানী ও সৈন্ধবলনণ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে 
ণইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৪ আনা। 
বলাগ্যচুর্ণ। বস্তিগতবাতরোগে রোগীর বস্তিদেশ আক্রান্ত হইলে 
এবং তজ্জন্ত পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প প্রত্রাব, প্রস্রাবে যন্ত্রণ। ব৷ প্রশ্াব সহসা বন্ধ 
হওয়। ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে; এই ওঁষধ রোগীকে ছুগ্ধসহ সেবন : 
$রিতে দিবে । ইহা মৃত্রকুদ্্ মৃত্রাঘাত এবং অগ্ররীরোগেও অনেকন্থলে 
ধতি উপকারী। 
বলাগ্য চুর্ণ। বেড়েলা, বোড়াচক্র ও দারুচিনি ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ববসমান 
চিনি মিশ্রিত করিবে। মাত্র! চারি আনা। 
পথ্যাদিচুর্ণ । বস্তিগত বাতরোগে রোগীর বস্তিদেশে বেদনা, পুনঃ 
নঃ প্রজাব. প্রজাবে যুন্ণা। সহসা! প্রস্রাব বন্ধ হওয়া, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ 
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পাইলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। মৃত্রকুদ্ছ মৃত্রাঘাত, 
কশ্মরীরোগেও এই ওধধ সেবনে উপকার হয়। অন্ুপান--মধু। 
পথ্যাদি চূর্ণ। হুরীতকী, আমলা, বহেড়া ও লৌহভ গর, এই সকল চূর্ণ সমভাগে লইয়া 
মিশ্রিত করিবে । মাত্র! /*আন1। 
হিঙ্গ গুণ । বাতাঠিলা, প্রত্যঠিলা, আমাশয়গতবাত, পক্কাশয়গত 
বাত, উর্ধবাত, তৃষী, প্রতিতৃনী এবং আত্ান প্রভৃতি বাতরোগে রোগীর উদর 
ফাঁপা বা কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, বোগীকে এই ওঁষধ উঞ্ণজলসহ সেবন 
করিতে দিবে । ইহা অগ্রিবর্ধক এবং কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। 
হিঙ্গাদ্য চুর্ণ। হিং ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, বিটলবণ ৩ ভাগ, শুঠ ৪ ভাগ, জীরা ৫ ভাগ, 
হরীতকী ৬ ভাগ ও পুক্করমূল (অভাবে কুড়) ৭ ভাগ; এই সকল চুর্ণ একত্র করিয়া লইবে। 
মাত্রা ৭ আনা। 
| আগ্নানরোগে এবং পক্কাশয়গ্রতবাতে রোগীর উদর 
ফাপা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, এই চর্ণ রোগীকে সেবন করিতে 
দিবে । আখানে বিরেটনার্থ এই উধধ প্রদান করা যায়। কিন্তু বিষ্ন্ধতা জন্য 
আখানরোগে প্রয়োগ কর! কর্তব্য নহে। তোজনের পুর্বে মধুসহ সেব্য। 
নারাচচুর্ণ। প্রস্ততবিধি ৪৪৮ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য। রি 
মহানারাচচুর্ণ | আগ্নাননামক বাতরোগে রে:গীর কোষ্ঠবদ্ধতা 
থাকিলে, বিরেচনার্থ এই উষধ রোগীকে শীতলজ্লসহ সেবন করিতে দিবে। 
ইহা অত্যন্ত বিরেচক, সুতরাং বিষ্ক্জনিত আগ্মানরোগে প্রয়োজ্য নহে। 
0. মহীনাক্াচচূর্ণ। হ্রীতকী, সৌদাল, আমলকী, দস্তী, কট.কী, সিজ; তেউড়ীমূল ও মৃখা 
'. ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, জল ১৬ সের, পাঁকশেষ /২ সের, ছাকিয়া এ ক্কাথে খোসা 
এবং মধ্যপাত রহিত নুতন জৈপালবীজ ৮ তোলা বন্্থণ্ডে বন্ধন করিয়া মৃদ্ধ অগ্নিতে পাক 
করিবে, যখন গাঢ় হইবে, তখন এ জৈপাল গ্রহণ করিবে, এরূপে বিশুদ্ধ গৈপাল ৮ তোলা, 
ওঠ ৩ তোলা, মরিচ ২ তোলা, রস ২ তোল ও গন্ধক ২ তোলা (কক্্রলী ৪তোলা) 
লইয়া যথানিয়মে জলে মর্দন করিবে। বটা১ রতি। 


হিক্গ উকচুর্ণ। আগ্ানরোগে দয়, পার্থ ও পঙকাশয়ে অতান্ধ বেদনা, 
উদার বাতবপূর্ণবোধ এবং প্রীত্যাগ্ানরোগে অনি অত্যন্ত দুর্বল, আমাশয়ে 
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বেদনা ও আঁধখানতাব লক্ষিত হইলে বা আমাশয়গতবাতে এই চূর্ণ" রোগীকে 
উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। | 
হিঙগ টক চুর্ণ। প্রস্ততবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় জষটব্য। 


স্বল্প অগ্নিমুখচুর্ণ | আগ্মানরোগে, উদ বায়ুতবারা ীতী হৃদয় ও 
পার্থ প্রভৃতি স্থানে বেদন! এবং প্রত্যাগ্সানরোগে বায়ু ও £্েম্ার প্রকোপ- 
বশতঃ আমাঁশয়ে বিবিধ কষ্টবোধ হইলে বা আমাশয়গত বাতরোগে এই ওষধ 
রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে । | 

শবল্প অগরিমুখ চূর্ণ প্রস্ততবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় ব্য 

বচাদচুর্ণ। বাতাগ্লিলারোগে উদরে বেদনা, মল ও সৃত্ররোধ এবং 
প্রত্যগীলারোগের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাঁইলে, এই উঁধধ উষ্ণ জলদহ সেবন 
করাইকে। 

বচাদ্যুর্ণ। বচ, হরীতকী, হিং, সৈদ্ধবলবণ, অন্লবেতস, যবগ্গার ও যমানী ; এই সকলের 
চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়! মিশ্রিত করিবে। মাত্রা %* আন! । 


বচাগ্চুর্ণ ( মতান্তরে )। বাতাস্টিলারোগে নাতির অধোদেশে 
বেদনা! এরং প্রত্যঠীলারোগে এ বেদনা উর্ধাদিকে গমন করিলে ব| অন্যান্ত 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁধধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। 
আমাশয়গত বাতে ও আধানে এই ওধধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা 
বাতরোগে স্বল্প অগ্নিুখচূর্ণাপেক্ষা অধিক উপকারী, বিশেষতঃ গুল্মশূলনাশক 


ও কোষ্ঠশুদ্ধিকাব্রক | 

বচাদাচুর্ণ (মতান্তরে )| বচ ২ ভাগ, হিং ১ ভাগ, বিটলবণ ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, 
যমানী ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, রক্তচিতা ৭ ভাগ ও কুড় ৮ ভাগ, এই সমস্ত চূর্ণ একত্র 
মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ণ মান! বা।* আনা। 

বৈশ্বানরচুর্ণ। ভুনীরোগে প্কাশয় হইতে মৃত্রাশর পথ্যন্ত বেদনা, 
মলত্বার ও লিঙ্গ বা যোনিমূলে বেদনা এবং প্রতিতুণীরোগে মলদ্বার বা জননে- 
সত্িয হইতে উর্ধদিকে পকাশয় বা মৃজাশয় পর্যন্ত বেদনা প্রকান্থ পাইলে এবং 
পক্কাশয়গত বাতরোগে, গুহগতবাতে ও ত্রিকশুলে এই ওবধ উ্ণজলসহ লেবন 
করিতে দিবে । ইহা! মুহবিরেচক অথচ বাতানুলোমক | 
৯৯. 


০ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা । 


'বৈশ্থানর চূর্ণ প্রস্থতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় উরষ্টব্য | 
ভাস্করলবণ। আমাশয়গতবাতের যাবতীয় লক্ষণ অর্থাৎ উদরঃ 
নাতি ও হায় প্রভৃতি স্কানে বেদন! প্রকাশ পাইলে, এই গধধ রোগীকে উষ্ণ 
জলসহ সেবন করিতে দিবে ! 
ভাক্ষরলবগ | প্রস্ততবিধি ৩৩৬ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য| 
পিঙ্লল্যা দিচুর্ণ ।|  তুণীরোগে পককাশয় হইতে মুত্রাশয় পর্য্যন্ত তীব্র- 
বেদনা এবং মলদ্বার ও লিঙ্গমূলে বেদনা অথবা প্রতিতুণীরোগে মলঘ্বার বা 
জননেন্ত্িয় হইতে উর্ধভাগে পকাশয় বা মৃত্রাশয় পর্য্যন্ত বেদনা! উখিত হইলে 
এই ওঁধধ রোগীকে ঈবহূষ জলসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা! অগ্রিদীপক ও 
আমপাচক। 
পিগ্লল্য।দিচুর্ণ। পিপুল, পিপুলমুল, চৈ, চিতা, শুঠ, মবিচ, ছোটএলাইচ, বমানী, 
ইল্জীঘব। আকনাদি, রেণুকা, জীরা, বামনহাটী। ঘোডানিমের ফল, হিং, কট.কী, শ্বেতসধপ, 
বিড়ঙ্গ, আতইঘ ও সুচীমুখী। এই সকল ড্রধোব চরণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। 
মাআ ৪* আনা। 
অশ্বগন্ধাদিচূর্ণ | হৃদয়গতবাতে হৃদয়বেদন। এবং বিবিধ যন্ত্রণা উপ 
স্থিত হইলে, এই $ধধ উষ্ণজলসহ রোগীকে দেবন করিতে দিবে । * 
অশ্বগন্জাদিচুর্ণ। অশ্গন্ধা চূর্ণ, বহেড়াচুর্ণ এবং পুবাতন ইক্ষুগুড় ; এই সকল ভ্রব্য সম- 
ডাঁগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /* আনা। 
দেবদার্ববাদিচূর্ণ। জদয়স্থিতবাতে হৃদযবেদন! এবং অন্ন যন্ত্র 
হইলে, এই ওঁধধ রোগীকে উষ্ণজলদহ সেবন করিতে দিবে । 
দেবদার্ববাদি চূর্ণ! দেবদাক এবং শু ঠ এই উভষ ভ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । 
মাত্রা %* আনা। 
চিত্রকাদিচুর্ণ ॥ আমাশযগতবাতে পার্খ, উদর, হৃদয় ও নাভিমূলে 
বেদন! প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই উধধ প্লোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন 
করিতে দিবে । 
ভিত্রকাঁদি চূর্ণ। রক্তচিতাঃ আকনাদি, কট কী, আতইব ও হয়ীতকী, ইহাদের প্রত্যে- 
কের চুর্ণ সমভাগে লইযা মিলিত করিবে । ম্াত্রা।* আনা। 


বাতধ্যাধি-টিকিৎসা | ৫৯ 


বুহৎ অগ্রিমুখচুর্ণ । আমাশয়গতবাতে, পার্থ, নাতিমূল ও হয় প্রভৃতি 
স্থানে বেদনা ও যন্ত্রণা বিগ্যমান থাকিলে, এই ওষধ প্রয়োজ্য । এই রোগ বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত হইলে, যখন রোগীর অন্তান্য উপসর্গ অর্থাৎ দাস্ত। বন, পিপাসা! প্রভৃতি 
উপস্থিত হয়, তখনও ইহা সেবন করান যাইতে পারে। অন্থপান_উঞ্চজল। 
বৃহৎ অগ্রিমুখচুর্ণ। প্রস্ত্রতবিধি ৩৭৪ পৃ্ায ভ্রষ্টবা। 
সৈন্ধবাদিচুর্ণ | বাতিক রসাজ্ঞানরোগে গিহ্বায় কোন পদার্থের 
স্বাদ অনুভূত না হইলে, এই চূর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিতে দিবে। 
সৈদ্ধবাদিচুর্ণ। সৈদ্ধবলবখ, ওঠ, পিপুল, মরিচ এবং অক্নবেতন, এই সকল ব্রব্য সম- 
ভাগে জইয়! মিশ্রিত করিবে । মাত্রা-_ছুই আনা । 
কিরাতাদিচুর্ণ। পৈ্ভিক রসাঙ্ঞানের প্রবলাবস্থায় জিহ্বায় পদা- 
ধের স্বাদ অনুভূত না৷ হইলে, এই চূর্ণ জিহ্বায় প্রদান পুব্বক পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ 
করিবে। 
কিরাতাদিচুর্ণ। চিরতা, কট. কী, ইঞ্জষব, বচ, ব্রান্গী, পলাশ্‌বীজ, স্বর্জিিকাক্ষার, $%- 
জীরা, পিপুল, পিপুলমুল, রক্তচিতা, *ঠ এবং মরিচ, এই সকল জ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে 
মিশ্রিত করিবে। মাত্রা--ছুই আনা । 
অলম্বুষাদ্াচুর্ণ ।  ক্রোষ্টকণীর্যরোগের প্রথমাবস্থায় জাহুদেশস্থ 
গরন্থিক্ষীত এবং তাহাতে অদহ বেদান। হইলে, এই চুর্ণ রোগীকে উষ্জজলসহ 
সেবন করিতে দিবে । ইহা বাতকণ্টকরোগেও প্রয়োজ্য। 
অলমবষাদ্যচর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৪৯ পৃষ্ঠার জ্টব্য। 
আভাদ্যচুর্ণ | জান্ুস্থিত গ্রন্থি স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত হইলে ক্রোষ্ট,ক- 
শীর্ষরোগের প্রথমাবস্থায় এই চূর্ণ পৌগীকে উঞ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। 
ইহা! গৃণ্সী, মন্তান্তস্ত, হসুস্তস্ত ও বাতকণ্টকরোগের প্রথমাবস্থায় অতি উপ- 
কারী। 


আভাদ্যনুর্ণ। বাবলামূলের ছাল, রান্না, গুলঞ্চ, শতমুলী, শু ঠ, শুল.ফা, অঙ্বগঞ্ধা, ধনে 
শোধিত বিস্তারকবীজ, যষানী ও বন্যমানী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত 
করিবে! মাত্রা--দুই আনা হইতে চারি আন!। 


৫৯৬ ... আম্ুর্বেবদ-শিক্ষা |: 
্ পুনর্ণবাদিচূর্ণ । ক্রোষ্টুকশীর্ধরোগের প্রথমাবস্থায় জান্কর মধ্য ক্ষীত 


এবং তাহাতে অত্যন্ত বেদান৷ হইলে, এই ও্ধধ উক্ঞঙ্গলসহ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে । গৃত্পীরোগেও ইহা অতি উপকারী । 


পুনরণবাদি চূর্ণ। পুনর্ণবা, গুলঞ্চের পালো, ওঠ, শুল.ফা, শোধিত বৃদ্ধদারকবীজ, শঠী 
এবং ষুগ্ডিরী; এই সকলের চূর্ণ সমভাগে লইয়! মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।* আনা । 


_ অজমোদাদিচুর্ণ ও বটক। ক্রো্টকশীর্যরোগে জান্ধমধ্যে তীব্রবেদন! 
এবং তৃণী,প্রতিতুণী, গৃর্রসী, ক্টিশুল, পৃষ্ঠশুল, বাতকণ্টক, সন্ধিস্থিতবাত, হৃত্রোগ 
ও বস্তিগত বেদনা প্রভৃতি রোগের প্রথম এবং মধ্যাবস্থায় রোগীকে 
এই গুঁধধ সেবন করিতে দিবে । ইহা দ্বার! সদ্ধিগত ও অস্থিগত তীব্রবাত 
বিনষ্ট হয়। আমবাতরোগেও এই ওষধ অতি উপকারী । শরীরের কোন 
স্থানে আধাত লাগিলে বা কোনস্থান ভগ্ন হওয়ায় দীর্ঘকালপর্ধ্যস্ত বেদনা স্থায়ী 
হইলে, এই ওঁধধে তাহাঁও বিনষ্ট হয়। বাতগ্নেম্প্রধান ব্যক্তির পক্ষে ইহা 
অতি উপকারী । অন্ুপান-_-উঞ্চজল । 

অজমোদাদিচুর্ণ ও বটক। যমানী, মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ; দেবদারু, রক্তচিতা, শুলফা, 
সৈদ্ধব ও পিগলীমূল, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, শুঠচুর্ণ ৮* তোলা, 
শৌধিত, বিস্তারকবীজ ৮* তোল! ও হরীতকী ৪* তোলা, এই সমুদয় চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া 
লইবে। মাত্রা-ছুই আন] ব! চারি আনা, ইহাকে অজমোদাদিচুর্ণ কহে। অজমোদাদি 
বটক্কে সমস্ত চুর্ণের সমান পুরাতন ই্ষুগুড় লইবে। প্রথমতঃ পুরাতন গুড়ে কিঞিৎ উদ্ণজল 
প্রদান পূর্ববক অগ্নিতে ভ্রবীভূতত করত নামাইয়া৷ তাহার সহিত সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়! 

বটক প্রস্তুত করিবে। 
বাতারিগুগুলু। খপ্ততা, পন্ৃতা,গৃতসী, বিশ্বচী, অবতাহক,কলায়- 
খঞ্জ ও.পাদহর্য প্রভৃতি রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ওধধ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে । পক্ষাঘাত, সর্বাঙ্গবাত ও ধনুস্তত্ত প্রভৃতি বাতরোগেও মধ্য রা 
তৃতীয়াবস্থায় ইহা প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। এই ওঁবধ মৃছুবিরেচক সুতরাং 
বাতিক, পৈত্তিক,বাতপৈত্তিক অথব| বাতশ্নেম্সিক শরীরে প্রয়োগ কর! যাইতে 

পারে। আমবাতেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। অন্ুপান-_-উষ্চঙ্গল। ৃ 

ৰাতারিগুগ-গুলু। শোধিত গন্ধাক, গুগ-গুলুং হুরীতকী, আমল! ও বহেড়া, এই সকল 

. অব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া এরগুতৈল দ্বারা মর্দন করিবে । বটা ৫ রতি। 
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যোগরাজগুগ্গুলু । অববাহুক, বাতকণ্টক, জ্রোষ্টুকশীর্ষ, একা্- 


বাত, সর্বাঙ্ষবাত, বিশ্বচী, গৃথরসী, খন্বী; ত্রিকশূল, অর্দরিত, খঞ্জতা, পন্থৃতা, 
মন্তান্তভ+ আক্ষেপক, অস্তরায়াম, বহিরায়াম, ধনুস্তস্ত, কুজতা, অপতন্ত্রক 
ও সন্ধিগতবাত প্রভৃতি রোগে, এই ওঁধধ অমৃতের ন্ায় উপকারী । এ সমস্ত 
রোগের প্রথম, মধ্য এবং অবস্থাতেদে তৃতীয়াবস্থায় রোগীর কোষ্ঠিশুদ্ধি না 
হইলে, এই ওধধ তাহাকে প্রাতে ও সায়ান্ছে বা অবস্থাতেদে একবার সেবন 
করিতে দ্রিবে। সন্ধিগত, মজ্জাগত এবং কোষ্ঠগতপ্রতৃতি বাত রোগে এই 
ওঁবধ সেবন করান যায়। হস্ত, পদ, পৃষ্ঠ, কটিদেশ ও জীব প্রভৃতি স্থানের 
বেদন। ইহাতে শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। এই ওঁষধে বাতাশ্রিত পুরাতন জীর্ণ- 
জ্বরেরও উপকার হয়। ইহা বাতশ্েম্া, বাতপিত্ত বা বাতপ্রব্গ শরীরে 
তুল্য গুণকারী এবং বাতান্ুলোমক, বলকারক, অগ্নিবদ্ধক ও সৃছুবিরেচক। 
অন্গুপান--উষ্জজল। 
যোগরাজগুগ গুলু । প্রস্ততবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায ভষ্টব্য। 


বৃহৎ যোগরাজগুগ্গুলু। ক্রোষ্টকশীর্ষ, সন্ধিবাত, একাঙ্গবাত, 
সর্ধাঙ্গবাত, গৃর্সী, ত্রিকশূল, বিশ্বচী, বাতকণ্টক, কুজতা, সন্ধিবাত ও অব- 
বাহুক প্রভৃতি ধোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবঞ্চতা থাকিলে, এই 
ওষধ সেবন করিতে দিবে । অবস্থাভেদে সকল রোগের তৃতীয়াবস্থায় এই 
ওউষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়। এসকল রোগ দীর্ঘকাল পর্য্যস্ত স্থায়ী 
হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধত1 থাকিলে, এই ওষধ অন্তান্ত উষধের সহিত 
প্রত্যহ পরাতে একবারম্মাত্র সেবন করান কর্তব্য । অনেকস্থলে ইহা যথারীতি 
সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় এবং শরীর-পুষ্টি ও বলবর্ধিত হয়। 
অন্ুপান-_-উষ্ণজল । 
বৃহৎ বোগরাজগুগ.গুদু। ৩ঠ, পিপুল, মবিচ, হরীতকী, আমলা বহেড়া, আকনাপি, 
গুল.ফা, হনিত্রা, দারুহরিদ্রা, বনয্যানী, বচ, হিং, ধনে, গজপিগ্ললী, ছেটএলাইচ, শঠী, 
ধনে» বিট.লবণ, সৌবষ্চলবণ, সৈজ্ধবলবণ, পিপুলমূল, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, 
নাগেশ্বর, ক্ষুদ্রপ্র তুলসী, লৌহ, ধুনা, গোক্ষুর, রালা আতিইব, শু, ববক্ষার, অন্নবেতস, 
রক্তচিতা, কুড়, চৈ, অহাদা; দাড়িম। এরওমূল, অঙ্থগন্ধা॥ তেউড়ীমুল। কুলশুঠ, দেবদার 
হ্লত্রা, কট কা, নুরব্ধা, বলাডুমুর, ছুরালভা, বিড, শছ্থভম্ম, যমানী, বাসকছাল ও অত্র, এই 


৫৯৮ আযূরবেধদ-শিক্ষা। 


সকল ভ্রয্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে, অনপ্তর সর্ববচূর্ণ সমান শোধিত নূতন 
গুগ গুলু ঘৃত দ্বারা মর্দন করিয়া উহার সহিত সমস্ত মিশ্রিত চূর্ণ অল্প অল্প পরিমাণে যিশা- 
ইবে এবং দ্বৃত বারা পেষণ করিবে ও হ্বৃতভাঁণ্ডে রাখিবে । মাত্রা 1, তোলা ৷ 
সিংহনাদগুগ্গুলু । কুজতা, একাঙ্গবাত, সর্বাঙ্গবাত, খঞ্জতাঃ গঙ্গৃতা, 

ক্রোষ্ট,কণীর্ষ, সন্ধিগতবাত ও নাংসগতবাত প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবন্ধতা 
থাকিলে, এই ওধধ রোগের প্রথম বাঁ মধ্যাবস্থায় রোগীকে সেবন করিতে 
দিবে। অন্ুপান-উঞ্জজল । 

সিংহনাদ গুগগুনু। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকের 'ক্লাখ ২৪ তোলা, 
শোধিত গন্ধক ৮ তোলা, শোধিত গুগ গুলু ৮ তোলা ও এরগুতৈল ৬৪ তোলা, এই সকল 
একত্র করিয়া একটি লৌহপাত্রে পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে, উষধ অবতরণ করিবে। 
মাত্রা 1, তোল! । 


বৃহৎ সিংহনাদগুগৃগুলু। কুজতা, একাঙ্গবাত, সর্বাঙ্গবাত, খঞ্ততা, 
পঙ্গুতা, ক্রোষ্ট.কশীর্ষ, স্ধিগতবাত ও কর্টিস্িতবাত প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা 
থাকিলে, রোগীকে এই ওঁষধ ব্যাধির প্রথমা বস্থায় উষ্ণজলসহ সেবন করিতে 
দ্বিবে। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ এবং শরীর সবল থাকিলেই এই ওঁষধ প্রয়োগকরিবে, 
কারণ, ইহা তীত্রবিরেচক। প্রত্যহ সহা না হইলে, সপ্তাহে ২ দিন সেবন 
করাইবে। ইহা! আমবাত, উরুত্তস্ত ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রসৃতি রোগে অত্যন্ত উপ- 
কারী। বাতরোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, এই ওষধ প্রয়োগ একাস্ত কর্তব্য। 
অন্তান্ত গুগ.গুলু সেবনে উপকার ন! হইলে, ইহা ব্যবহারে দাস্ত পরিষ্কার হয় 
এবং বায় অন্থুলোম হইয়া থাকে । ইহা! বিবেচনাপূর্বকু সেবন করাইবে। 
বৃহৎ সিংহনাদ গুগ গুলু! হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকে /২ সের, জল 
৯৬ সের, শেষ ২৪ সের। এই ক্কাথ ছাকিয়া লইয়া উহার সহিত শোধিত গুগ.গুলু ৬৪ তোলা 
ও সর্ষপতৈল /২সের প্রদান করিয়া যথানিয়্মে পাক করিবে, পাঁকাবসানে ওঠ, পি্গনী- 
মগ্রিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুখা, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গুলঞ্চের পাঁলো, রক্তচিতা, তেউড়ী- 
মূল, দস্তীমূল, গজপিপুল, ওল, মানকচু, রস ও গন্ধক, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা এবং 
শোধিত সহস্র দৈপালবীরচূর্ণ উহাতে প্রদান করিবে মাত্রী /* আনা হইতে ৭” আনা। 
অমৃতাগুগ্গুলু। কুপিতবাহু রক্তগত হইলে এবং দেহের বিবর্ণতা। . 
অত্যন্ত বেদনা? দেহের উত্তাপ, জালা ও স্থানে স্থানে ব্রণের উৎপত্তি প্রত্থতি 


বাতব্যাধি-চিকিৎসা | ৫৯৯ 


লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দ্বিবে। অল্পপিত, 
বাতরজ, কুষ্ঠ ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগে ইহ প্রয়োগ কর! যায়। রক্তগত 
বায়ুর মধ্য ব1 পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ বায়ু রুক্ষতা প্রাপ্ত হইলে, এই ওষধ 
প্রয়োগ কর! কর্তব্য । বায়ু বিবিধকারণে স্তম্ভিত হইলে, ইহা প্রযোজ্য নহে। 
অন্ুপান-__-উষ্ণজল। 

অমৃতাগুগ গুলু । গুলঞ্চ /৬ সের, পরিষ্কার গুগ গুলু; হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও পুন- 
বা ইহাদের প্রত্যেকে /২ সের, জল ৬ঃসের, গাঁক শেষ ১৬ সের | এই ক্বাথ ছাকিয়া পুনরায় 
অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে, গাঢ় হইলে পাত্র অবতরণ করিয়া উষ্ণাবস্থায় দস্তীমূল, রক্ত- 
চিতা, পিপুল, শু ঠ, হ্রীতকী, আমলা, বহেড়া, গুলক্চের পালো, দারুচিনি, এবং বিড়ঙ্গশীস, 
এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা ও তেউড়ীমূলচুর্ণ ২ তোল! উভ্ভাতে প্রদান পূর্বক 
আলোড়ন করিবে। মাত্রা ॥* তোলা । 

ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্গুলু । অববাহক, গৃত্বসী, ধপ্ততা, গঙ্ৃতা, ত্রিকশূল, 

সন্ধিগতবাত, অস্থিগতবাত। মজ্জাগতবাত, স্নায়ুগতবাত ও কটিশুল প্রভৃতি 
রোগে বাতশ্লেম্ার প্রবলাবস্থায় রোগীকে ইহা! সেবন করিতে দিবে । বাত- 
রোগের প্রথম ব! মধ্যাবস্থায় বিশেষতঃ যাহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা বিদ্যমান, 
তাহাদ্দিগের পক্ষে এই ওঁধধ অত্যন্ত উপকারী । ইহা কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, 
বাতনাশক ও ধলকারক। অন্থুপান--উষ্চক্গল। 

ত্রয়োদশাজগুগ গুলু । আহা (বণিক্‌ প্রব্য বিশেষ) অশগন্ধা, হবুষ (অভাবে ধনে), 
গুলঞ্চের পালো, শতমূলী, গোক্ষুর, শোধিত বিস্তারকবীজ, রাস্তা, শুল.ফা। শঠী, যমানী .এবং 
শুঠ; এই সকল ভ্রব্যের চুর্ণ সমভাগ | সর্ববসমান শোধিত নৃতন গুগগুনু এবং গুগগুলের 
অর্দাংশ গব্য ঘ্বৃত। প্রথমৈ ঘৃত দ্বারা গুগ গুলু পেষণ পূর্বক পরে তাহার সহিত অন্যান্য চূর্ণ 
মিশ্রিত করিয়। মর্দন করিবে। মাত্রা ॥* তোল!। 

পথ্যাদিগুগ্গুলু । ক্রোষ্টকশীর্ষ ও গৃএলী প্রভৃতি বাতরোগের মধ্যা- 
বস্থায় ও ধর্জরোগের নূতনাবস্থায় এই উধধ অত্যন্ত উপকারী। ইহা! সেবনে 
কোষ্ঠিশুদ্ধি হইলে, রোগীর বিশেষ উপকার হয়। এই ওষধ বলকারক। 
বাতের নুতনাবদ্থায় আমদোব বিগ্বযানে সর্বত্র সমান উপকার হয় না। কিন্তু 
মধ্যাবস্থায় অত্যন্ত উপকারী। অন্থপান-_উষ্ঞ্ল। 
গখ্যাদিগুগ-গুলু। হ্রীতৃকী ১** শত; বহেড়া ২, শত, আমলকী ৪**) পরিষ্কৃত 


৬০ আযুর্যেদ-শিক্ষা । 

গুগগুলু ২ গের, একত্র ৬৪ সের জলে পাক করিয়া বজ্িশ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়! 
লইবে, অনন্তর লৌহপাত্রে এ ক্কাথ পাক করিবে ও ঘন হইলে পাত্র নামাইয়া উহ্থাতে বিড়, 
দস্তীমূল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, গুলঞ্চের পালো, পিপুল, তেউড়ীমুল, শুঁঠ ও মরিচ, 
ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা প্রদান করিবে। মাত্তা।* আনা বা 1* তোলা । 

. শিবাগুগগুলু। কোষ্টুকণী্বরোগে জান্ুদেশ স্ফীত ও বেোনাুক্ত 
হইলে এবং কটিশূল ও গৃধসী প্রভৃতি রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ওষধ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা! সেবনে রোগীর দাস্ত হইলেই বিশেষ 
উপকার হয়। অন্তান্ত ওষধ সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলেও এই ওঁধধ সেবন 
করাইলে অধিক উপকার পাওয়। যায়। ইহা আমবাতরোগেও মহান্‌ উপ- 
কারী। সন্ুপান--উষ্জজল | 

শিবাগুগ গুলু । হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকে ৩২ তোলা” জল ১৬সের, 
গাকশেষ ৪ সের। এই কাথ ছাকিয়া তাহাতে এরগঁতৈল ১৬ তোলা এবং শোধিত গনদ্ধক- 
চুর্ণ৬ তোলা প্রদান করিরা পাক করিবে । গাঁকাবসানে চুর্ণা্কত শোধিত গুগ.গুলু ১৬ 
তোলা! ও রাস্থা, বিড়ঙ্গ, নরিচ,পিপুল, দন্তী, জটামাংসী শু ঠ ও দেবদার; ইহাদের প্রত্যেকের 
চর্ণ ৯ তোলা! প্রদান পূর্ববক আলোড়ন করিয়া শামাইবে। মাত্রা ॥* তোলা । 

রসোনাষউটক ৷ অর্দিত, অপতন্তরকঃ অপতানক, একাঙ্গবাত (পক্ষা- 
ঘাত), সর্কাঙ্গবাত, গৃণরসী, অববাহুক, ও বিশ্বচী, প্রস্ৃতি বাতরোগের প্রথমা- 
বন্থায় বাতগ্নেপ্স। প্রবল থাকিলে এবং কটিশুল ও পৃষ্ঠশলরোগে এই উধধ অতি 
উপকারী। ইহা ক্রমশঃ এক মাদ পর্য্যন্ত প্রতিদিন সেবন করাইলে, এ সমস্ত 
রোগে সমধিক উপকার হয়। ইহা উদ্ণবী্য্য, সুতরাং সক্লদেশে সকল খতুতে 
সমান কার্যকারী নহে। হেমস্ত এবং শীত খতুতে এই ওঁষধ প্রয়োগে সমধিক 
উপকার হয়, বর্ষাকালে এবং বসন্ত খতুতে প্রয়োগে ম্ধ্যবিধ উপকার পাওয়া 
যায়, কিন্তু শরৎ এবং গ্রীন্মকালে অথবা রক্তবিককতি বা উপদংশজনিত বাত- 
রোগে প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। গুপসর্মিক প্রমেহরোৌগেও এই ওধধ 
অপ্রযোজ্য ॥ অন্থুপাঁন-ভেরেগারমূলের কাথ বা! উষ্ণজল। 

রসোনাষ্টক। শোধিত রশুন ১২ তোল! এবং হিং, জীরা, সৈদ্ধবলবণ, সচললনর্ণ, ওঠ, 
পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪* আনা মিশ্রিত করিবে । ও 

' বূসোনপিগু । অর্দিত। অপতগ্রকঃ অপতানক, একালবাত্ব অর্থাৎ . 


বাতব্যাধি-চিকিৎসা । ৬০১ 


পক্ষাঘাত, সর্ধাঙ্গবাত, গৃত্রসী, উরুত্তস্ত, অববাহুক, বিশ্বচী, মন্তাস্তস্ত, পাদহর্য, 
বাহুশোষ, বাতকণ্টক, কুজতা, ক্রোষ্টকশীর্ষ, শিরাগত বাত, সন্ধিগত বাত, 
পৃষ্ঠগত বাত ও কটিশূল প্রভৃতি রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় বামু ব! প্লেম্ষা 
প্রবল থাকিলে অথবা! হস্তপদাদি অঙ্গ শুষ্ক হইলে, রোগীকে এই বধ 
প্রাতে উঞ্জজলসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা উষ্ণবীর্যয, সুতরাং শ্লেম্বা ঘ্ারা 
বাসর স্তব্ধতা প্রতীয়মান হইলে অতি উপকারী | বাতব্যাধিরোগে বামু রুক্ষ- 
ভাবাপন্ন বলির! ইহাদ্বার1 তাদৃশ উপকার হয় না। শীত এবং হেমস্ত খতুতে 
ইহা ব্যবহারে সমধিক উপকার পাওয়া যায়, বর্ধা ও বসন্তকালে প্রয়োগে 
মধ্যবিধ উপকার হয়, শরৎ ও গ্রীষ্মকাল স্বভাবতঃ উষ্ণ, স্থতরাং এঁ সময় 
উহা ব্যবহারে তাদশ উপকার হয় না, তবে আমবাতবে]গে সকল সময়ই 
প্রয়োগ কর! যায়; কিন্তু উপকারের হ্রাসবৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। রশুন আমরস- 
পাঁচক, সুতরাং আমবাতে সর্বখ্তুতেই উপকারী । দুষিত অর্থাৎ ওপসর্ণিক 
প্রমেহ বা উপদংশাশ্রিত বাতরোগে ইহা! প্রযোজ্য নহে। 

রসোনপিও | শোধিতরক্রুন ১২|* সের খোসারহিত পেবিত তিল ৩২ তোলা এবং হিংঃ 
ওঠ, পিপুল, মরিচ, ঘবক্ষার, সাজিমাটী, বিটলবণ, সৈদ্ধবলবণ, সৌবষ্চললবণ, সান্তারলবণ, 
করকচলবণ, ঞ্ুল্ফা; কুড়, পিপুলমূল, ব্ক্তচিতা, বনষমানী, যমানী ও ধনে ইহাদের, 
প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তৌলা, এই সমুদয় মিশ্রিত করিয়া! একটী ঘৃতভাও্ে রাখিয়া তাহাতে 
তিলতৈল ১ সের ও কীজি /২ সের প্রদান করিবে এবং এঁপাত্র ষোলদিন ধান্যরাশির 
মধ্যে স্থাপন পূর্বক ওঁষধ বাহির করিবে । কোন কোন চিকিৎসক বলেন কাজি, তৈল ও 
সমস্ত উষধ মিশ্রিত করিয়া এরও পত্রে বেষ্টনপূর্ব্বক ধান্যরাশির মধ্যে ফোলদিন রাখিয়! 
পরে ঘ্ৃতপাত্রে রাখির্কে। মাত্রা ॥* তোল! । 


মহারসোনপিগু । অপতন্ত্রক, অর্দিত, একাঙ্গবাত বা পক্ষাঘাত, 
সর্বাঙ্গবাত, গৃথ্ণপী, অববাহুক, বিশ্বচী, বাতকণ্টক,  বাহুশোধ, গৃপ্রসী, 
কুজতা, মন্তান্তস্ত ও অপতানক প্রভৃতি বাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় 
বাতশ্নেম্সার প্রবনতা লক্ষিত হইলে, এই ওঁধধ রোগীকে. সেবন করাইবে। 
এতস্তিন্ন ইহা কটিশূল, পৃষ্ঠশূল, শিরঃশূল, ন্নায়ুগতবাত ও গ্রস্থিবাত প্রভৃতি 
রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বাতত্লেম্মা বা! শ্লেম্ার প্রবলগত। থাকিলে, 
সেবন করান যায়। বামুত্বার দেহ রুক্ষ হইলেও দেশ এবং কাপভেদে এই 

৯ 


৬০২ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা । ৃ 


ওবধ ব্যবহার কর! যাইতে পারে । বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় গ্নেশ্া 
এবং অপক্করসের পরিপাক না হইলে, এই ওষধ অত্যন্ত উপকারী । এতত্তিন্ 
মেহদোষ থাকিলেও এই ওঁধধ সেবনে উপকার হয়, কিন্তু এ সমস্ত বাত, 
বুক্তদোষ বা দুবিত মেহ হইতে উৎপন্ন হইলে অথবা বাতের সহিত মুত্ররুচ্ছুতা 
থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করিবে না। পিত্তপ্রধান দেহেও এই ওষধ তত 
উপকারী নহে, আমবাতরোগে এই ওধধ অতি উৎকৃষ্ট। ইহা! বল, পুষ্টি 
ও চক্ষুর জ্যোতিবর্ধক। 

মহায়সোন পিও। শোধিত রস্থুন ৮** তোলা (১২|* সের ), খোসারহিত পেধিত তিল 
৪০০ তোল! (৬1* সের ), গব্যতক্র ১৬ সের, শু'ঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে, চই, রক্তচিতা, গজ- 
পিপুল, বনযমানী? দাকু রুনি, এলাইচ ও পিপুলমূল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, ইচ্ছু- 
চিনি ৬৪ তোলা, মরিচ চুর্ণ ৮ তোলা, কুড়চুর্ণ ৩২ তোলা, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ৩২ তোলা, মধু ৩২ 
তোলা, শিলাপেধিত আদা ৩২ তোলা, দ্বৃত ৬৪ তোলা, তিলতৈল ৬৪ তোলা, শুক্ত কীজি 
বিশেষ ) ১৬ তোলা, শ্বেতসর্ষপ ৩২ তোলা, রাইসর্মগ ৩২ তোলা, ও হিং ২ তোল! এবং বিট 
লবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবঠললবণ, সান্ত/রলবণ ও করকচলবণ ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা । 
রসুনের সহিত সমস্ত চুর্ণভ্ব্য, পিষ্ট তিল, কীজি, ঘৃত ও মধু প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া একটী 
স্বৃতপাত্রে রাখিব, অনস্তর ধান্যবাশির মধ্যে ১২ বার দিন রাখিয়া উষধ উদ্ধত করিবে। 
মাত্রা ॥* ব|॥* আন! । | 


বাতগজাঙ্কুশ | একাঙ্গবাত অর্থাৎ পক্ষাঘাত, সর্বাঙ্গবাত, বিশ্বচী, 
গৃথসী, ক্রোষ্ট,কশীর্য, অববাহুক, মন্যাস্তত্ত, হন্স্তস্ত ও স্সাযুশূল প্রভৃতি বাত- 
ব্বোগের প্রথমাবস্থায় শরীরের স্তব্ধতা ও শরীরের কোনস্থানে বেদন৷ প্রভৃতি 
থাকিলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । শ্লেম্াঘারা বায়ুর 
স্তন্ধত1 অধব। বাতবোগে জর, গান্রবেদন। প্রতৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, 
এই ওঁধধে বিশেষ উপকার হয়। বাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় 
ইহাতে তাদৃশ উপকার হয় না। অস্পান- এরগুযূলের রস ও সৈম্ধবলবণ 
অথবা আদাররস ও মধু । 
ঘাতগজান্কুশ। প্রস্ততবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য। 

মহাবাতগজান্থুশ । একাঙ্গ বাত অর্থাৎ পক্ষাঘাত, সর্বাঙ্গবাত,কলায়- 
খঞ্চতা, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, গৃথ্সী। খিশ্বচী; ক্র কশীর্ধ, মন্তাভস্ত; হমুত্্ত? 


বাতব্যাধি-চিকিওসা। ৬৬৩. 


অববাহুক এবং অন্তান্ত বাতরোগে বাতঙ্লেম্বার প্রবলত। প্রকাশ পাইলে অথবা 
বাতশ্নেক্সা দ্বারা শরীরের ধ্ন্ধতা দৃষ্ট হইলে- এই উষধ সেবন করাইবে । বাত- 
রোগে সর্ধশরীরের জড়তা প্রকাশ পাইলে, ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। 
অন্ুপান--এরওমুলের কাথ ও সৈম্ধবলবণ। 
যহীবাতগজান্কুশ। অত্র, তীক্ষুলৌহ, তা, রপ, গন্ধক, হরিতাল, বাষনহাটী, শু, 

বেড়েলা, ধনে, কট্‌ফল, হ্রীতকী ও বিষ, এই সকল ভ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া পিপুলের 
কাথে মর্দন করিবে। বটী২ রতি। 

বৃহৎ বাতগজান্কুশ | একাঙ্গবাত অর্থাৎ পক্ষাঘাত, সর্বাঙ্গবাত, 
গৃএসী, বিখচী, ক্রোষ্ট,কণীর্, মন্যাস্তসত) হস্ত, অববাহুক, থঞ্জতা, পঙ্গুৃতা ও 
স্বায়শূল প্রভৃতি বাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থার বাতশ্নেন্মার" প্রকোপ দৃষ্ 
হইলে? এই ওঁষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অন্পান-_এরওমূলের রস 
এবং সৈম্ববলবণ। 

বৃহথবাতগজার্শ। রস, গন্ধক, অত্র, তীক্ষুলৌহ (মতান্তরে রৌপ)), কাস্তলৌহ্‌, তাত, 

হরিতাল, স্বর্ণ, গু ঠ, বেড়েলা, ধনে, কট্ফল, বিষ, কাকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, মরিচ, ও সোহা- 
গারখৈ এই সমস্ত দ্রব্যের চুর্ণ ১ ভাগ ও হরিতকীচুর্ণ ২ ভাগ। সমস্ত ভ্রব্য মিলিত করিয়া, 
মুণ্ডিরী এবং নিশিন্দাপাতার রসে যথাক্রমে মর্দন করিবে। বটী ২ রতি। 

বাতগজেন্দ্রমিংহ | কুজতা, সন্ধিবাত, কটিশুল, পৃষ্ঠশূল, বাহুশূল, 
অববাহুক ও মন্তাস্তস্ত প্রভৃতি বাতরোগের প্রথম বা নধ্যাবস্থায় বাতধেম্মাধিক 
অথব! বাতাধিক ব্যক্তিকে এই ওষধ সেবন করিতে দিবে । বাতে ইহা অতি 
উপকারী। অন্পন-_এরওমূলের রস ও সৈম্ধবলবণ। 


বাতগজেন্দ্রসংহ। প্রস্তুত বিধি ৩৫০ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 
বাতারিরস । আক্ষেপক, অপতন্ত্রক ও পক্ষাধাত প্রভৃতি বাতরোগের 
দ্বিতীয়াবস্থায় এবং সর্বাঞ্গবাতঃ অববাহুক, বিশ্বচী ও কুজতা প্রভৃতি বাত- 
রোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় রোগীর হস্তপদাদি অঙ্গের স্তব্ধত।, অসাড়ভাব, 
স্পর্শহীন্তা ও বেদনা প্রভৃতি থাকিলে, এই ওধধ তাহাকে সেবন করিতে 
দিবে। কটিশল ও পৃষ্ঠশুল প্রভৃতি রোগে অথবা! যে সকল ব্যক্তির বাতের 
প্রকোপবশতঃ হাত, পা শু্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং রোগী উঠিতে, বসিতে 


৬৭৪ আয়ুর্ষে দ-শিক্ষ]। 

: অক্ষম, তাহাদিগের পক্ষে ইহা অতি উপকারী। এই উঁধধ সেবন করাইয়া 
রোগীর পৃষ্ঠদেশে এরগুতৈল মালিশ করিয়! শ্মেদ প্রধান করিবে । রোগীর 
দবাপ্ত হইলে, ন্িঞ্চ অথচ উঞ্দ্রব্য ভোজন করিতে দিবে । অঙ্থপান--শুঠ- 
চূর্ণ এবং এরওমুলের কাথ। 

_ বাতান্িরস। রস ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, ভ্রিফলা ৩ তোলা, রক্তচিতা ৪ তোলা ও 
শোধিত গগগুলু ৫ তোলা । গুগ.গুলু এরওতৈলে মর্দন পূর্কক অন্যান্য চুর্ণ তাহার সহিত 
মিশ্রিত করিয়! পুনরায় এরও তৈলে মর্দন করিবে। বটী ১* রতি | 

আমবাতারি বটিকা। একাঙ্গবাত অর্থাৎ পক্ষাঘাত, সর্ধাঙ্গবাত, 


অববাহৃক, গৃথ্বসী, বিশ্বচী, ক্রোষ্টরকশীর্ষ, পাঁদহ্য, বাতকণ্টক, বাহু শোষ, 
মন্তাত্তভ, খঞ্জভা, পঙ্গুতা, কুজতা, ত্রিকশূল, পৃষ্ঠশুল ও সন্ধিগতবাত প্রত্ৃতি 
রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ওষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে 
দ্রিবে। ইহ] সেবনে কোষ্ঠিশুদ্ধি হয়। এ সমস্ত বাতরোগে যাহাদের কোষ্ঠ- 
শুদ্ধি হয় না এবং হস্ত, পদাদ্ি ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা বিদ্যমান, তাহার্দিগকে এই 
গুঁধধ সেবন করাইবে ৷ বাতের অল্প আক্রমণবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এবং 
রোগী হাটিতে, বপিতে কষ্টবোধ করিলে, ইহা! দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। 
যকৎ বা শ্রীহ! বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় কোষ্ঠবদ্ধতা এবং তজ্জনিত পা অথব! 
কামলা প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ পেবনে দান্ত পরিষ্কার হয় এবং ্রীহা, যকৎ 
ও পাত ব। কামলা হ্রাস পাইতে থাকে । গুল্ম এবং শুলাদিরোগেও ইহা 
"অতি উপকারী। 

আমবাতারি বটাকা। রস, গন্ধক, লৌহ, অত্র, তুতেভম্ম, সোহাগারখৈ ও সৈজ্ধবলবণ ? 
এই সকল ভ্রব্য সমভাগ। যিজিত সকল ভ্রব্যের দ্বিগুণ শোধিত গুগ গুলু ও গুগগুনুর 
সিকিভাগ তেউড়িমুল এবং রক্তচিতাচুর্ণ। স্বৃতদ্বারা গুগ২ুলু মর্দন পূর্বক অন্যান্য চূর্ণ 
মিশ্রিত করিয়! পুনর্ববার দ্বৃতদ্থারা পেষণ করিবে। বটী১* দশরতি। 

রামবাণরল। বায়ু অপকরসসহ মিলিত হইলে, সর্বশরীরে 

বেদনা, জরতাব এবং শরীরভার হইয়া ধাকে। সাধারণতঃ রসগত বায়ুর যে 
লক্ষণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা আমরসগত বায়ুর লক্ষণ নহে। আমরসগত 
বায়ুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই বধ অতি উপকারী । অনুগান--আদ। ও ও. 
বেলপাতার রস 


বাঁতব্যাধি-চিকিৎসা | - ৬০& 


ামবাণরস। প্রস্ততবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য। 
স্বল্প লক্ষমীবিলাসরস | শিরোগ্রহ, অর্দিত; ও কর্ণনতবাতরোগের 


প্রথমাবস্থায় মাথার ভার, শরীর ভারবোধ ও মনের অরসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে, এই গুঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বায়ুর রুক্ষা- 
বন্থাক় বা রোগ পুরাতন হইলে, ইহাদ্বারা৷ বিশেষ কোন উপকার হয় না। 
অন্নুপান --নিশিন্দাপাতা এবং আদার রন ও মধু। 

স্বল্ললক্ষীবিলাসরস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

মহালক্ষমীবিলান। শিরোগ্রহ, মুকত্ব মিন্মিনত্ব, অর্দিত, কর্ণগত 

বাত ও হসুস্তস্ত প্রভৃতি বাতরোগের প্রথমাবস্থায় মাথার ভার, বুক্যের অস্প- 
তা ও শরীরের জড়তা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁধধ রোগীকে 
সেবন কব্রিতে দিবে। শ্্েম্মাশ্রিত বায়ুরৌগেই ইহা! সমধিক উপকারী, কিন্ত 
কেবলমাত্র বায়ুর প্রবলতা৷ থাকিলে অর্থাৎ পুরাতন অবস্থায় ইহাদ্বারা বিশেষ 
উপকার পাঁওয়াধায় না। অন্ুপান-__নিশিন্দাপাতাররস এবং আদার রস 
ও মধু। বায়ুর আধিক্য থাকিলে, এই ওষধে স্বর্ণ ॥০ অর্ধ তোলার পরিবর্তে 
১ তোল৷ প্রয়োগ করেবে। 

মহালক্ীবিলাস। প্রস্ততবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় রষটবয। 

বৃহ নারদীয়লক্ষমীবিলাস।  অর্দিতঃ অপতন্তরক, অপতানক, 

ইনুত্তস্ মৃকত্ব, মিন্মিনত্ব ও শিরোগ্রহ প্রস্থতি বাতরোগের প্রথমাবস্থায় বায়ু" 
্লেমাশ্রিত হইলে, মাথার ভার, বাক্যের জড়তা, শ্রবণশক্তির ভাস, শ্রীবাদেশে 
বেদন! এবং ভারবৌধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, যাবৎ এ সমস্ত 
উপদ্রব হাস না হয়, তাবৎ এই ওঁধধ সেবন করাইবে। বাতব্যাধিরোগে ইহা 
উৎকৃষ্ট উষধ। অন্ুপান-আদাররস ও মধু। 

বৃহৎ মারদীয়লক্্রীবিলাস। রস, গন্ধক, জয়িত্রী, জাতীফল, কপুর, স্বর্ণ, রুপা, হরিভাল, 


দস্তা, সীসা, তামা; কন্ত,রী, মুক্তা, প্রবাল, ভূমিকুন্মাও্ ধূতুরাবীজ ও বিস্তারকবীজ ; ইহাদের 
প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং অভ্র.২ ভাগ, এই সমুদয় একত্র. করিয়া পানের রসে নর্দদ করিবে। 


বটা২রতি। . ্‌ 
লক্ষবীবিলাসরস। শিরো গ্রহ, মুকত্ব, মিন্মিনত্ব, অর্দিত, অপতগ্ত্রক, 


৬০৬ আমুর্বেবদ-শিক্ষা | 


অপতানক, কর্ণ গতবাত ও ঢহনুত্তন্ত প্রস্ৃতি বাতরোগের মধ্যাবস্থায় যাথার 
ভার, বাক্যের জড়তা, শরীরের শুষ্কতা, অন্প্টবাক্য উচ্চারণ এবং গ্রীবার 
সক্ষোচ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে 
দিবে। ইহা! উর্ধগত বায়ু এবং গ্লেম্ার উৎকৃষ্ট উষধ। ককাশ্রিতবায়ূ 
রোগেও এই ওধধ অতি উপকারী। অপুপান-পানের রস ও মধু বা 
নিশিন্দাপাতার রস ও মধু । 

লক্ষমীবিদ্বাসরস | অভ্র ৮ তোলা, রস, গন্ধক, বেড়েলা, গৌরক্ষচাকুলে, শতমুলী, ভূষি 
কুম্মাড, কৃষ্ণধুতুরাবীজ, হিজলবীজ, গোক্ষুর, বৃদ্ধদারকবীজ, সিদ্ধিবীজ,জাতীফল, জয্িত্রী' এবং 
কপূর; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, স্বর্ণ চারি আনা ( মতাতস্তরে ১ তোলা ) .সমন্তুর্ণ একত্র 
করিয়া পানের রদ মর্দন করিবে। বটা ২রতি। 


মহালক্ষমীবিলাস ( নারদোক্ত )। অর্দিত, অপতন্ত্রকঃ দণ্ডাপ- 
তানক, আক্ষেপক, মুকত্ব ও মিন্মিনত্ব প্রস্থৃতি বাঁতরোগের মধ্য বা পুরাতন 
অবস্থায় রোগীর বামুর রুক্ষতা অথবা শ্লেম্াশ্রিত বাষুর লক্ষণ সকল প্রকাশ 
পাইলে, এই ওঁধধ প্রয়োগ করিবে। শুদ্ধবাত অথব! শ্লেম্াশ্রিত বাত এই 
উভয় বাতরোগেই ইহা প্রয়োগ করা! যাইতে পারে । অপম্মার ও মুচ্ছণ প্রভৃতি 
রোগেও ইহা প্র্ুয্লাগে উপকার পাওয়া যায়। অর্দিত, অপতন্ত্রক ও অপতানক 
প্রভৃতি বাতরোগীর প্রমেহ ও শুক্রক্ষরণ ইত্যাদি দোষ থাকিলে, এই ওধধ 
প্রয়োগে উপকার হয়। অন্ুপান--পানেররস ও মধু । 
মহালল্প্ীবিলাস ( নারদোক্ত )। অভ্র ৮ তৌলা, রস ৪ তোলা? গন্ধক ৪ তোলা, বঙ্জ- 
৪ তোলা, হরিতাল ২ তোলা, তা ২ তৌলা, কপূর ৪ তোলা, জাতীফন্; ৪ তোলা, জয়িত্রী- 
৪ তোলা, ম্বর্ণ ৪ তোলা, ধুস্তরবীজ ২ তোলা, পিদ্ধিবীজজ ২ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, 
প্রবাল ২ তোলা, মুক্তা ২ তোলা, দস্তা ২ তোলা, রাজপট্ট ২ তোলা” সীসা ২ তোলা, রূপা- 
২ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, রসসিন্দুর ৪ তোলা, ও দ্বর্ণসিচ্ষুর ৮ তোল! এই সমুদয় একত্র 
করিয়া, পানের রসে মর্দন করিবে। ব্টীতরতি। 
সি। কুজজতা, পার্থশুর। কটিশূল ও পৃষ্ঠশূল গ্রভৃতি 
রোগের নুতনাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবন্ধতা, গাত্রে বেদনা! বা ভারবোধ ও 
অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওবধ রোগীকে সেবন করিতে 
দিবে। অন্থপান--জল) 


বাতব্যাধি-চিকিৎসাঁ। ৬০৭ 


কুজবিনোদরস । রস, গন্ধক, হরীতফী, হরিতাল, বিষ, কটুকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, 
গন্ধবৌল ও শোধিত জৈপালবীজ, এই সকল ভ্রব্য সমভাগে লইয়া ভূঙ্গরাজরসে, মনসাসিজের 
রসে ও আকনামুলের রসে বথাক্রমে মর্দন করিবে । বটী ২ রতি। 

লঘ্বানন্দরস। পিস্তাশ্রিত বাফুরোগে রোগীর ভ্রয, দাহ, গাত্রের 

উষ্ণতা, ক্লান্তি ও মৃচ্ছ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে। ইহা বায়ুর স্তব্ধ বা অন্তন্ধাবস্থায় দেশ' ও কালভেদে 
প্রয়োগ কর! যাইতে পারে । অন্ুপান-ভূঙ্গরাজেররস ও মধু। 

লযানন্দরস। রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও বিষ, এই সকল ব্য প্রত্যেকে ১ তোলা, 
মরিচ ৮ তোল! ও সোহাগ/রখৈ ৪ ভোলা, এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া মর্দন করিবে, 
পরে ভূজরাজরসে ৫ বার ও দাড়িমের রসে ৫ বার ভাবনা দিবে। বটী২ রচ্তি। 

গগণাদি বটা। পিত্াশ্রিত বায়ুরোগে দাহ, মৃঙ্ছা, ভ্রম ও গাত্রের 

উষ্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ শ্বেতচন্মন এবং কপূ্রের 
জলের সহিত সেবন করিতে দিবে । 

গগণাদিবটা। অত্র, রস, গন্ধক, তান্্র( অসহত্বে রূপ! ), মুগ্ডলৌহ্‌, তীক্ষলৌহ ও স্বর্ণ- 
মাক্ষিক; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মিশ্রিত “করত বষ্টিমধুর কাথে মর্দন করিবে, 
অনন্তর বাসক্লের রস ও কিস্মিসের ক্রাথ দ্বারা মর্দন পূর্ববক রৌদে শু করত ভুমি- 
কুম্মাপ্ডের রসে ১ দিন মর্দন করিয়া! শু করিবে এবং ঘ্বৃত ও মধু সহযোগে বটী করিবে। 
মাত্রা ১০ রতি। 

 দ্বিগুণাখ্যরস। কম্পবাতরোগে রোগীর সর্বাঙ্গ বিনাকারণে কম্পিত 
হইলে, রোগীকে এই ওষধ সেবন করিতে দিবে এবং তাহার গাত্র যাহাতে 
বা়ুম্পর্শ না করে, এরূপতাবে নির্বাতস্থানে রাখিবে ; কারণ সাধারণতঃ 
বাতস্পর্শে কম্পবাত প্রবল হয়। এই ওধধ সেবনকালে ছুগ্ধ, ঘ্ৃত এবং ই্ষু- 
চিনিসহ পুরাতন তঙুলের অন্ন ভোজন করিতে দিবে । অনুপান--আদাররস 
বা পানেররস ও মধু । 

দ্বিগুণাখ্যরস। শোধিত গন্ধক ২ তোলা এবং শোধিত রস ৪ তোলা একত্র কজ্জলী 
করিয়! মৃছ অগনিতে নাড়িবে এবং উষ্ণ হইলে নামাইয়! উহার সহিত হরীতকী চূর্ণ ৬ তোলা 
মিশ্রিত করিবে। মাত্র প্রথম দিন ৭ রতি দিবে; অনন্তর প্রতিদিন ১ রতি মাত্রায় বৃদ্ধি 
করিয়া ২১ রতি পধ্যন্ত প্রয়োগ কািবে। 


৬৯৮ আয়ুর্ধেদ-শিক্ষ। | 


মহারাজেশ্বররস। রক্তাশ্রিত বাতরোগের নুতনাবস্থায় শরীরের 
বেদনা, তাপ, আহারে অরুচি এবং ভোঞঙজনান্তে শরীরের স্তব্ধতা প্রভৃতি 
অনুমিত হইলে, এই ওঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। আহি 
বেড়েলাররস ও মধু! 

মহারাজেঙ্বয় রস। রসসিন্দুর, লৌহ, অন্ত, ্বর্ণসিন্দূর, স্বর্ণ প্রবাল, রূপা, কীসা ও 
হর্িতাল, এই সকল ভ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ পূর্বক আদাররসে ৩ দিন ভাবনা দিয়া 
৪ প্রহর গজপুটে পাক করিবে, জনস্তর বেড়েলার রসে মর্দন করিয়া পুনর্ববার ৪ প্রহর 
পুটপাক করিবে। বটী৩রতি। 

.তালকেশ্বররস । অন্পর্শাখ্য বাতরোগে রোগীর ম্পর্শশক্তির হীনতা 
হইলে, এই ওুঁধধ রোগ্নীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবন করিয়া ছায়ায় 
উপবেশন কর! উচিত। অনুপান-_-জল। 

তালকেস্বর রস। রসসিন্দুর ১ ভাগ, হরিতাল ৯ ভাগ' শৌধিত সিদ্ধিপত্র চূর্ণ ৮ ভাগ 
এবং পুরাতনগুড় সমস্ত ভ্রব্যের ছ্িগুণ লইয়া! ছুই আনা পরিমাণ গুর্ভিকা প্রস্তত করিবে । 


চতুম্মুখরস। আক্ষেপ, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, অপতন্ত্রক, অপ- 
তানক, দণ্ডক, দণ্ডাপতানক, ধনুস্তস্তঃ পক্ষাঘাত, বাহুশোধ, অববাহুক, তুমী, 
প্রতিতুনী, উদ্ধবাত, আগ্মান, প্রত্যাশ্নান, পক্কাশয়গত বাত, বর্তিগত বাত ও 
গুহগত বাত প্রভৃতি রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ওবধ রোগীকে 
হরীতকী, আমল! ও বহেড়াতিজান জল ও মধুসহ অপরাহ্ছে সেবন করিতে 
দিবে। এই ওষধ বায়ুর রুক্ষাবস্থায় প্রয়োজ্য, কিন্ত শ্লেম্সাশ্রিত বাতে প্রয়োগ 
কর্তব্য নহে। ইহা সেবনে বাম অন্থুলোম হয় এবং কোষ্ঠগুদ্ধি হইয়া! থাকে। 
উর্ধবাত, আধান, প্রত্যাখান, পক্কাশয়গতবাত, বস্তিগতবাত ও গুহগত বাতের 
নৃতনাবস্থায় প্রাতে বা মধ্যান্ছেও এই ওষধ সেবন করান যায়। 

চতুম্মথরস | প্রস্ততবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। 

[চন্তামণিরস। আক্ষেপক, অস্তরায়াম, বহিরায়াম, অপতন্ত্রকঃ অপ- 
তানক, ওক, ধনুত্তস্ত আত্মান, প্রত্যাগ্নান, পক্কাশম্গত বাত, বস্ভিগত বাত, 
গুঙ্কগত বাত, তুধী, প্রতিতুষী, উর্ধবাত ও কর্ণগতবাত প্রভৃতি বাতরোগের 
মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই উষধ রোগীকে অপরাহ্ে হরীতকী, আমলা ও 


বাতব্যাধি-চিকিৎসা। ৬৯৯ 


বহেড়াতিজান জলসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা! শ্নেম্সাশ্রিত বাতেও 
প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বায়ু রুক্ষতাপ্রাপ্ত হইলে, এই ওঁধধ সেবনে 
সমধিক উপকার হয়। আগ্মান, প্রত্যাগ্সান, পক্কাশয়গতবাত, বস্তিবাত, তুনী 
ও প্রতিতুণী প্রভৃতি বাতরোগের নুতনাবস্থায় প্রাতে বা মধ্যাহেও সেবন 
করান যাইতে পারে। 

চিন্তামণিরস। প্রস্ততবিধি ৬৬ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য। : 

যোগেন্দ্ররস | পক্ষাঘাত, সর্বাঙ্গ বাত, ধনুস্তস্ত ও বস্তিগত বাত প্রস্তৃতি 

রোগের পুরাতন অবস্থাক়্ বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে, এই গুঁষধ রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে । পক্ষাঘাতাদি বাতরোগে প্রমেহদোষ থাকিলে, তাহাও 
ইহাতে বিনষ্ট হয়। এই ওষধধ রসাদি ধাতুবর্ধক, সুতরাং বল ও পুষ্টিকারক। 
উন্মাদ, ুচ্ছা। ও অপন্মার প্রভৃতি রোগেও ইহা৷ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 
অন্ুপান--হরীতকী, আমল এবং বহেড়া ভিজানজল ও ইন্ষুচিনি। 

যোগেন্্রস | স্বর্সিন্দূর ১ তোলা এবং স্বর্ণ লৌহ, অন্র, মুক্তা ও বঙ্গ; ইহাদের 


প্রত্যেকে ॥* তোলা, এই সকল একত্র করিয়া ঘ্বৃতকুমারীর রসে মর্দনপূর্বাক এরগুপত্জে বেষ্টন 
করিয়া ধান্যরাশির মধো ৩ দিন রাখিয়া উদ্ধত করিবে । বটী২ রতি। 


চিন্তামণিচতুর্মুখ | পক্ষাঘাত, ধনুস্তস্ত, আক্ষেপ, অপতানক, 
দগ্ডাপতানক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম ও আশ্মান প্রভৃতি বাতরোগে বায়ু এবং 
পিকের আধিক্য থাকিলে, অপরাহ্ছে এই ঁধধ সেবন করিতে দিবে । ইহা 
বায়ুর স্তব্ধাবস্থায় সেবন করাইবে না। অন্ুপান--হরীতকী, আমল! এবং 
বহেড়াতিজান জল। 
চিন্তামণিচতুর্ম,খ | ্বরণসিন্দূর ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা ও স্বর্ণ ॥* 
তোলা; একত্র করিয়া ঘৃতকুমাহীর রসে মর্দনপূর্বক এরগুপত্রে বেষ্টন করিয়া ধান্রাশির 
মধ্যে ৩ দিন রাখিবে। বটী২ রতি। 


বৃহ বাতচিস্তামণি। পক্ষাঘাত, দণ্ডক, দ'্ডাপতানক, অপতানক, 


অপতম্ত্রক ও অর্দিত প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় বাছু অত্যন্ত রুক্ষ 
এরং পিত্ত প্রবল হইলে, এই ওঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পিত্াশ্রিত 
১৪. 


৬০ আয়ুব্বেদ-শিক্ষা । 
'বাতরোগেও এই ওধধ অতি উপকারী । অঙ্গুপান-_হরীতকী, আমল! ও 
বহেড়াতিজান জল এবং মধু। 
নুছৎ বাতচিন্তামগি। প্রস্ততবিধি ৪১২ পৃষ্ঠায় র্ব্য। 


মহাবাতচিস্তামণি | পক্ষাঘাত, দণ্ডক, দগ্ডাপতানক, অপতন্ত্রক, অপ- 
' তানক, বাহুশোধ, অববাহুক, কলার়খঞ্জ ও কম্পবাত প্রভৃতি বাতরোগ পুরা". 
" তন এবং বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে, এই ওঁষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
ইহা পিস্তাশ্রিত বায়ুরোগে অত্যন্ত উপকারী । অন্ঠান্স উধধে উপকার 
মা হইলে, ইহাতে মহান্‌ উপকার হয়। এই ওষধ অত্যন্ত বল ও বীর্য্যবর্ধাক ॥ 
অন্গুপান-'হুরীতকী, আমল! এবং বহেড়াতিজানজল ও মধু । 
মহাবাতচিস্তীমশি। রূপা ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, শিত্তল ৩ তোলা, কীসা 
& তোলা, সীসা ৫ তোলা, প্রবাল ৬ তোলা, স্বর্সসিন্দুর ৭ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, লৌহ 
৯ তোলা, বঙ্গ ১* তোলা, তীক্ষলৌহ ১১ তোলা, স্বর্ণ ১২ তোলা ও মুক্তা ১৩ তোলা; এই 
সকল একত্র করিয়া! ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন করিবে | বটী২ রতি। 


বরসরাজরস | পক্ষাঘাত, অর্দিত, অপতন্ত্রক। অপতানক, ধনুষ্টক্কার, 
। হনুস্তপ্ত। বাধি্ধ্য ও ভ্রম প্রস্ততি বাতরোগে রোগীর শরীর' অত্যন্ত ছূর্বাল 
হইলে, এই বধ গব্যহ্গ্ধ ও চিনিসহ সেবন করিতে দিবে । উদরাময়াদিরোগে 
শারীত্বিক দুর্বলতা হইতে বাতরোগ উৎপর হইলে, ইহা উৎকৃষ্ট 
রসরাজরস। রসসিন্দুর ৮ তোলা, অভ্র ২ তোল! ও স্বর্ণ ১ তোঙা, এই সমুদয় একত্র 
করিয়া ঘ্ৃতকুমারীর রসে মর্দনপূর্র্বক তাহার সহিত লৌহ, রূপা, বঙ্গ, অশগন্ধা, লবঙ্গ, জয়িত্ী, 
এবং ক্ষীরকীকোলী ; ইহাদের প্রতোকের অর্দ তোলা মিশ্রিত করিয়া কাকমাটীর রসে মর্দন 
করিবে। বটী”৫ রভি। 
অশ্বগন্ধাঘত । পক্ষাঘাত, বাছশোধ, অববাহুক; খঞ্জতা, পঙ্গুত। ও 
মাংসগত বাত প্রভৃতি বাতরোগের তৃতীয়াবস্থায় রোগীর শরীর অত্যন্ত কশ 
. এবং বাছু ও পিস্ত প্রবল হইলে, এই ওধধ সেবন করাঁইবে। ইহা শারীরিক 
বল, পুরি ও বীর্য্যবর্ধক। অন্ুপান-- উষ্ণছুষ্ধ। 
কাশ্থগন্ধাঘূত। গব্যদৃত /৪ সের। বখানিয়মে মুক্ছ্ণাপাফ করিবে। কাখ্যব্য-নূতন স্ব 
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অঙ্বগদ্ধা /৮ সের, ৬৪ জল সের, শেষ ১৬ সের। গব্যহ্গ্ধ ১৬ মের। কক্ষত্রব্য--অস্বগৃন্ধা /১ 
সের। পাকাবসানে ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ।* মানা, | তোলা বা ১ তোলা | 


দশমূলাগ্ঘৃত। অন্দিত, আক্ষেপ, অপতানক, মুকত্ব, মিন্মিনত্বঃ 

বাহুশোষ প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় ন্নান ও আহার যথারীতি 
সহা এবং পিত্ের প্রবললতা লক্ষিত হইলে, এই ওঁষধ উষ্ণছুপ্ধসহ অপরাহ্ছে 
সেবন করাইবে। 

দশমুলাদা ঘ্বৃত। গব্যতবত /& সের | বথানিগমে মুচ্ছণীপক করিবে। ক্ষাখ্যপ্রব্য_-বিষ্ক- 
ছাল, শোণাছাল, গান্তারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শীলপাণী, চাকুলে, বৃহ্ৃতী, কণ্ট- 
কারী এবং গোক্ষুর ; এই সকল ভ্রব্য সমভাগে মিলিত /৬সের। জল ৪৮সের, শেষ ১২ সের 
গব্যহুপ্ধ/5 সের। কক্কত্রব্য-_জীবক (অভাবে গুলঞ্চ), খযভক (অভাবে বঞ্শখলোচন), মেদ 
€ অভাবে অশ্বগন্ধ। ), মহামেদ ( অভাবে অনস্তমূল ), কাকোলী, ক্গীরকাকোলী, জীবস্তী, বৃষ্টি 
মধুঃ খদ্ধি (জভাবে গোরক্ষচাকুলে ), বৃদ্ধি ( অভাবে বেড়েলা! )$ এই সকল ব্য প্রত্যেকে 
৮ তোলা! গ্রহণপূর্ববক ঘ্বতপাঁক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা__অদ্ধ তোলা। 


ছাগলাগ্াঘ্ধত। অপতন্ত্ক, অপতানক, কর্ণগত বাত, খঞ্জতা, কলায় 


থঞ্জতা, গৃর্বসী, কুজতা, মৃকত্ব, মিন্মিনত্ব, কর্ণশূল, পক্ষাঘাত ও অবন্তাহুক 
প্রভৃতি বাতরাগের পুরাতন অবস্থায় স্নান, আহার সহা হইলে, এই ঘ্বত 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বাতশ্নেম্ম প্রধান ব্যক্তির বাযুদ্বারা শিলেশস। 
রুক্ষতাপ্রাপ্ত হইলে বা বাতপিত্ত প্রধান রোগীর পক্ষে এই ওঁবধ অত্যন্ত উপ- 
কারী। যাহাদের স্থৃতিশক্তির অল্পত। এবং শরীর অতি দুর্বল, তাহাদের 


পর 


পক্ষে ক্ষয়কাস, যঞ্ষণ ও উন্মাদ প্রভৃতি রোগেও এই দ্বৃত অতি উপকারী । 
কি অগ্রিমান্দ্য বা অজীর্ণ থাক্ষিলে কখনও প্রপ্োগ করিবে না। অন্থপান-_ 
উষ্চছুগ্ধ। 

ছাগলাগ্তঘ্বত ৷ গব্যঘুত /8 সের। যথানিয়মে মুচ্ছর্ণপাক করিবে! কাখাজব্য--চর্সা, 
শৃঙ্গ ও নখাদি বিশ্বীন নপুংসক ছাগের মাংস ( পোট্টরলীবগ্ধ )/৬1 সের এবং বিশাল, শোণা- 
ছাল, গাল্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ; 
এই সকল জরব্য প্রত্যেকে দশ ছটাঁক, একটী পাত্রে রাখিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিবে এৰং 
১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া৷ লইবে | গব্যহুদ্ধ চারি সের | শওমুলীরস চারি সের | কঞ্চ- 
বষ্য--জীবক, কযভক, যেদ, মহানেপ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবনী, বষ্টিষধু, খদ্দি, বৃদ্ধি 


৬১২ আয়ুর্েদ-শিক্ষা | 


ও বহিষধূ। এই সকল সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে স্বৃতপাক করিয়া ছাকিয়! 
লইবে। মাঞ্জা- চারি আনা হইতে অর্দ তোল! বা এক তোলা। 

বুহৎ ছাগলাছ্যঘৃত । পক্ষাঘাত, সর্বাঙ্গ বাত, আক্ষেপক, অস্ত- 
ঝ্বায়াম, বহিরায়াম, দণ্ডক, দ্গ্ডাপতানক, ধস্ুস্তস্ত, অপতন্ত্রক, অপতানক, 
বাধির্ধয, খঞ্জতা) কুজতা, পঙ্গুতা, কলায়খঞ্জতা, ক্রোষ্ট,কশীর্ষ, খন্বী, হুস্তস্তঃ 
গৃসীঃ অববাহুক বাহশোব, শিরোরোগ, হৃৎশুল, পাশ্বশূল, বাতাশ্রিত চ্ষু- 
রোগ, বাতকণ্টক, আদঢ্যবাত, হস্তকম্প, শিরঃকম্প ও জিহ্বাস্তস্ত প্রভৃতি যাব- 
তীয় বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই ওউষধ অমৃতের ন্তায় উপকারী । বাসর 
রুক্ষতাপ্রযুক্ত রোগীর যখন শরীর অত্যন্ত ছুর্বল ও রুশ হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধ 
থাকে বা! প্রষেহ, জীর্ণজর প্রভৃতি বাতাশ্রিত হইয়! শরীর একেবারে শ্রম- 
বিমুখ হয়, সেই অবস্থায় এই দ্বত প্রয়োগ কন! যায়। পক্ষাঘাতাদ্দি বাত- 
রে]ুগে যখন বায়ু রুক্ষ হয় এবং বিবিধকারণে শ্লেম্মা রুক্ষত1 প্রাপ্ত হয়, তখন 
এই ওধধ অত্যন্ত উপকারী । এতত্তিন্ন পিভ্তাশ্রিত বাতরোগেও এই দ্বত সেবনে 
মহান্‌ উপকার সাধিত হয়। বামুর প্রকোপবশতঃ মস্তক, চক্ষু, কর্ণ ও জিহবা 
প্রভৃতি ইন্জ্িয়ের কার্ধ্য নষ্ট হইলে, এই ওঁধধ প্রয়োগে ফলদর্শে। প্রমেহ- 
রোগে -শুক্রক্ষয়বশতঃ বায়ু কুপিত হইলে, এই দ্বত প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। 
হস্তঃ পদা্দি কোনক্রমে ভগ্ন ও বায়ুর প্রকোপবশতঃ সেই সকল স্থানের ক্রয়! 
স্বাস পাইলে, ইহা প্রয়োগ করা যায়। জজ্ষা, পার্থখও মস্তক আশ্রিত বাত- 
রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ওবধ উপকারী । 


বৃহৎ ছাগলাদ্যত্বত। গব্যদ্বত ১৬ সের। থানিয়মে সুচ্ছণপাক করিবে। কাধ্যকজব্য__| 
শৃ্, নখ ও চর্মাদিবিহীন নপুংসক ছাগের মাংস ১২।* সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। 
বিশ্বছাল, শোপাছাল, গান্তারীছাল, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী। কণ্টকারী 
ও গোক্ছ, ইহাদের প্রত্যেকে ৮* তোলা, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের। নৃতন সরস অস্বগন্ধা 
১২), সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের। বেড়েলা ১২], সের, জল ৬৪ সের, শেৰ ১৬ সের। 
গব্যছু্ধ ১৬ সের। শতমুলীর রস ১৬ সের। কক্ৃদ্রব্য__জীবন্তী, বষ্টিমধুঃ ভ্রাক্ষা, কাকোলী, 
ক্ষীরকাকোলী, হন্দিপুষ্প, মুখা, রক্তচন্দন, রান্্া, মূগাণী, মাষাণী, শ্যামালতা, অনম্তমূল। যেদ, 
মহামেদ। ভুড়? জীবক, খঁষভকঃ শটা, দারুহরিডরা, প্রিয়, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, তগর- 
পাদুকা, হাঁলীশপত্র, গন্মকাঠ, এলাই১, তেজপাতা, শতুমুলী, নাগেশ্বর, জাতীপুষ্প, ধনে, 
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মঞজিষ্ঠা, দাঁড়িমখোসা, দেবদার, রেধুক, এলবালুক, বিড়ঙ্ক ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের 
চারি ভৌলা | যথানিয়মে স্বতপাক করিয়া ছাকিয়। লইবে এবং শীতল হইলে ইক্ষচিনি 
/২ সের মিশ্রিত করিবে । ইক্ষচিনি এক সময় সমস্ত না মিশাইয়া অংশান্গসারে আবম্টক- 
মত মিশাইয়া লইলে ঘ্বৃত হীনবীধ্য হয় না। নচেৎ অল্প দিনেই হীন বীর্য হইয়া যায়! 
মাত্রা_অর্ধ তোলা। 
নকুলাগ্যঘ্ত। অপ্দিত, পক্ষাঘাত; যৃকত্ব, মিন্মিনত্ব ও বাধির্ধ্য প্রভৃতি 
বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এবং অন্তান্ত উর্ধঙ্রত্রগত বাতরোগে এই 
স্বত রোগীকে সেবন করিতে দিবে । হৃম্তকম্প, শিরঃকম্প প্রভৃতি রোগেও 
ইহা উপকারী । অপশ্মাররোগে ইহ ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়। 
নকুলাছ্যত্বত। গব্যদ্বত / সের । থানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে। কাথায্ব্য-_-নকুল মাংস 
'/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /3 সের | বিবছাল, শোণাছাল, গাস্তারীছাল, পারুলছাল, গণি- 
য়ারীছাল, শালগাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর , এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত 
/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /8 সের | মাষকলায়/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪সের। শত- 
মূলীর রস /8 সের ছুষ্ধ /৪ দের। কন্ধত্রব্য--জীবক, ধবভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, 
খন্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবস্তী, যষ্টিমধু, এলাইচ, দারুচিনি. 
তেজপাতা, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুখা ও অনস্তমূল ; ইহাদের 
প্রত্কে ২ তোলা। যখানিয়মে স্বতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা_অর্ধ তোলা | 


হংসাদ্দিঘ্বত। একাঙ্গবাত অর্থাৎ পক্ষাঘাত, সর্বাঙ্গবাত, অববাহক, 


বাহুশোব, মন্ান্তস্ত; কুক্পতা, সন্ধিবাত, হস্ত পদাদিগঙবাত ও বিন্বিনেবাত, 
প্রভৃতি রোগে এই ঘ্বৃত রোগীকে মন্দন করিতে দিবে । এ সমস্ত বাতরোগে 
ইহা মহৌষধ । হস্ত পদাদি অঙ্গ অসাড় বা সন্কৃচিত হইলে, এই ঘ্বৃত 
সেই স্থানে প্রত্যহ মর্দন করিতে দিবে। 
হংসাদিঘ্বৃত। পুরাতন গব্যঘ্বত চারি সের। যখানিয়মে মুচ্ছ্ণপাক করিবে। চান্িটী 
হাসের মাংস, জল ৬৪সের, শেষ ১৬সের | কল্পত্রব্য--এরগ মূল, বৃহৃতী, সৈন্ধব, শুল.ফা, জাভী- 
ফল, লবঙ্গ, জয়িত্রী, আফিং, ধুতুরামূল, বেড়েলা, সমুদ্্ফেণা, শু ঠ. পিপুল, মরিচ, জাগর- 
কাষ্ঠ, মুখা, কৃষ্ণজীরা, জীরা, বচ, তালীশপত্র ও কুড় ইহাদের এরত্যেকে ২ তোলা। পাক 
সম্পন্ন হইলে, অল্প জলঃথাকিতে ছাক্ষিঘ্না এরওঁতৈল ৩২ তোলা কেছুয়ার ক্ষীর ৩২ তোলা! রঃ 
সৈক্বলবণ ২ তোলা প্রদান করিবে ও পুনঃ ছাকিয়া লইবে।' 
চতুঃস্সেহ | আক্ষেপক, পক্ষাঘাত; সর্বা্বাত, শহিগতবাত। মজ্জা- 


৬১৪: আয়ুর্বেবেদ-শিক্ষা | 
. গ্রতবাত ও কম্পবাত প্রভৃতি বাতব্োোগের পুরাতন অবস্থায় শরীরের শিথিলতা 


লক্ষিত হইলে, অন্ান্ত স্নেহ মালিশ করিবার পূর্ববে এই ন্সেহ মর্দীন করিতে 
দিবে। ইহা প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। 


চতুঃম্বেহ। তিলতৈল চারি সের। গব্যত্বত চারি সের। বরাহ, কচ্ছপ প্রস্তুতি প্রাণীর 
চর্ধব, চারি মের | বরাহ, কচ্ছপাদি প্রাণীর হাড় কুট্রিত করত জলে সিদ্ধ করিয়! তাহার ষধ্যস্থ 
মজ্জা /৪ সের; এই সমস্ত একত্র করিয়া লইবে। ক্বাথ্যক্রব্য-_হুরীতকী, আমলা ও বহেড়া ; 
ইহাদের প্রত্যেকে /২ সের, কুলথকলাই /১ সের, শঙ্জিনামূলের ছাল ৪* তোলা, £অড়হর ৪০ 
তোলা, ব্নান্্া ১৬ তোলা, রক্তচিতা ১৬তোলা, বিশ্বছাল, শোণাছাল, গান্ভারীছাল, পারুল- 
ছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারা, ও গোক্ষুর, ইহার্দের প্রত্যেকে ৮ 
তোলা, জল ৬৪,সের, শেষ ১৬ সের | সুরা, কীজি, অঙ্নদধি, দৌবীর, এবং তুষোদক ; ইঞা- 
দের প্রত্যেকে চারি সের। কুলশুঠ /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। দাঁড়িযরস /৪, 
মহাদার রস /৪ সের | কক্ৃত্রব্-_লীৰক, খষভক, গনেদ মহাযেদ, কাঁকোলা, ক্ষীরকীকোলী, 
খ্ষ্ি, বৃদ্ধি, জীবন্তী ও ষ্টিমধু; এই ১০টা সমভাগে মিলিত ৪৮ তোলা! গ্রহ্ণপূর্ববক যথানিয়মে 
স্বেহপাক করিয়া ছাকিয়! লইবে। 


রসোনাগ্ভতৈল | গ্রন্থিবাত, পৃষ্ঠবাত, রসবাত অর্থাৎ হস্ত বা পদের 
কোন স্থানে রসবদ্ধ হইলে তজ্জনিত বেদনা এবং কোনস্থান তগ্ন ও সেই 
স্থানের বেদন! দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে, এই তৈল অতি উপকারী? ইহা পান 
এবং মালিশ উভয় প্রকারেই ব্যবস্থা করা যায়। রূসদোষে কোনস্থান স্ষীত 
হইলে ইহাদ্বারা উপকার হয়। 


রসোনাগ্ঠ তৈল। তিলতৈল চারি সের। যথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে । রসোনের 
স্বরস ১৬ দের । কন্ধ্রবা--রসোন /১ সের | ধধানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 


মূলকাছ্িতৈল ৷ উৎকটগ্রস্থিবাত, সন্ধিগতবাত ও রসবাত প্রভৃতি 
রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল রোগীকে মর্দন ও পান করিতে দিবে। 


মূলকান্ঘ তৈল। তিলতৈল /৪ সের। হখানিয়মে যুচ্ছণপাক করিবে। মুলার স্বরস /৪. 
সের। দুগ্ধ /৪ সের। দধি /8 সের! কক্তত্রব্য__বেড়েলা, রক্তচিতা, সৈক্ধাব, পিপুল, আত- 
ই, বানা, চৈ, অগ্ুরু, রক্তচিতা, রক্তচন্দন, চ, কুড়, গোক্ষুর, ওঠ, কুড়, শঠী, বেলছাল, 
শুল.ফা, তগরপাছক ও দেবদাঁরু; এই সকল জ্রধ্য সমভাগে মিলিত /১ সের। বিলি 
তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়! লইবে। ১০৪ 


বাতব্যাধি-চিকিওস। ? ৬১৫ 


কুজপ্রসারিণীতৈল। অন্তরায়াম, বহিরায়াম, কুজতা, অপতন্ত্রকঃ 
সর্বাক্বাত, পঙ্গৃতা, গৃঞ্রসী, অর্দিত, গ্রস্থিবাত, হুস্তস্ত, .মন্যাস্তস্ত, বাহশোষ, 
অববাহুক, বিশ্বচী, খঞ্জত!,পাদহর্য, কলায়খঞ্জ ও শিরোগ্রহ প্রসৃতি বাতরোগের, 
পুরাতন অবস্থায় এই তৈল ২৩ ঘণ্টা মর্দন করিয়া উষ্ঠজলদ্বার! সেই স্থান 
ধৌত করিবে। বাতব্যাধিরোগের পুরাতন অবস্থায় যখন বায়ু কক্ষতা' প্রাপ্ত 
: হয় এবং শ্লেশ্বা হ্রাস পাইতে থাকে, সেই সময় এই তৈল মালিশ করা কর্তবা। 
এই তৈল সাধারণতঃ সর্ববিধবাতরোগেই উপকারী । 


কুক্তপ্রসারিণীতৈল। তিলতৈল ১৬ সের যথানিয়মে মৃচ্ছণপাঁক করিবে। ক্রাখ্যনব্য-. 
গন্ধভাদুলে ১২॥* সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দধির মাত ১৬ সের | কাজি ১৬ সের, 
গোদুগ্ধ ৩২ সের । ককজব্য-_রক্তচিতা, পিপুলমূল, যষ্টিমধৃ, সৈন্ধব, বচ, শুঁলফা, দেবদার, 
রান্মা, গঞ্গপিপুল, গন্ধভাছুলে, জটাযাংসী ও রক্তচন্দন; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথা” 
নিয়মে তৈলপাঁক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 
স্বল্পপ্রসারিণীতৈল। কুজতা, পক্ষাঘাত, সর্বাঙ্গবাত, মন্যান্তসত, 
বাহুশোধ, অববাহুক, বিশ্বচী, গৃত্সী, বাতকণ্টক, খন্বী, পাদহর্ষ, ত্রিকশূল, 
স্নাম়ুগতবাত ও সন্ধিবাত প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন. অবস্থায় বিবিধকারণে 
্রেন্সার স্তব্ত। থাকিলে অর্থাৎ বামুদ্বার! শরীর রুক্ষ হইবার পূর্বে এই তৈল 
রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। বায়ু কুক্ষতাপ্রাণ্ড হইলে, নৃতনা- 
বস্থায়ও এই তৈলপ্রয়্োগে উপকার হয়। এই তৈল দ্বারা তুণী, প্রতিতুণী 
প্রভৃতি বাতরোগে পিচ.কারী প্রয়োগ করিবে । ইহা দশমূলীকাথ বা রান্গাদি 
কাণের সহিত বিরেচনার্থ প্রয়োগ করা যায়। 


স্বল্পপ্রসারিণীতৈল | এরগুতৈল /8 সের। যথানিয়মে মৃচ্ছ্ণীপাক করিবে। ক্কীথান্্রব্য- 


শন্ধভাদুলে /৮ গের, জল ৬৪ সের। শেষ ১৬ সের। মথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছ্বাকিয়! 
লইাবে। 


বৃহৎ সৈ্ধবাদ্যতৈল | বহিরায়াম, অন্বরায়ায, কটিশল, পৃষ্ঠশূল, 
হৃৎশূল, সন্ধিগতবাত, অর্দিতঃ কুজতা, পক্ষাঘাত, মন্যান্তস্ত বাহশোধ, 
অববান্ৃক, বিশ্বচী, গৃঞ্সী, খঞ্জতা, পন্গৃতা, কলায়ধঞ্জ, বাতকণ্টক, পাদহর্ষ, 
ও ব্রিকশূল প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় শ্নেশ্ার স্তব্ধতা নৃষ্ট হইলে 


৬১৬ আযুব্বেদ-শিক্ষা | 
অধব! বায়ু রুক্ষতা প্রাপ্ত না হইলে, এই তৈল মর্দন করিতে দিবে. 'অনেক 
স্থলে, ইহ! দ্বারা অসাধারণ উপকার হয়। যাহাদের শরীর শ্ল্েশ্সাধিক ও 
বায়ু তাদৃশ রুক্ষতাপ্রাপ্ত হয় নাই, তাদৃশ ব্যক্তির এই তৈল প্রয়োগে 
মহোপকার দর্শে। বাতাধিক ব্যক্তিরও রোগ নূতন হইলে, এই তৈল প্রয়োগ 
করা যাইতে পারে । ইহা আমরস পাঁচক, সুতরাং এ সমস্ত বাতরোগে অন্তান্ত 
তৈল প্রয়োগের পূর্বে অর্থাৎ শরীর সম্পূর্ণ রুক্ষ না হইতে এই তৈল প্রয়োগে 
সমধিক উপকার হয়। শরীরের সন্ধিস্থানে বা হস্ত পদাদিতে বেদন! 
থাকিলে, এই তৈল মালিশ করিয়! স্বেদ প্রদান করিলে, এ বেদন! অত্যন্প- 
কালের মধ্যেই দূরীভূত হইয়। থাকে। 

বৃহৎ পৈদ্ধবাদ্যতৈল। এরগুতৈল /৪ দের যথানিয়মে মৃচ্ছ্ণপাক করিৰে। ক্বাখা- 
জ্ধ্য--শুল-ফা /২ মের, জল ১৬ পের, শেষ ৪ দের। কাজি /৮ সের। দধির মাত /৮ সের । 
কন্ধজ্রব্য-_সৈন্ধব, গজপিঞলী, রাস্মা, শুল্ফাঃ যমানী, সাজিমাঁটী, মরিচ, কুড়, শু ঠ, সৌবচ্চল- 
লবণ, বিট.লবণ, বচ, বনযমানী, গন্ধভাছুলে, কুছ” যষ্টিমধূং এবং পিঞ্ললী; এই সকল অব্য 
প্রতোকে ৪ তোলা | যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 


বলাতৈল । আক্ষেপক, অস্তরায়াম, বহিরায়াম, কৃতিকাশ্রিত পক্ষা- 


খাত, প্রমেহ বা শুত্রক্ষ়জনিত পক্ষাঘাত, অপতানক, দণ্ডাপতান্ক ও ন্নায়ূ- 
গতশ্‌ল প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর শরীর বায়ু ও পিত্ত 
প্রবল হইলে, এই তৈল মালিশ করিতে দ্রিবে। স্ত্রীলোকের স্ৃতিকাদোষ 
হইতে আক্ষেপকাদি বায়রোগ বা অপন্যার, মৃচ্ছ্ প্রস্ৃতি উৎপন্ন হইলে, এই 
তৈলে মহছোপকার দর্শে। স্তনদুগ্ধ শুষ্ক হইলে, প্রন্নতিকে এই তৈল সর্বাঙ্গে 
মালিশ করিতে দিবে। বৃদ্ধ এবং সুখী বা বাতপিত্তাধিক কৃশব্যক্তির পক্ষেও 
1 

ফ্লাতৈল। ভিলতৈল /৪ সের। ক্কাখ)দ্রব্য-_বেড়েলামূল ১৬ সের, জল $২৮ সের, 
শেষ ৩২ পের । বিশ্বছাল, শোণাচ্ছাল,গাস্তারীছাল,পারুলছাল,গণিয়ারীছালঃশালপাণী, চাঁকুলে» 
বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই সকল ভ্রুব্য সমস্ভাগে মিলিত ১৬ সের, জল ১২৮ সের, শেষ 
৩২ গের। কুলশুঁঠ ও কুলখকলায় সমভাগে মিলিত ১৬ পের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ 
সেক্স। কক্ষত্রব্য-_সৈন্ধব অগুরু, শ্বেতধূনা সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দান, কুড়,এলা- 
ইচ। গরগাদুকা,অটামাংসী।শৈলজ,তেজগত্র'পিওতগরমূল,স্ঠামালতা,বচ। শতমূলী, অঙ্থগন্ধা, 


বাতব্যাধি-চিকিৎসা ৷ ৬১৭ 


গুলৃফা, পুনর্ণবা, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, জীবক, খবভক, মুগাঁণী, যাবাণী, মেদ, 
মহামেদ, গুলঞ্চ, কাকড়াশৃঙ্গী, রংশলোচন, পদ্কাষ্ঠ,পুগুরিয়াকাষ্ঠ, খদ্ধি, বুদ্ধি, ত্রাক্ষা, জীবস্তী 
ও যষ্টি মধু; এই সকল ভ্্রধ্য. সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া 
ছাকিয়া একটী মাটীর কলসীর মধ্যে রাখিবে। 


পুষ্পরাজপ্রসারিণীতৈল ৷ খঞ্জতা, পঙ্গৃহা, শিরোগতবাত, অর্দিত, 
হস্ুস্স্ত, কর্ণগতবাত ও বাহশোধ প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই 
তৈল প্রয়োগ করা কর্তব্য। শিরোগতবাত, অপ্দিতঃ হনুস্তস্ত ও কর্ণগতবাত 
প্রভৃতি রোগে এই তৈলের নস্তগ্রহণ এবং বাতাধিক ব্যক্তির মন্তকে এই 
তৈল মালিশ করিলে সমধিক উপকার হয়।. পক্ষাঘাত ও রক্তগত বাত- 
রোগেও এই তৈল উপকারী । এই তৈল মালিশ এবং নম্ত উভয় প্রকারেই 
প্রয়োগ করা যায়। 


পুশ্পরাজপ্রসারণীতৈল। তিলটতৈল /8 সের। যথানিয়মে মূচ্ছণপাক করিবে। ক্কাথ্য- 
দ্রব্য-_গম্ধতাছুলে ১২* সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের | অশ্বগন্ধার মূল ১২1 সাঁড়েবার 
পের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের | গব্য বা মাহ্ষিছুদ্ধ ১৬ সের। জলপন্লের রস /৪ সের। 
শতমুলীর রস ৪ সের। কক্কত্রব্য--শুলফা, পিপুল, এলাইচ, কুড়, কণ্টকারী, শু ঠ, যষ্টিমধু, 
দেবদারু, শালপুণী, পুনর্ণবা, মপ্রিষ্ঠা, তেজপত্র, রাস্তা, বচ, কুড়, ঘমীনী, শন্ধতৃণ, জটামাংসী, 
নিসিন্দা, বেড়েলা, রক্তচিতা, গোক্ষুর, যুণাল ও শতমূলী, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোল! । ষথা- 
নিয়মে তৈল পাক করিবে! ূ 


বায়ুচ্ছায়ান্থরেন্্রতৈল । আক্ষেপ, কম্পবাত, অস্তরায়াম, বহি- 


বায়াম, সতিকাশ্রিতবাত, পক্ষাঘাত, প্রমেহরোগে শুক্রক্ষয়াদিজনিত পক্ষাঘাত, 
অপতানক, দগ্ডাপতানক ন্নায়ুশূল ও বাহুশেষ প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন 
অবস্থায় বাতপিত্ত প্রবল থাকিলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে মর্দন করিতে 
দিবে। অপন্মার ও মৃচ্ছ্ প্রভৃতি রোগে এই তৈল রোগীর মন্তকে মালিশ 
করা কর্তব্য । 


বায়ুচ্ছায়ান্থরেন্্রতৈল। তিলতৈল /8 সের। স্বাথ্যব্রব্য-_বেড়েল! ১২]* সের, জল ৬৪ 
সের, শেষ ১৬সের | বিশ্বছাল, শোণীছাল, গাস্তারীছাল, পারুলছাল, গশিয়ারীছাল, শালপাণী, 
চাকুলে, ব্ৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের প্রত্যেকে /১/* সের, জল ৬৪ সের, শেষ, 
৯৬ সের। কক্ষত্রব্য-_মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়' এলাইচ, দেবদার, শৈরজ, সৈঙ্ধ বলব, 

৯৪ ও 


৬১৮ ' আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা । 


বচ, কাকোলী, পদ্মকাষ্ঠ, কাকড়াশৃঙ্জী, তগরপাদৃকা, গুলঞ্চ, মুগাণী,মাষাণণী, শতমূলী, অনস্ত- 
মূল, শ্টামালতা, শুল্ফ! ও পুনর্ণবা, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক 
করিয়া ছাকিয়া লইবে | ৃ র 


মাষতৈল। অর্ধ ( পক্ষাঘাত ), সর্ধাঙ্গবাত, অপতানক, আদ্য- 


বাত, আক্ষেপক, বাহুশোধ, অববাহুক, বিশ্বচী, গৃর্ধসী, খবন্বী, বাতকণ্টক ও 
পাদহ্য প্রভৃতি বাতরোগে এই তৈল মর্দন করিতে দিরে। বাতগ্কারা কোন 
স্থান সঙ্কুচিত বা হস্ত, পদাদি অপাড়বোধ হইলে, এই তৈল প্রয়োগে সমধিক 
উপকার হয়। বাঘুর রুক্ষতাবশতঃ শরীর শিখিলবোধ হইলে, এই তৈল 
মালিশে বিশেষ উপকার দর্শে। 

মানতৈল। তিলতৈল চারি সের। বখানিয়মে মৃচ্ছণপাক করিবে । ক্কাখ্যপ্রবা-মাষ- 
কলাই, যবধান, মসিনা, বিশ্টী, শৃকশিক্বীবীজ, গোক্ষুর, শোণাছাল ও কণ্টকারী, ইহাদের 
প্রত্যেকে /৪৭* চৌদ্দছছটাক, জল ৫৬ সের, শেষ ১৪ পের | কার্পাসবীজ, বদরীবীজ, শণ- 
বীজ ও কুলখকলায়, ইহাদের প্রতোকে/১৪০ পৌনে ছুই সের, জল ৫৬ মের, শেষ ১৪ সের। 
নপুংসক ছাগনাংস /৯ দের, জল ১৬ সের, শেষ /8 সের । কক্কত্রব্য__পদ্পগুড়,টা, কুড়ঃ 
সৈম্ধবলবণ, রাস্নী, পুনর্ণবা, এরগুমূল, পিগ্নলী, শুল্ফা, বেড়েলা, গন্ধভাঁদুলে, জটামাংসী ও 
কটুকী, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা | যখানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 


মহামাষতৈল | বিশ্বচী, গৃপ্রপী, পক্ষাঘাত, কুজ্তা, সর্বাঙ্গবাত, 


বাহুশোষ, খঞ্জ) কলায়থণ্, অদ্দিত, অববানক ও কর্ণগত প্রভৃতি বাতরোগ 
পুরাতন হইলে এবং হস্ত, পদাদির অসাড়ঙ্ঞান, শরীরের সক্কোচ বাবাতদোষে 
কোনস্থান শুতা প্রাপ্ত হইলে, এই টতল রোগীর এ সমস্ত স্থানে মালিশ 
করিতে দিবে । বানু এবং পিত্তের প্রকোপ অবস্থায় বয়ন্ক ব৷ বৃদ্ধব্যক্তির 
যখন অন্থান্ত গুঁধধে বিশেষ উপকার হয় না, তখন এই তৈল মালিশ দ্বারা 
অশেষ উপকার হইতে দেখ। গির়াছে। এই তৈল, মুকত্ব, মিন্মিনত্ব ও শিরং- 
শুল প্রভৃতি রোগে নস্তরূপে ও পক্কাশয়াদিগত বাতে পিচকারীর্ূপে প্রয়োগ 
করিবে এবং কোষ্ঠশুদ্ধির জন্ত উষ্ণহুপ্ধদহ পান করিতে দিবে । 

অহামাষটতৈল। তিলতৈল /৪ সের! যথানিরনে মুক্ছণীপাক করিবে । ক্কাথ্যত্রধ্য_ 


মাফকলাই /৪ সের, বিব্ছছাল, শোণাছাল, গাস্তারীছাল, পারুলছাল, গণিঘবাী, শালপাণী, 
চাক্জুলে। বৃহতী, কণ্টকারী, ও গোস্ষুর, ইহাদের প্রত্যেকে /1%* দশছটাক এবং পু্টলীবন্ধ 


বাতব্যাধি-চিকিৎসা | ৬১৯ 
নপুংসক ছাগমাংস /৩/* পৌনে চারি দের, জল ৬৪ দের, শেষ ১৬ সের। .গব্যছুদধ 
১৬ সের। কক্ষত্রব্য__শৃকশিশ্বী, এরওযুল, গুলুফা, বিট.লবণ, সৈম্ধবলবণ, উত্তিদলবগ, 
জীবক, খাবভক, যেদ, মহাযেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবস্তী, যকইিমধু, খ্ধি, বৃদ্ধি 
অঞ্তরিষ্ঠা, চৈ, চি৩া, কট.ফল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, পিপলীমূল, রান্থা, যাষ্টিযধু, সৈদ্ধবলবণ, 
দেবদারু, গুল, কুড়, অশ্বগন্ধা, বচ ও শঠী, এই সকল ত্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা নাতির 
মথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে | 


বৃহৎ মাঘতৈল | বিশ্বচী, গৃষ্রপী, পক্ষাঘাত, সর্বাঙ্গবাত, খঞ্জ, 


কলায়থঞ্জ, অর্দিত, কুকজতা, অপতানক, অস্তরায়াম ও বহিরায়াম প্রভৃতি বাশ- 
রোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ু রুক্ষতা প্রাপ্ত হইলে এবং হস্ত; পদাদি শুষ্ক 
হইতে আরম্ভ করিলে, এই তৈলদ্বারা মহান্‌ উপকার সাধিত হুয়। কোন- 
স্থান অসাড় হইলে, এই তৈল সেই, স্থানে মালিশ করিতে দিবে। হনুস্তস্ত, 
অর্দিত, অন্তরায়াষ, বহিরায়াম, মৃকত্ব, মিন্মিনত্ব ও শিরোগ্রহ প্রভৃতি বাত- 
রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈলের নন্ত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 
পকাশয়গত বাত, তুণী, প্রতিতুণী, কুজতা ও পৃষ্ঠবাত প্রভৃতি রোগে এই 
তৈলেরদ্বারা পি5কারী প্রয়োগ করিবে এবং বিরেচনার্থ উহা 'ছুগ্ধসহ সেবন | 
করাইবে। পক্ষাঘাতাদ্রিরোগে ইহা সর্বাঙ্ে মর্দন করিতে দ্রিবে এবং 
অবস্থাবিশেষে উ্ণছৃপ্ধপহ সেবন করাইবে । বাতব্যাধিরোগে ডে তৈল অতি 
উপকারী । . 

বুহৎ মামতৈল। তিল তৈল /৪ সে। ঘথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিনে। কাখ্যব্য-_মাধ- 
কলাই /২ সের, জল ১৬ সের, শেব /8 সের | বেড়েলা /২সের, জল ১৬ সের? শেব /8 সের, 
রাম্না/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের | বেলছাল. শোণাছাল, গাস্তারীছাল, পারুলছাল, 
গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই সকল ভ্রব্য সমতাগে 
মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেন /8 পেত | যবধান। শুষ্কখদরী ও কুলথকলায়, এই 
তিনটি সযভাঁগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেন /8 সের। নপুংসক্‌ ছাগমাংস /২ সের, 
জল ১৬ সের, শেব /৪.সের | গব্য ছুপ্ধী ১৬ সের। কক্কন্ব্য-_রাস্না, আলক্ুশীবীজ, সৈদ্ধব- 
লবণ, গুল্ফা, এরগুমুল, মুখা, জীবক, খষভক, মেদ, মহাযেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, 
জীবন্ভী, যষ্টিমধু, খাস্ধি বৃদ্ধি, বেড়েলা, শু ঠ, পিপুল ও মরিচ ) এই সকল জ্রব্য প্রতে)কে 
২ তোল1। যথাবিধানে তৈল পাঁক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 


নকুলতৈল। কণিশূর,পৃষঠশল, কোস্ট বণ, গ্রহিবাত, একালবাত, 
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বাহশোব, অববাহক, বিশ্বচী, গৃ্সী, খঞ্জতা, পন্থৃতা ও কলারধ্জ প্রভৃতি 
বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় বাতগ্নেম্মা প্রবল হইলে, রোগীর গাত্রে এই 
তৈল যালিশ করিতে দিবে । অন্তরায়াম, বহিরায়াম, অর্দিত, মুকত্ব মিন্‌- 
মিনত্ব প্রভৃতি উর্ধগত বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল নম্তরূপে ও 
*মর্দনে প্রয়োগ করিবে । তুণী; প্রতিতৃণী এবং পক্কাশয়গতবাত প্রভৃতি রোগে, 
এই তৈলদ্বারা পিচকারী দিবে। বায়ুপ্রবল অবস্থায় শিরঃকম্প বা গাত্রকম্প 
থাকিলে, এই তৈল মন্তকে ও সর্বাঙ্গে মালিশ করিতে দ্িবে। আমবাত- 
রোগেও ইহা! প্রয়োগ কর! যাইতে পারে । 


নকুলতৈল। এরগুতৈল /8 সের। যথানিয়মে মুচ্ছরণপাক করিবে। ক্কাখ্যন্রব্য-_নকুল- 
মাংস /২ সের, অল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। ধিন্বছাল, শৌণাছাল, গাস্তারীছাল, পারুলছাল, 
গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষর, ইহারা সমভাগে মিলিত 
/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের কীজি /8 সের। দধির মাত /8 সের। 
কক্ষত্রব্য--যিযধুঃ জীরা, রাক্সা, সৈজ্ধবলবণ, শুল্ফা, যমানী, মরিচ, কুড়, বিড় 
মরিচ, গজপিগ্লী, সচললবণ, বনযমানী, বেড়েলা, বচ, পিপুল্পমূল, শৈলজ ও জটা- 
মাংসী ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা, এই সমস্ত গ্রহণ পূর্বক বখানিয়মে তৈলপাক করিয়া 
ছাকিয়া লইবে। 


ভ্রিশতীপ্রসারিণীতৈল।  ধম্তস্ত, অস্তরায়াম, বহিরায়াম, অর্দিত, 
মুকত্ব মিন্মিনত্ব ও উর্ধগত বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈলের নন্ত 
প্রদান করিবে এবং ইহা মণ্তকে মালিশ করিতে দিবে । পক্ষাঘাত, সর্বাঙ্গ- 
বাত, বাহুশোধ, অববানৃক, বিশ্বচী, গৃও্রসী, কলায়খঞ্জ, খন্বী, মাংসগতবাত, 
অস্থিগতবাত এবং মজ্জাগতবাত প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল 
মালিশ করাইয়া রোগীকে স্নান করিতে দ্রিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায় 
বায় এবং স্লেশ্বার অনুবন্ধ থাকিলে, এই তৈল সমধিক উপকারী । উন্মাদ 
অপদ্মার, প্রভৃতি রোগেও ইহা মালিশ করা যাইতে পারে। দৈবাৎ 
হস্ত, পদ্দাদি ভগ্ন হইলে এবং সেই স্থানের বেদনা! ও ফুল! হাস হইয়া যদি 
পূর্ব ক্ষমত! না হয়, তাহা হইলে এই তৈল যালিশে বিশেষ উপকার 
হয়। | 
ভ্রিশতিপ্রসারিণীতৈল। তিলতৈল ১৬ সের। যথানিয়মে মুচ্ছর্ণপাঁক করিবে ।' ক্াথ্য- 
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ভ্রব্য-_মুল পত্র ও শাখা সহিত নৃতন সরস গন্ধভাছুলে ১২] সাড়েবারসের, জল ৬৪ ৫পের, শেষ 
১৬ সের। বি্বছাল, শোণীছাল, গান্তারীছাল, পারুল, গণিয়ারী" শীলপাঁপী, চাকুলে, বৃহতী, 
কণ্টকারী ও গোস্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকে /১ সৌয়াসের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের | দধির- 
মাত ৬৪ সের। অন্ন কাজি ও২ সের। কন্ধদ্রব্য-_-জীবক, খষভক, মেদ, যহামেদ, কাকোলী, 
ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু$ খদ্ধি ও বৃদ্ধি, ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, আদা ৪* তোলা, 
শোধিত ভেলার মুটি ৩ টা (অসহত্বে রক্তচন্দন ) পিপুলমুল, রক্তচিতা, যবক্ষার, 'সৈক্ধব- 
লবণ, সৌবর্চললবণ, মঞ্জি্া, গন্ধতাচুলে ও ঘষ্টিষধূ, ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা । যথাঁ- 
নিয়মে তৈল পাক করিবে। 
মাষবলাদিতৈল | অববাহুক, বাহুশোঁধ, পক্ষাঘাত, হনুস্তস্, খঞ্জতা ও 
মন্াস্তস্ত প্রভৃতি বাতরোগ পুরাতন হইলে বিশেষতঃ বামু ও পিতের প্রবলতা 
লক্ষিত হইলে, এই তৈল রোগীর সর্ধাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে । পুরাতন 
প্রমেহাশ্রিত বিবিধ বাতরোগে এই তৈল উপকারী। যাহাদের শরীর শ্বভা- 
বতঃ কৃশ এবং ছুর্বল বা যাহারা বিবিধ রোগে দীর্ঘকাল পীড়িত থাকিয়া 
আরোগ্য হইয়াছে অথচ বাতাধিক্যবশতঃ শরীর কৃশ, হুর্ধল কিন্বা কম্পিত 
হয়, তাহাদের পক্ষে এই তৈল প্রশস্ত । 
মাববলাদি তৈল। তিল তৈল /৪ সের। যথানিয়মে মৃচ্ছণপাক করিবে। মাষকলাই, 
/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। বেড়েলা /২ সের, জল ১৬ সের শেষ /8 সের। 
রাস্সা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। বিব্বহীল, শোণাছাল, গাস্তারীছাল, পারুলছাল, 
গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহ্তী, কণ্টকারী ও গোস্ষুর, এই সকল ভ্রব্য সমভাগে মিলিত 
/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের । গন্ধভাছুলে /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের । 
শুল্ফা /২ সের, জল ৯৬ সের, শেষ /8 সের। দধির মাত /$ সের | গোদুপ্ধ চারি সের। 
লাঙ্ষা /২ ছুই সের, জল ১৬ সের শেষ /8 চারি সের ! কাজী /৪ চারি সের। শতমুলীর রস 
ছুই সের। ভূমি- কুম্মাণ্ডেররস দুই সের। কক্ধদ্রব্য-_শুল্ফা, মৌরী, মেথী, রাক্সা, গজপিগ্গলী, 


মুখা, অশ্বগন্ধা, বেণারমুল, যষ্টিমধুঃ শীলপাণী, চাকুলে, বেড়েলা ও ভুঁইআমলা; ইহাদের 
প্রত্যেকে ১৬ তোলা । যথানিয়মে তৈল পাঁক করিয়া ছাকিয়! লইবে। 


বৃহৎ বাতারিতৈল॥ একাঙ্গবাত (পক্ষাঘাত ), সর্বা্বাত, কুজতা, 
বাহুশোধ, অববাহুক, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কলায়খঞ্জ, পাদহ্ষ, বিন্বিন্বাত, সন্ধি- 
গতবাত এবং ত্রিকশুল প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল মর্দান 
করিতে দিবে, যাহাদদের শরীরে গ্নেগ্মদোষ বর্তমান 'অথবা শ্লেম্স দ্বারা বাতাদির 


৬২২ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা। 
স্তন্ধতা বিদ্যমান, তাহার্দের পক্ষে এই তৈল অতি উপকারী | শরীরের কোন 
স্থান বিনৃঝিন্‌ বেদনাধুক্ত বা একেবারে অপাড় হইলে অথবা গ্রস্থিবাত ব 
পৃষ্ঠবাতাদি রোগে ইহ! প্রয়োগ কর যাইতে পারে। 

বৃহৎ বাতারিতৈল। তিলটতৈল ১৬ সের। ধথানিয়মে মৃচ্ছণপাক করিবে | ক্কাথ্য- 
ভ্রব্য--সরস গঞ্জভাছলে ১২।* সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কবুতরমাংস /২ সের? 
জল ১৬ সের, শেব /3 সের। রাজহাসের মাংস /২ সের, জল ১৬ সের? শেষ /8। মাষ 
কলাই /২ সের, জল ১৬ সের, শে /৪ সের। আদার রস /৪ দের। কাজি ৩২ সের। 
ককক্ত্রব্য--বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, পুনর্ণবা, বেলছাল, তালমু্সী, টাপাছাল, কলারমূল, 
শিষুলছাল, আমছাল, ০ভরেগামুল, বচ, ফেতকমূল, আমরুল, নীলোপলমুল, বনআদা, 
ভূঙ্গরাজ ও ডেহুয়াছাল; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোল! লইয়া ঘথাধিধি তৈল পাক 
করিবে। - 

অশ্বগন্জাতৈল। রক্তগত বাতরোগে শরীরের কৃশত। এবং কৃষ্ণাতা ও 


অন্তান্ত লক্ষণ লক্ষিত হইলে; এই তৈল প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। পক্ষা- 
ঘাত ও সর্বাঙ্গগত বাতরোগের অতি পুরাতন অবস্থায় প্রমেহ বা রক্তদোষ 
প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 
এততিন্ন বাতাধিক ব্যক্তির কৃশতা ব শুক্রক্ষয়াদিদোষ থাকিলে এই তৈল 
রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। স্ত্রীলোকের প্রদ্ূর ব। ষোনিগত 
রোগাদি এবং পুরুষের রক্তপিত্তাদি রোগে এই তৈল মালিশ করিলে বিশেষ 
উপকার হয়। ইহ! বাতত্র অথচ বলকারক ও পুষ্টিঞ্রনক। 
অশ্বগন্ধীতৈল। তিলতৈল /8 সের | যথাবিধি মুচ্ছ পাক কিরে । ক্কাথ্যদ্রব্য-_অশ্বগন্ধা 
১২।* সাড়েবারসেরঃ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গব্হুঙ্ধ ১৬ সের। কক্দ্রব্য--সুল- 
স্বণাল, শালুক, সুক্গমুণাল, পদ্মাবীজকোষ, মাগতীপুষ্প, বালা, বষ্টিমধুঃ অনস্তমূল, পদ্মের 
কেশর, অশ্বগন্ধ, পুনর্ণবা, স্রাঙ্ষা, নত্তিষ্ঠা, বৃহতী, কণ্টকারী, এলাইচ, এলবালুক, হ্রীতকী, 
আমলা, বহেড়া, মৃখা, রক্তচন্দন ও পদ্মকাঁ্ঠ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের 
লইয়1 যথানিয়ষে তৈল পাঁক করিবে । 
 হিমসাগরতৈল। পিত্তাশ্রিতবাতে রোগীর অত্যন্তদাহ, শরীরের 
কশত1 এবং সমধিক ছূর্বলত। বিস্তমান থাকিলে, এই তৈল মর্দন করিতে দিবে। 
পিস্তাধিক ও ক্ষীণশুর্রব্যক্তির পক্ষেও এই তৈল অত্যন্ত উপকারী । এতত্তিন্ন 


বাতব্যাধি-চিকিৎসা। ৬২৩ 


যে সকল' বাতপিতাধিক ব্যক্তির একাঙ্গ শুষ্ক হইয়াছে অধবা যে সকল 
ব্যক্তি হন্ুত্তস্ত, মন্যাস্তত্ত, মুকত্ব, পঙ্থু বা ক্ষররোগাক্রাত্তঃ তাহাদের পক্ষেও 
এই তৈল অত উপকারী । শ্নেম্মাধিক বা বাতশ্রেম্সাধিক ব্যক্তিকে এই তৈল 
কখনও প্রয়োগ করিবে না। ইহ] অত্যন্ত শৈত্যগ্তণবিশিষ্ট ; বাতগ্নেম্সাধিক 
ব্যক্তির মাথায় মর্দন করিলে সহসা জবর এবং গাত্র-বেদনা প্রভৃতি হইবার 
একান্ত সম্ভাবনা । 

হিমসাগরটতৈল। তিলতৈল /8 সের। বখানিয়মে মৃচ্ছীপাক করিবে । শতমূলীর রস 
/$সের। ভুমিকুম্মাগরস /৪ সের অভাবে ক্বাথ /৪নের | কুম্মাণ্ডের রস/৪সের | আমলকীররস 
/৪ সের। শিমুলনুলের রস /৪ সের, গোক্ষুর /২ সের, জল. ১৬ সের, শেষ /৪ সের । কদলী- 
মূলের রস /৪ সের। ডাব নারিকেলের জল /8 সের। গোদুদ্ধ ১৬ সের। কক্তদ্রব্য-_রক্তচন্দন, 
তগরপাদুকা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, অগ্ডরু, জটামাংসী, মুরামাংসী, বালা, শৈষজ+ যষ্টি- 
মধু, দেবদারু, নণী, বচ, খট্টাশী, পিড়িংশাকের কুল, তেঙ্গপাতা' কুম্দুরুখোটা, লানুকাঃ 
শতমূলী, লোধ, মুখা, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, নাগেশ্বর, বঙ্গ” জয়িত্রী, 
মৌরী, শঠা, র্তচন্দন, গেঠেলা ও কপূর $ ইহাদের প্রন্তোকে ২ তোলা। হখানিয়মে তৈল 
পাক করিবে । 


মধ্যমনারায়ণতৈল | পক্ষাঘাত, কু্জতা, বিশবচী, গৃঞ্সী, খঞ্ততা, 
পশ্গুতা ও কলায়খঞ্জ প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর বায়ুপ্রবল 
হইলে এবং তজ্জনিত নিপ্রার অভাব ও. কোষ্ঠবদ্ধত প্রস্থতি লক্ষিত হইলে, 
এই তৈল তাহার মাথায় এবং সর্বাঙ্গে মর্দন করিতে দিবে। অবস্থা- 
বিশেষে এই তৈল ৩০1৪০ ফৌটা মাত্রায় উষ্ণছুঞ্ধসহ সেবন করাও যাইতে 
পারে। হমুপ্তস্ত, মন্তান্তস্ত, অর্দিত, অস্তরান্নাম ও বহিক্নায়াম প্রসৃতি বাত- 
রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈলের নন্ত প্রদান করা যায়। পক্কাশয়গত- 
বাত, তুণী ও প্রতীতুণী প্রস্ৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই তৈল দ্বারা 
পিচকারী দেওয়া যাইতে পারে । সর্ববিধ বাতরোগেই এই তৈন প্রয়োগ 
করা যায়। 
মধ্যমনারায়ণতৈল। তিলতৈল ১৬ সের। বথানিয়মে মৃচ্ছণপাক করিবে । ক্কাথ্যন্রব্য-_ 


অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, বিঅমূলছাল, পারুলছাল, বৃহৃতী, কণ্টকারী, গোক্ষ্র, গোরক্ষচাকুলে, 
নিমছাল, শোণাছাল, পুনর্ণবা, গন্ধতাছুলে ও গরণিয়ারী ; ইহাদের প্রতোক /১ সোয়া সের, 


৬২৪ আয়ুর্বেেদ-শিক্ষা | 


জল ৬া১৬ ছয়মণ যোলসের, পাকশেষ ১1৪ একমণ চব্বিশসের | শতমূলীর বস ১৬ সের 
গরোছু্জ ১০৪ সের। কক্ষত্বব্য-_-বচ, র্ক্তচন্দন, কুড় এলাইচ, জটামাংসী, শিলাজতু, 
লৈদ্ষবলবণ? অশ্বগন্ধা, বেড়েলামুল, রাস্্া, শুলফা, দেবদারু, মুগাণী, মাষাণী, শালপার্ণী, 
চালে ও তগরপাঢুক1, ইহ্াদে্স প্রত্যেকে ৮ তোলা। হযথানিয়মে তৈলপাঁক করিয়া! 
ছাকিয়া লইবে। 


 মধ্যমবিষুতৈল | পক্ষাঘাত, কুজতা, বিী, গৃএসী, খ্গতা ও কলায়খ্ 


প্রভৃতি বাতরেগের পুরাতন অবস্থায়, নিদ্রার অভাব, শরীরের ক্গীণতা, কোষ্ঠ- 
বন্ধত। ও হস্তা্দি অঙ্গে শক্তির অতাব প্রভৃতি লক্ষণ বিষ্কমান থাকিলে, এই 
তৈল রোগীর মাথায় ও গাত্রে মালিশ করিতে দ্িবে। আশ্মান, পককাশয়গত- 
বাত) বস্তিগতবাঁত, তুণী ও প্রতিতৃণী প্রভৃতি বাতরোগে এই তৈল উদ্রে 
মালিশ করিতে দিবে । পুরাতন অবস্থায় অবস্থাবিশেষে ইহাদ্বারা পিচ.কারী 
দেওয়া যাইতে পারে । কোঁষ্ঠবন্ধতা ও পক্কাশয়গত বাতার্দি রোগে এই তৈল 
উষ্ণছুগ্ধ সহ ৩০৪০ কৌটা মাত্রায় পান করিতে দিবে। প্রমেহ, বাতরক্ত 
এবং পাওু; প্রস্ৃতি রোগেও এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 

মধ্যম বিফুতৈল। তিলতৈল /8 সের | যথানিয়মে মুজ্ছণপাক করিবে। ক্কাথ্যন্রব্য-_ 
শতমুলী, শালপাণী, চাকুলে, শটী, বেড়েলা, এরওমুল, বৃহ্তীমুল, কণ্টকারীমল, নাটাকরকঞ্- 
মূল, গোরক্ষচাকুলের মূল ও ঝ'টিমুল, ইহাদেপ্র প্রত্যেকে /১| সোয়াসের অর্থাৎ ৮* তোলা, 
পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । গব্যছুগ্ধ /৮ সের। ছাগছ্দ্ধ /৮ সের। শতমুলীর রস 
/8 সের কক্ষন্রব্য-_পুনর্ণবা, বচ, দেবদারু, গুল্ফা, রক্তচন্দন, অগুরুঃ শৈলজ, তগরপাছুকা, 
কুড়, এলাইচ, জটামাংসী, শালপাণী, বেড়েলা+ অশ্বগন্ধা, সৈ্ষখ ও রাম ; ইহাদের প্রত্যেকে 
৪ তোলা। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 


বাতরোগে_ জ্বর-চিকিৎসা । 


বৃহৎ পিপ্লল্যাদি কাথ | পক্ষাঘাত, সর্ধাঙ্গবাত, কুজতা ও মন্যাস্তস্ 
প্রভৃতি বাতরোগে জর প্রবল হইলে, এই কাথ রোগীকে প্রতিদিন 
প্রাতে সেবন করিতে দ্রিবে। রোগীর বাতশ্লেম্সা প্রবল হইলে, এই কাথ 
.অতি উপকারী । 
" বৃহৎ পিগল্যাদি বাথ । প্রস্ততবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য। 


বাতব্যাধি-চিকিৎসা। ৬২৫ 


স্বর্ণকস্তরী। পক্ষাঘাত, সর্কাঙ্গবাত, মন্তান্তস্ত, আক্ষেপক, অপতা- 
রং 
নক ও কুজত! প্রস্ৃতি বাতরোগে জর এবং বাতজনিত বিবিধ উপদ্রব লক্ষিত 
হইলে, এই উধধ সেবন করিতে দিবে । ইহ] বাতাশ্রিত জর এবং উপদ্রব- 
নাশক । অন্থপান--আদাররস ও মধু। 
স্ব্ণক্ত,রী। প্রস্ততবিধি ৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
বাতনিসুদনরস | পক্ষাঘাত, সর্বাঙ্গগতবাত, কুজতা ও ধনুস্তস্ত 
প্রভৃতি বাতরোগে রোগীর জর প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ প্রত্যহ রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে । ইহা! সেবনে বাতাশ্রিত মধ্যবিধ বা অল্পঙ্বর দূরীভূত 
হয়। অন্ুপান-_আদার রস ও সৈম্ষবলবণ। ্ 
বাতনিস্ৃদনরস। স্বর্ণ, রৌপ্য, অন্র, লৌহ, রলসিন্দুর, কল্ত,রী, দবর্ণমাক্ষিক, কাংস্ত; সীসা, 
হরিতাল, বঙ্গ, হরীতকী, কাকড়ী শৃঙ্গী, বচ, ধনে, কট ফল. বিষ, কপূর, শু 5, পিপুল, রিচ, 
জাতীফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, প্রবাল, মুক্তা ও সৈন্ধব; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ, স্বর্ণ সিম্দুর £ 
ভাগ, এই সমস্ত একত্র করিয়া বামনহাট/র রসে মর্দন করিবে। বটী৪রতি। 
বাতগজকেশরী | পক্ষাঘাত, সর্বাঙ্গবাত, ধনুস্তস্ত,গ্রস্থি-বাত ও সন্ধি- 


বাত প্রভৃতি রোগে জর বিগ্তমান থাকিলে এবং সেই জ্বর অনেকদিন পথ্যস্ত 
প্রত্যহ অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে, এই পধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
এসমস্ত বাতরোগের পুরাতন বা মধ্যাবস্থায় বাতশ্নেম্ম! প্রবল থাকিলে এবং 
জরবিগ্মান না! থাকিলেও, ইহা! সেবনে উপকার হয় । অন্ুপান-_নিসিন্দা- 


পাতার রস ও মধু। 

বাতগজকেশরী ৷ রস, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, রূপা ও হরিতাল ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে 
২ তোলা, বামনহাঁটী, শু ঠ, বেড়েলা, ধনে, কট্ফল, ও হরীতকী ; এই সকল ভ্রব্য প্রত্যেকে- 
১ তোল্গা, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্সিন্দূর, বিষ, ইহাদের প্রত্যেকের ॥* তোলা গ্রহণপূর্বক একত্র 
মর্দন করিয়া পানের রসে + বার, নিসিন্দাপাতার রসে ৭ বার এবং ভৃঙ্গরাজের রসে * বার 


ভাবনা দিবে! ব্টী২রতি। 
বাতরোগে_ আখ্মান এবং তজ্জনিত মল ও মুত্ররোধ- 


চিকিৎসা । 
ত্রিকটুকাগ্ঠাবর্তি | আম্মা, প্রত্যাগ্স।ন, উর্ধবাত; পকাশয়গতবাত 


৯৬ 


৬২৬ আয়ুরেরেধ-শিক্ষা । 


এবং বস্তিগতবাঁত প্রভৃতি রোগে রোগীর উদরাগ্রান ও মলমৃত্ররোধ হইলে; 
এই বর্তি তাহার গুহাদেশে প্রয়োগ করিবে। আধ্বান ভিন্ন কেবলমাত্র মল 
ও মৃত্ররোধ হইলেও, এই বর্তি প্রয়োগ করা যায়। ইহাদ্বারা কুপিত মল 
নির্গত হয়। 

ভ্রিকটুকাদ্যাবর্তি। প্রস্ততবিধি ৬৭ পৃষ্ঠায় ভুরষ্টব্য। 

. ফলবর্তি। আগ্মান, প্রত্যাগ্ান, বস্তিবাত এবং পকাশয়গতবাত 
প্রভৃতি রোগে উদরাধ্ান এবং মল ও মূত্ররোধ হইলে, এই বর্তি গুহাদেশে 
প্রয়োগ করিবে। যেসমস্ত বাতরোগীর উদরাগ্লানভিন্নও মল ও মূক্ররোধ হয়ঃ 
তাহাদিগকেও এই বর্তি প্রদান কর! যায়। ইহাদ্বার! কোষ্ঠশুদ্ধি হইলেঃ 
বিশেষ উপকার সাধিত হয়। 


ফলবর্তি। প্রস্ততবিধি ৩৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 


হিঙ্গদ্যাবর্তি | আধান, প্রত্যাখান, বস্তিবাত, পক্কাশয়গতবাত ও 
গুহগত বাত প্রভৃতি রোগে উদরাঁশ্ান এবং মল ও যুত্ররোধ হইলে, এই বর্তি 


প্রয়োগ করিবে। আগ্মানভিন্ন মল ও মৃত্ররৌধ হইলেও, এই বর্ডি প্রয়োগে 
বিশেষ উপকার হয়। 


হিঙ্গাদাবর্তি। প্রস্ততবিধি ৬, পৃষ্ঠায় ষটব্য | 
দারুষট কপ্রলেপ। আশ্মান, প্রত্যাগ্থান, পকাশয়গত বাত এবং 
আমাশয়গত বাত প্রভৃতি রোগের প্রবলাবস্থায় উদর ও হৃদয়. প্রভৃতি স্থানে 


বেদনা এবং অন্ঠান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ রে!গীর আমাশয়ে 
প্রয়োগ করিবে 


দারুষট ক প্রলেপ। প্রস্ততবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় জুষ্টব্য । 


যবপ্রলেপ। আত্মান, প্রত্যাক্সানঃ পকাশয়গত বাত ও আমাশয়গত- 


বাতরোগের প্রবলাবস্থায় উদর ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং অন্যান্ত 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ রোগীর উদরে প্রদান করিবে। 


.. যবপ্রলেপ। প্রস্ততবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দর্টব্য। 


বাতব্যাধি-চিকিৎসা। ৬২৭ 
বারিষ্বেদ।  প্রত্যাশ্ান, তৃণী, প্রতিতুণী বা বস্তিগত বাতরোগের 


আক্রমণবশতঃ রোগীর মল ও মৃত্ররোধ হইলে, প্রত্যহ অর্দঘণ্টা বা এক ঘণ্টা 
পর্যন্ত এই স্বে্ প্রদ্ধান কর্তব্য। ইহা দ্বারা বন্তিগত বাত ক্রমশঃ হ্রাস 
পাইতে থাকে । 

ঘারিস্বেদ। বাতরোগীর আমাশয়ে বা পক্কাশয়ে স্কীতি বা বেদনা হইলে, একটী বৃহৎ 
পাত্র উঞ্ণ জলে পূর্ণ করিয়া তাহাতে রোগীকে বসাইয় রাখিবে এবং স্ফ্ীতি বা বেদনা 
নিবারিত হওয়ার পূর্বে এ উঞ্ণ জল শীতল হইয়া আসিলে শীতল জল অপদারিত করিয়া 
পুনরায় এ পান্জে উঞ্ণজল প্রদান করিবে | 

নিরূহবস্তি ৷ তৃণী, প্রতিতৃণী, পক্কাশয়গতবাত ও বস্তিগত বাত প্রভৃতি 

রোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, তাহাকে নিরহবস্তি প্রয়োগ করিবে । এই 
নিরূহবস্তি (পিচ.কারী ), প্রয়োগ দ্বারা ক্রমশঃ রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি করিবে । 
পক্ষাঘাতাদিরোগেও নিরূহবস্তি প্রয়োগ কর! ঘাইতে পারে। 

নিরহবন্তি। আধসের উষ্জজলে এক ছটাক ব1 অর্ধ পোয়া এরওতৈল যিশ্রিত করিবে 
এবং রোগীকে উত্ভীনভাবে শয়ন করাইয়া! পিচকারী দ্বার! & সমস্ত জল গুহাদেশে আন্তে আস্তে 
প্রবেশ করাইৰে | এইরূপে তৈলাক্ত জল নিঃশেষিত হইলে পিচকারী বাহির করিয়া কিছুক্ষণ 
অর্থাৎ ২৩ মিন্নিট গুহাদেশ এরূপ ভাবে সংবৃত করিয়! রাখিবে, যাহাতে তৈলাক্ত জল নির্গত 
হইতে না পারে, অনস্তর ছাড়িয়া দিলে কোঠস্থ মল নির্গত হইয়া যাইবে | বায়ুনাশক অথচ 
বিরেচক হিঙ্গাছ্চুর্ণ প্রভৃতি ৪ তোলা মাত্রায় উষ্ণজলে গুলিয়া অবস্থাভেদে পিচকারী 
প্রয়োগ করা বায়। পক্ষাঘথীতাদি রোগে ১* দশ দিন অন্তর মধ্যমনারায়ণ, কুজপ্রসারি ধী, 
বৃহৎ মাধতৈল বা মহামাবতৈল ২০ তোলা ৰা ততৌধিক মাত্রার লইয়! পিচকারী দিবে । এই 
পিচ.কারী প্রত্যহ প্রয়ৌগ করিবে না, একবার পিচকারী প্রয়োগের পর রোগী সবল হইলে, 
পুনর্ববার পিচ.কারী প্রয়োগ করিবে। 


অনুবাসন বস্তি । কুজ্জতাঃ পক্ষাঘাত ও সর্বাঙ্গগত বাত প্রভৃতি 
রোগে রোগীকে তীক্ষবিরেচক ওধধ অর্থাৎ সিংহনাদপগুগ গুলু বা বৃহৎ সিংহ- 
মাদগুগ গুলু প্রভৃতি সেবন করাইয়া দাস্ত পরিষ্কার হইলে, সপ্তাহ পরে সন্ধ্যা- 
কালে অন্ুবাসনবন্তি প্রয়োগ করিবে । 


অন্ুবাসন বস্তি। সন্ধ্যাকালে আহারাস্তে রোগীকে উভভানভাবে রাখিয়া সৈদ্ধবাদি তৈল, 
বধ্যমনারায়ণ তৈল, কুজপ্রসারণী তৈল। বৃহৎ মাষতৈল বা মহামাযতৈল ৮ তোলা বা ১৬ 


৬, আমুর্কবেদ-শিক্ষা। 


(ভোলা যাত্রায় লইয়া! পিচ.কারী হারা গুহাদেশে প্রয়োগ করিবে এবং তৈল পিচ.কারী হইতে 
বস্তিমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, পিচ.কারী বাহির করিয়া ২৩ মিনিট গুহাদেশ সংবৃত করিয়া শ্নাখিবে, 
যাহাতে এ তৈল বাহির না হয়, পরে গুহাদেশ ছাড়িয়া দিলে হদি কোষ কুপিত মল নির্গত 
হয়, তাহা হইলে বস্তিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে বুঝিবে। 


বাতরোগে- হুচ্ছ? ও জ্ঞানলোপ চিকিৎসা । 

মরিচাদিনস্য । অন্তরায়াম, বহিরায়াম, অদ্দিতঃ অপতন্ত্রকঃ অপ- 
তানক, ধনুষ্টঙ্কার ও মৃকত্ব প্রস্ৃতি বাতরোগে রোগীর বাক্যবন্ধ; জ্ঞানলোপ, 
এবং উধ গ্রহণে অসমর্থতা প্রভৃতি অস্বাভাবিক অবস্থা সহসা পরিলক্ষিত 
হইলে, এই নম্ত তাহার নাসারন্ধে, প্রদান করিবে। যখন কোন প্রকার 
ওধধই রোগীকে প্রয়োগ করা যায় না, তখন ইহা! প্রয়োগে জ্ঞানসঞ্চার 
হয়। 

মরিচাদিনম্য | মরিচ, শজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও ক্ষুদ্রপত্র তুলসী; এই সকল ভ্রব্যের চূর্ণ 

সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। এই চুর্ণ।* আনা যাত্রায় ২টী নলে পূর্ণ করিয়া নাসিকার 
উভয় রদ্ধে ফুৎকার দ্বারা প্রবেশ করাইবে | 

বচাদিনস্ত | অর্দিত, অপতন্ত্রকঃ অপতানক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, 
ধনুষ্ট্কার ও মৃকত্ব প্রভৃতি বাতরোগে বাতশ্নেম্মার প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এবং 
রোগীর সহসা অবস্থার পরিবর্তন হইয়া বাক্যবদ্ধ, জ্ঞানলোপ ও ওঁষধ গ্রহণে 
অসমর্থতা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইলে, এই নস্য তাহার নাসারন্ধ, মধ্যে ঢালিয়! 
দিবে এবং যাহাতে এ ওধধ নাঁসারন্ধ, দ্বারা উদরে প্রবেশ করে, তগ্প্রতি 
লক্ষ্য রাখিবে। সমস্ত ওষধ উদরে প্রবিষ্ট না হইয়া কিছুমাত্র প্রবিষ্ট হইলেও 
উপকার হয়। * 

বচাদিন্য | প্রীস্ততবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় ্রষ্টব্য। 

মহেন্দ্রপূর্য্যরস। অর্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, অস্তরাঁয়াম, বহি- 
ক্লায়াম, ধন্্টঙ্কার, মৃকত্ব, মিন্মিনত্ব প্রভৃতি বাতরোগে সহসা বাক্বন্ধ, জ্ঞান- 
লোপ এবং অবস্থার পরিবর্তন অর্থাৎ উধধ গ্রহণে অসমর্থত৷ প্রভৃতি লক্ষণ 
পরিলক্ষিত হইলে, রোগীর নাসারদ্ধে, এই ওধধ বিস্থকে গুলিয়৷ ঢালিয়! 
দিবে, এবং যাহাতে অত্যন্তরে প্রবেশ করে, এইরূপ ব্যবস্থা করিবে । ইহা. 


বাতব্যাধি-চিকিৎস!। ৬২৯ 


ব্যবহারে রোগীর জ্ঞান জন্মে এবং প্রলাপা্দি দুরীভূত হয়। এই ওধধ রোগের 
প্রথযাবস্থায় প্রযোজ্য । 
মহেন্রস্ধ্যরস। প্রস্ততবিধি ৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
সৈন্ধবাদিনম্ ॥ অন্তরায়াম, বহিরায়াম, অর্দিত, অপতন্ত্ক, ধর্্ট- 
হকার ও অপতানক প্রভৃতি বাতরোগে রোগীর বাক্যবন্ধ, জ্ঞানলোপ, 
প্রস্থৃতি অস্বাভাবিক অবস্থা সহসা পরিলক্ষিত হইলে, এই নস্ত রোগীর 
নাসিকামধ্যে ফুৎকার দিয়! বা! জলে গুলিয়! প্রবেশ করাইবে, যাহাতে উদরস্থ 
হয়, এরূপ ভাবে প্রয়োগ করা বিধেয়। 
সৈদ্ধবাদি নন্ত। প্রস্ততবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
চতুভূজরস। অর্দিত, অপতন্ত্কঃ অপতানক, অস্তরায়াষ, বহিরায়াম, 
ধনুষ্টঙ্কার ও মৃকত্ব প্রভৃতি বাতরোগে বাতহ্লেম্মার প্রকোপ বশতঃ রোগীর 
চৈতন্ত-লোপ, বাক্বন্ধ ও হস্তপদাদির আক্ষেপ প্রভৃতি অবস্থার পরিবর্তন 
সহসা! পরিলক্ষিত হইলে, নগ্য প্রয়োগ দ্বার রোগীর জ্ঞানসঞ্চার করিয়া! এই 
ওধধ তালের শাখার রস ও মধুসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । পক্ষাঘাত ও 
সব্বাঙ্গবাত প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় বাতশ্নেম্মার প্রকোপ বশতঃ অবস্থান্তর 
পরিলক্ষিত হইট্লে, ইহা সেবন করান কর্তব্য । 
চতুভুজ রস। প্রস্ততবিধি ৪3 পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 
বাতকুলান্তক | অর্দিত, অপতন্ত্রক অপতানক, অন্তরায়াম, বহি- 
রায়াম, ধনুষ্টক্কার, মৃক্ত্ব ও মিন্মিনত্ব প্রভৃতি বাতরোগে বাক্বন্ধ ও সহসা 
চৈতন্তলোপ প্রভৃতি লক্ষিত হইলে নস্ত প্রয়োগ দ্বারা রোগীর জ্ঞানসঞ্চার 
করিয়া এই ওঁধধ তালের শাখার রস ও মধুসহ বা আদার রস ও মধুসহ 
তাহাকে সেবন করিতে দিবে! অবস্থাতেদে বেড়েলার রস ও মধুসহ সেবন 
করা যায়। 
বাতকুলান্তক | প্রস্ততবিধি ৫৮ পৃষ্ঠীয়ভরষ্টব্য। 
ব্রিলোক্যচিস্তামণি | অর্দিত, অপতন্ত্রকঃ অপতানক, অন্তরায়ামঃ 
বহিবায়াম, ধনুষ্টঙ্কার ও আক্ষেপক ইত্যাদি বাতরোগে রোগীর চৈতন্তলোপ, 
বাক্বন্ধ প্রভৃতি অবস্থার পরিবর্তন সহস| পরিলক্ষিত হইলে, নস্ প্রয়োগন্ধারা 


৬৬০ আয়ু্বেদ-শিক্ষা 


রোগীর জ্ঞান সঞ্চার করিয়া এই উষধ তালের শাখাররস ও মধুসহ সেবন 

করিতে দিবে। পক্ষাঘাত, বাহুশোব ও অববাহুক প্রভৃতি রোগের পুরাতন 

অবস্থায় ইহা অন্পান-বিশেষের সহিত প্রয়োগ করা যাইতে পারে । 
ব্রৈলোক্যচিস্তামখি। প্রস্ততাবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 


বাতরোগে- পথ্য | 


বাতরোগে অবস্থাভেদে পথ্য নিরূপণ করা কর্তব্য। সমস্ত রোগেই 
কেবল মাত্র রোগের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ব্যক্তিভেদে ও দেশতেদে পথ্য 
নিরূপণ কর উচিত। আক্ষেপক, অপতন্ত্রক; পক্ষাঘাত ও যন্তাস্তস্ত প্রত্ৃতি 
কষ্টকর বাতরোগ সমূহের প্রথমাবস্থায় রোগীকে কখনও অন্নভোজন করিতে 
দিবে না। সন্ধিবাত, পৃষ্ঠগতবাত ও রসগতবাত প্রভৃতি রোগে রোগী সম্যক্‌- 
প্ূপে আক্রান্ত না হইলে, রোগের প্রথমাবস্থায়ও অনব্যবস্থা কর! যাইতে 
গারে। কিন্তু  সমস্তবাতরোগ প্রবল হইলে, অন্নভোজন বন্ধ করিতে হয়। 
বাতরোগের আক্রমণ কালে অর্থাৎ বাগুর বিকার লক্ষিত হইলে, যবমণ্ড, সাগু 
যুদগযুষ, বা৷ অশ্নমণ্ড প্রভৃতি পথ্য অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে । বায়ুজ্জনিত 
বিকার নিবৃত্ত হইলে, পুরাতন তওুলের অন্ন, কুলথকলায়ের যুষঃ এবং ছাগ, 
কুকনট, মৃগ ও তিত্তিরিপক্ষী প্রভৃতির মাংসযুষ, রোহিত, মাগুর, শিঙ্গি, 
বান্‌, পাবদা, সিলিন্দা, কই, বেলে? খলিস। এবং অন্তান্ত ক্ষুদ্র মতস্তের 
ষোল, পটোল, শজিনা, বেগুণ, রসোন ও গন্ধভাছুলে প্রত্ৃতির তরকারী 
রোগীকে তক্ষপণ করিতে দিবে । পুষ্টিকারক ভ্রব্য অর্থাৎ দ্বত, গব্যহুগ্ধ, 
আমর, পাঁকা তাল, খেজুর। কিস্মিস্‌, দুগ্ধ ও ঘ্ৃত প্রভৃতি বলকারক পথ্য 
বাতরোগে সর্বদা প্রয়োগ করিবে; বিশেষতঃ প্রমেহ বা ধাতুক্ষয়াদি জন্য 
বাতরোগে রোগীকে বলকারক পধ্য প্রধান না! করিলে, কোনও উপকার 
পাওয়। যায় না । হুতিকাশ্রিত ব৷ উদরাময়াশ্রিত বাঁতে রোগীকে কেবলমাপ্্র 
ঘলকর পথ্য প্রদান না করিয়া রোগীর অবস্থা বিবেচন! পূর্বক মূলীতৃত 
রোগ প্রশমক পথ্য প্রয়োগ কর। আবশ্তক। উদ্দরাময়রোগে ধারক অথচ 
ধলকারক পথ্য প্রদান করিবে। 


উন্মাদরোগ-চিকিংসা । 


উদ্মাদরোগের সাধারণ লক্ষণ। বুদ্ধিতংশ, মনের অস্থিরতা, ব্যাকু 
লিতনেত্রে দর্শন, অধীরতা, অসন্বন্ধ বাক্য-প্রয়োগ ও হৃদয়ের শূন্যতা, এই সমস্ত 
উন্মাদরোগের সাধারণ লক্ষণ । 


বাতিক উন্মাদরোগ্ের লক্ষণ । বাতিক উন্মাদ রোগী কখন কখন 
ঈষৎ হাস্য, নৃত), গীত, অত্যধিক বাঁক্যালাপ, অন্নচাঁলনা ও ক্রন্দনাদি করে 
এবং তাহার শরীরের কৃশতা, কর্কশতা ও অরুণবর্ণতা জক্ষিত হয়। আহার 
জীর্ণ হইলে, এই রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কুক্ষ, অশ্ন ও শীত্রাদ্রব্য সেবন 
এবং বিরেচন, ধাতুক্ষর ও উপবাসাদিদ্বারা অত্যন্ত বায়বদ্ধি হইয়া চিন্তাযুক্ত 
হৃদয়কে আশ্রয়পূর্বক অবিলম্বে বুদ্ধি ও স্থতি বিনষ্ট করিয়া বাতিক উন্মাদ 
জন্মায়। 

পৈত্তিক উন্মাদরোগের লক্ষণ । পৈত্তিক উম্মাদরোগে রোগীর 
অসহিফুতা, মৌখিক জাকজমক, উলঙ্গতাব ও শরীরের পীতাভা দৃষ্ট হয়। 
অন্ঠলোক দেখিলে রোগী তয় পায় ও লুক্কায়িত হয়। সর্বদা তাহার শরীর 
উষ্ণ, দাহান্থিত ও ক্রোধযুক্ত থাকে, ছায়াতে অবস্থান করিতে এবং শীতল। 
অন্ন ও পানীয় সেবন করিতে অভিলাষ জন্মে। আহারের পচ্যমান অবস্থায় 
এই রোগ বৃদ্ধিপায়। কটু, অজীর্ণকারক, অম্নরসযুক্ত, পিত্তবর্ধক ও উষ্ণ- 
গুণবিশিষ্ট দ্রব্য সেবনদ্বারা সঞ্চিত ও কুপিতপিত্ত হৃদয়কে আশ্রয়পুর্ববক 
পৈত্তিক উন্মাদ উৎপাদন করে। 


শ্রৈষ্মসিক উন্ম।দরোগের লক্ষণ । গ্নৈন্মিক উন্মাদরোগে ঝোগীর 
অন্নবাক্যকখন, আহারে অরুচি, স্ত্রীতে আসক্তি, জনশূন্তস্থানে থাকিতে ইচ্ছা, 
নিপ্রাধিক্য, বমন, লালাআব এবং শরীরের চর্ম, যৃত্র, নেত্র ও নখাদির শুকুতা 
পরিলক্ষিত হয়, পরন্ত আহার করিবামাত্র এই রোগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে । সুস্থ- 
শরীরে ব্যায়ামাদি পরিশ্রম না করিলে, অত্যধিক ভোজনদ্বারা পিত্তের সহিত 
কফ হৃদয়কে আশ্রয়পূর্ববক বৃদ্ধি ও স্মৃতিকে বিনষ্ট এবং চিত্তকে মোহিত করেঃ 
[এই জন্যই গ্নৈশ্মিক উন্মাদ উৎপন্ন হয়। 


৬৩২ আয়ুর্ববেদ-শিক্ষ | 


সান্গিপাতিক উম্মাদরোগের লক্ষণ । ত্রিদোষাশ্রিত উদ্মাদরোগে 
উপরিউক্ত বাতিক, পৈত্তিক ও শ্নেম্সিক উন্মাদরোগের লক্ষণসকল মিলিত- 
ভাবে প্রকাশ পাইয়। থাকে। এই রোগ অসাধ্য। বাতিক, পৈত্তিক ও 
শ্লৈশ্মিক উন্মাদের কারণসমূহ মিলিত হইলে, সান্লিপাঁতিক উন্মাদ জন্মে । 


মানসিকছুঃখজনিত উন্মাদদের লক্ষণ। মানসিকদুঃখজন্য উদ্মাদ- 
রোগে রোগী সময় সময় জ্ঞানশৃন্ঠ হইয়া মনোগত গোপনীয় কথা প্রকাশ 
করে এবং গান, হাস্ত বা রোদন করিতে থাকে । 


বিষজনিত উন্মাদের লক্ষণ । বিধজন্ঠ উন্মাদে রোগীর চক্গুদ্বর 
রক্তবর্ণ, মুখ কৃষ্ণবর্ণ, বল, ইন্দ্রিয় ও কান্তি বিনষ্ট হয় এবং রোগী অত্যন্ত 
্ান্তযুক্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে । 


দেবাদিকৃত উন্মাদের সামান্য লক্ষণ । দেবাদিক্ত উদ্মাদরোগে 
রোগীর অমান্ুধিকবাক্যঃ পরাক্রম, তেজ; বল, বুদ্ধি, স্বতি ও শিল্পজ্ঞান 
প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং রোগের প্রকোপ ও প্রশমনকালের নিশ্চয়তা 
থাকে না। 

দেবাদিকৃত উন্মাদের বিশেষ লক্ষণ । দেবাবিষ্ট উন্মাদরোগে রোগী 
সন্তপ্ট) শুদ্ধচিত্ত, নিদ্রারহিতঃ তেজন্বী, অবিচলিত নয়নযুক্ত ও ব্রাহ্মণ পরায়ণ 
হুয় এবং উৎকৃষ্ট সুগন্ধি দ্রব্য, মাল্য ধারণ ও বিশুদ্ধ সংস্কত ভাব! উচ্চারণ 
করে, পরস্ত কোন ব্যক্তি সমীপবর্তাঁ হইলে তাহাকে বরপ্রদ্ান করিয়া থাকে। 


দৈত্যাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ । দৈত্যাবিষ্ট উদ্মাদরোগে ব্রাহ্গণ, 

গুরু ও দেবতার দোষবর্ণন, ঘন্ম, চক্ষুব উজ্লতা, তয়শ্ন্ততা, রোগীর কুকার্ষ্যে- 
আসক্তি, দুষ্টশ্বভাব.ও অন্নপানে অসন্তষ্টি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

উ্মাদের লক্ষণ । গন্ধর্বাবিষ্ট উন্মাদরোগে রোগীর 

অব্ব্টিকরখ সর্ব প্রকল্প থাকে । ' জলব্যাণ্ড নদীর তটে বা বনমধ্যে অবস্থান 

করিতে ইচ্ছা! জন্মে । রোগী স্বীয় আচার প্রতিপালনে তৎপর এবং গীত, 

সুগন্ধ ভ্রব্য ও মাল্যাদিতে অনুষক্ত হয়, পরন্ত নৃত্য ও অনুচ্গৈঃস্বরে মধুর 

হথান্ত করিতে থাকে। 


উন্মাদরোগ-চিকিৎসা ৷ ৬৩৩ 


ফক্ষগ্রহাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ | বক্ষগ্রহজনিত উদ্মা্দে রোগীর 
চক্ষুত্বন তামবর্থ হয় ও ব্যক্তি মনোরম সুগ্ বস্তরপরিধান করে এবং শ্বভাবতঃ 
গম্ভীর প্রকৃতি, দ্রতগমনশীল, অল্প বাক্য প্রয়োগকারী, ধৈর্য্যগুণ সম্পন্ন ও 
তেজস্বী হয়, পরন্ত কাহাঁকে কোন্‌ বস্ক রান করিব ইত্যাকার বাক্য প্রয়োগ 
করে। 

পিতৃগ্রহজন্য উন্মীদের লক্ষণ। পিতৃগ্রহজনিত উন্মাদে রোগী 
প্রশান্তচিত্তে দক্ষিণস্কন্ধে উত্তরীয় গ্রহণ এবং কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া তদুপরিভাগে 
পিতৃ উদ্দেশে জল ও পি প্রদান এবং পিতৃলোকের উপর যথোচিত তক্তি 
প্রকাশ করে, পরন্ত মাংস, তিল, গুড় ও পায়স প্রভৃতি তক্ষণেচ্ছু হুয়। 

নাগাবিষউ উন্মাদের লক্ষণ। সর্পাবেশ জনিত উন্মাদে রোগী 
সর্পের ন্তায় বক্ষে তর দিয়! ভূমিতে বিচরণ করে, কখনও বা জিহুবাদ্ধার1 ওষ্ঠ- 
প্রান্ত পুনঃপুনঃ লেহন করিতে থাকে, পরন্ত সর্ধবদ] ক্রোথযুক্ত এবং স্বৃত, মধু১ 
দুগ্ধ ও পায়ম তোজন করিতে অভিলাবী হইয়া থাকে । 

রাক্ষসাবিষ্ট উন্মীদের লক্ষণ ।  রাক্ষসগ্রহজনিত উন্মাদে রোগী 
মাংস, রক্ত ওন্মদ তক্ষণে অভিলাধী, নিল্জ্জ, অত্যন্ত নিষ্ঠঠর, অতি বলবান্‌, 
ক্রোধান্বিত এবং অতি সাহসী ও শুদ্ধাচারে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়,পরস্ত রাত্রিতে 
বিচরণ করিয়া] থাকে । 

ব্রহ্ধরাক্ষলাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ। ব্রহ্মরাক্ষসগ্রহ জনিত উন্মাদ 
রোগী দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং গুরুজনের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়, বেদ ও 
বেদাঙ্গের নিন্দা ও আত্মপীড়াজনক কার্য করে অথচ অন্যের হিংসা করে 
না। 

পিশাচাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ। পিশাচগ্রহ জনিত উদ্মাদে রোগী 
উলঙ্গ ও কৃশ হয়, পরূষ অথচ বিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করে, দুর্গন্ধ ও অশুচি- 
পরতন্ত্র হইয়। থাকে, সর্বপ্রকার অন্পপানীয় তোজনে লোলুপ হয়, বছভোজনে 
সমর্থ এবং জনশূন্ত স্থানে অথবা! বনে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক হয়, বিরুদ্ধকার্ষ্যে 
চেষ্টিত ও ভীত হুইয়। রোদন করে। 

১৭ 


৬৩৪ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা । 


দেবাদিগ্রহাবেশ সময় । দেবগ্রহ পূর্ণিষাতে, অন্থরগ্রহ সন্ধ্যাকালে 
ও প্রাতঃকালে, গন্ধর্ধগ্রহ অষ্ট্মীতে, ফক্ষগ্রহ প্রতিপদতিখিতে, পিতৃগ্রহ অম- 
বস্যায়, সর্পগ্রহ পঞ্ণমীতে,রক্ষোগ্রহ রাত্রিতে এবং পিশাচগ্রহ চতুর্দশীতে মন্ধুষয- 
শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। 


উন্মাদরোগের অসাধ্য লক্ষণ ।  যেউগ্াদ বাক্তির ক্রুতবেগে 
গতি, চক্ষুত্বপ্ন বিস্তৃত ও ফেণ সংযুক্ত বমন হয় এবং যে রোগী নিদ্রাপরবশ 
হইয়া! কম্পিত কলেবরে ভূমিতে পতিত হয়,তাহার রোগ অপাধ্য। যে উন্মাদ- 
রোগী হস্তী, পর্বত বা বৃক্ষ হইতে সহসা! বিচ্যুত হয়, তাহার মৃত্যু হয়। দেবাদি- 
গ্রহাবিষ্ট উন্ম'দরোগ ত্রয়োদশ বর্ধ অতীত হইলে, অসাধ্য হইয়৷ থাকে। 


উন্মাদরোগ-চিকিৎসা-বিধি | 


উন্মাদরোগে বায়ু, পিত্ত ও শ্রেম্সা প্রকৃপিত এবং বদ্ধিত হইয়! বুদ্ধির স্থান 
হৃদয় ও মনোবহ ধমনীকে আশ্রয় পূর্বক চিত্তের বৈকল্য উৎপার্দন করিয়। 
থাকে, এই জন্যই ইহাকে উন্মাদরোগ কহে। উন্মাদরোগ মানসিক ব্যাধি, 
শারীরিক ব্যাধি নহে। অন্তান্যরোগে বায়ু, পিজাদি প্রকুপিত হইয়া রস, 
রক্তা্দি ধাতু ও শারীরিক অন্যান্য যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু উন্মাদ- 
রোগে বাতাদ্দি দোষ মনোবহা ধমনীকে আশ্রয় করে, এই জন্যই চিত্তের 
অস্থিরতা! প্রযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি বিপথগামী হয়, অতএব অন্যান্য রোগের ন্তায় এই 
রোগেও প্রকৃপিত বাতাদি দোষ প্রশমিত ন! হইলে মনোবৃতির স্থিরতা হয় 
না। দ্রেবাদি গ্রহাবিষ্ট উন্মাদরোগে বাতাদি দোষের প্রকোপ সম্যক্‌ প্রকারে 
লক্ষিত হয় না, &ঁ সমস্ত উদ্মাদরোগ মাঙ্গলিক কার্ধ্য অর্থাৎ যজ, হোম ইত্যাদির 
ঘারাই প্রশমিত হইয়৷ থাকে। ৃ 

বাতাদি দোষ বিবিধ কারণে বর্ধিত হইয়া রঙ্গ ও তমোগুণ বহুল ব্যক্তির 
হৃদয়স্থিত ধমনী আশ্রয় পুর্র্বক বুদ্ধিবৃত্ভির'বিপর্য্যয় ঘটায়। বহুবিধ কারণে 
এই রোগ জন্মে, কিন্তু অস্বাভাবিক উপায়ে বা দীর্ঘকাল শ্ুক্রক্ষয। অভিলবিত 
দ্রব্যের অভাব কিন্বা অন্তান্ত যে সমস্ত কারণ উন্মাদরোগের উৎপাদক স্বরূপ 
পশ্চাৎ্ বর্ণিত হইবেঃসেই সমস্ত কারণ অনেকস্থুলে পরিলক্ষিত হইলেও সর্বত্রই . 


উম্মাদরোগ-চিকিৎসা। ৬৩৫ 


উন্মাদর়োঁগ উৎপন্ন হয় না। বিরুদ্ধ দ্রব্য (ক্ষীর মৎস্তাদি) বা বিষাক্ত অন্ন- 
ভোজন, সাধ্যাতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণ কর্তৃক অভি- 
শাপ এবং ভয় বা হর্ষজন্ত মনোবিভ্রংশ ও মদ, গাঁজা, আফিং, ধুতুরা প্রভৃতি 
সেবন, এই সকল কারণে বিভিন্ন প্রকার উন্মত্ততা প্রকাশ পায়। মস্তিষ্কের 
বিবিধ যন্ত্রের পীড়া ও বিবিধরোগ হইতে পরিণামে মস্তিষ্কবিকৃতি জন্মিতে 
পারে। স্ত্রীজাতি পুরুষ্জাতি অপেক্ষা প্রায়শঃ এই রোগে আক্রান্ত হয়। 
বয়সের মধ্য সময় অর্থাৎ স্ত্রীলৌকগণ ২০২৫ হইতে ৩৫1৩৬ বৎসর এবং 
পুরুষ ২০।২৫ হইতে ৪০৫০ বৎসর পর্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। 
খতুসমূহের মধ্যে গ্রীক্ম ও বসন্ত এই ছুই খতুতে উন্মাদরোগের সমধিক প্রা- 
ভাব দৃষ্ট হয়। রি 

শিক্ষার দোষে অনেক সমগ্র মস্তিষ্কবিকার হইতে দেখ! বায়। শিক্ষাদোষ 
নানাপ্রকার। বালকর্দিগকে অল্পবয়সে সর্বদা যানসিক পরিশ্রমে নিযুক্ত করা 
অতি গহিত কার্ধ্য, ইহা! হইতে কিছুকাল পরে মস্তিষ্ক অতি দুর্বল হইয়া! পড়ে 
এবং অনেকের মস্তিঞ্কবিকৃতি জন্মে। আবার বাল্যকালে পিত। মাত। 
সন্তানকে কঠোর শাসনাধীনে রাখিলেও বালকের মানসিক বৃর্তি এতদূর 
পরিবর্তিত হয়, যে অনেকের আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা জন্মে বা অনেকে 
উন্মাদগ্রস্ত হইয়া থাকে । বালকেরা স্বভাবতই অন্করণপ্রিয়, সুতরাং 
পিতা মাতার কুপ্রবৃতি, মিথ্যাবাদিতা, স্বভাবের উগ্রত। ও প্রবঞ্চন৷ প্রভৃতি 
দোষ সহজেই অনুকরণ করিয়| থাকে ও বাল্যকাল হইতে চরিত্রদোষ- 
বশতঃ পরিণতাবস্থায় অনেকের ক্ষিপুতা দৃষ্ট হয়; এই অবস্থায় সংশিক্ষা 
দ্বারা চরিত্র পরিমাঞ্জিত করা কর্তব্য। ফলতঃ কুশিক্ষা' মস্তিষ্ক বিকৃতির 
একটী প্রধান কারণ, ইহা সহজেই অনুমান কর! যাঁয়। সভ্যতার উৎকর্ষা- 
পকর্ষবিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যায়, যে অদভ্য জাতি অপেক্ষা সভ্য জাঁতি 
প্রায়শঃ উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়ঃ তাহার কারণ এই থে, সভ্যজাতি 
জীবনযাত্র। নির্বাহ করিবার জন্য যে সমস্ত কার্ধ্য করিয়া থাকে, তন্মধ্যে 
অনেক স্থলেই মস্তিষ্ক অধিক পরিচালিত হইয়া থাকে। সত্য সমাজে 
অনেকেই শিল্প, বিজ্ঞান ও অঙ্কশান্ত্র প্রভৃতির উন্নতি-লাভ আকাক্ষায় 
সাধ্যাতীত চিন্তা করিয়া? থাকেন, এই অতিরিক্ত চিন্তার ফলে এই রোগ উৎপন্ন 
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হইয়া থাকে । পিতামাতার পানদোষে উৎপন্ন সন্তান উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়, 
গর্ভোৎপাদন কলে পিতা বা মাতা অথবা উভয়ে স্ুরাপানে উন্মস্ত থাকিলে 
সম্তানের উন্মস্ততা বা অঙ্গ-বিকুৃতি ঘটিতে পারে । স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থা 
প্রসবকাল অথবা স্তন্যদ্দান কালে বিবিধ মানসিক পীড়াবশতঃ সন্তানের এ 
রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। পুরুষের জননেন্ত্রিয়ের শক্তিহ্াস এবং 
স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চার-ক্ষমতা লৌপ হইলে, মানসিক বিকার উপস্থিত হয়। 
মুচ্ছণ বা! অপন্মার, প্রসবান্তে স্থতিকীরোগ বা গর্ভভ্রাব, প্রবল শ্বেতগ্রদর, 
বূজোধিক, জরাঘুর স্থানচ্যুতি ইত্যাদি কারণে মানসিক বিকার হইতে ক্রমশঃ 
এই রোগ জন্মিতে দেখা যায়। যক্ষা, আমবাতরোগে হস্তপদাদি সন্ধিতে 
প্রবল বেদনা,,অনশন বশতঃ শারীরিক পুষ্টির অভাব, পুরাতন হুর্জলজর, 
শরীরে রক্তাভাব, জরাস্তে দেহে রক্তের হীনতা ও উপদংশ প্রভৃতি রোগ 
হুইতে মানসিক পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে। 

এইব্ধপ মস্তিষ্কের বিকৃতি যদিও সচরাচর দৃষ্ট হয়, তথাপি যাব রোগী 
অলৌপিক কার্য্য ও অসন্বন্ধ বাক্যালাপ না করে, তাবৎ উহাকে কেহ উন্মাদ- 
মধ্যে গণনা করে না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা উন্মাদের মধ্যেই পরিগণিত £ 
যেহেতু মস্তিষ্ক বিকৃতি হইতেই ক্রমশঃ উন্মাদরোগ জন্মে । পিতৃ, মাতৃদোষে 
স্বভাবতঃ যে সমস্ত মানসিক বিকারের লক্ষণ পরিব্যক্ত হয়, তাহার মধ্যে 
রোগের মৃলকারণ অনুসন্ধান করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া করতব্য। 
অনেক স্থলে যুলীতৃত কারণ নষ্ট হইলে, মানসিক বিঞ্কতির ভ্বাস হয়, আবার 
অনেক স্থলে দেহের যথারীতি পোষণ হইলে, উধধতিন্নও রোগ হ্বাস পাইতে 
থাকে, কিন্ত পিতামাতার দোষে অথবা বাল্য ও যৌবন সময়ে মানসিক বৃত্তির 
যে বৈপরীত্যভাব তৃষ্ট হয় তাহা! আত্মসংঘম বা অভিলধিত পদার্থ প্রদান 
দ্বারা দূরীভূত হইতে পারে। কামাসক্তি, বিষয়াসক্তি, পানাসক্তি বা তন্রপ 
অন্য কোন কারণে মানসিকবিকারবশতঃ উন্মাদ হইলে, রোগের কারণ 
অনুসন্ধান ন৷ করিয়া কেবলমাত্র বাযুপিভাদিনাশক ওধধ প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ 
কোন উপকার হর না। কামাসক্ত ব্যক্তির আত্মসংযম বা কামপ্রবৃত্তি চরি- 
তার্থ করা, বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বিষয়চিস্তা দুরীকরণ, পানাসক্ত ব্যক্তির . মগ্যাদি 
পানের মাত্রা ক্রমশঃ হ্বাস করা, এই সকল নিয়ম প্রতিপালনদ্বারা রোগ 
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দূরীভূত হয়। অন্যান্ত কারণ বশতঃ উন্মাদরোগের পুর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে 
বায়ু, পিত্ত ও শ্লেম্সার যাহাতে ক্রমশঃ শমতা হয়, এইরূপ চিকিৎসা করা 
কর্তব্য । উন্মাদরোগে যদিও তিন দোষ প্রকৃপিত হয় তথাপি বায়ুর 
প্রবলতাই প্রায়শঃ লক্ষিত হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় ক্রিবিধ দোষের মধ্যে 
যে দোষ প্রবল থাকিবে, তাহারই নিবারণার্থ ওষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । 
বায়ু ও শ্রেম্! প্রকৃপিত হইলে, শ্রেম্মনাশক অথচ বায়ুর শমতাকারক ওষধ 
প্রদান করা উচিত। একদোব কুপিত হইলে, সেই দৌষনাশক ওঁধধ প্রয়োগ 
করিবে। বাতিক উন্সাদে স্নেহপান, পৈত্তিক উন্মাদে বিরেচন এবং শ্লৈগ্মিক 
উন্মাদ্দে বমন প্রশস্ত । তৎপর এঁ সকল ক্রিয়াদ্ারা শরীর সংশোধিত হইলে, 
বাতিক উন্মাঁদে স্নেহবস্তিঃ পৈত্তিকে নিরূহণ ও শ্নেম্মিকে শিরোবিরৈচক তীব্র 
নস্ত প্রয়োগ করিবে । এইরূপ চিকিৎস' দ্বারা রোগের অনেকাংশে লাঘব 
হয়। সাধারণতঃ দেশ ও কালভেদে বাতিক ও পৈত্তিক উন্মাদরোগীকে 
বিরেচনার্থ উষধ প্রদ্দান করা কর্তব্য । উন্মাদরোগীর কোষ্ঠবন্ধ থাকিলে 
বিবেচনা করিয়! সিংহনাদগুগ্গুলুঃ বৃহৎ সিংহনাদগুগ্গুলু অথব1 দশমূল কাথে 
এরগুতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে । এই ওবধদ্বার1 রোগীর কোষ্ঠ- 
শুদ্ধি হইলে, শ্রেক্সপ্রধান শরীরে চতুভুজি বা বাতকুলাস্তকরস প্রভৃতি ওষধ 
রৌগের প্রথমাবস্থায় ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু বাতাধিক্য দৃষ্ট হইলে ত্রেলোক্য- 
চিন্তামণি বা টিস্তামণি প্রভৃতি ওধধ অনুপানভেদে প্রয়োগ করা উচিত। 
এই অবস্থায় ২৩ দ্বিন অন্তর বিরেচক ওষধ সেবন করাইলে বিশেষ উপকার 
হয়। রোগ ক্রমশঃ পুরাতন এবং রোগী পূর্বাপেক্ষা প্ররৃতিস্থ হইলে, 
ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল+ শিবাতৈল বা মধ্যমনারায়ণতৈল প্রভৃতি রোগীর মন্তকে 
মালিশ করিয়! উ্চজল শীতল করতঃ তাহাকে স্গান করাইবে। তৎপর রোগী 
অনেকাংশে প্রককৃতিস্থ হইলে, চৈতস্বত, মহাঁচৈতসঘ্বত বা! শিবাদ্বত প্রভৃতি 
সেবন করিতে দিবে। 

পত্তিক উন্মাদরোগীকে ছুই তিন দিন অস্তর বিরেচনার্থ ওষধধ সেবন 
করাইয়! লা নন্দরস, বীরেশ্বররস ব বাতকুলাত্তকরস প্রভৃতি উষধ দেশ ও 
কালভেদে শ্নেম্মার অন্ধবন্ধ থাকিলে, রোগের নুতনাবস্থায় সেবন করিতে 
দিবে। বাতান্থবন্ধ থাকিলে উল্মাদতঞ্জনরস বা বৃহৎ চিন্তামণি প্রভৃতি উবধ 
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প্রয়োগ করিবে। এই অবস্থায় রোগীর মন্তকে মধ্যম বিষুতৈল ব। মধ্য" 

নারায়ণতৈল প্রভৃতি মর্দন করিতে দিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায় রোগী 
অনেকাংশে প্রকৃতিস্থ হইলে, শিবাদ্বত ও মহাচৈতসদ্বত প্রস্ভৃতি অতি উপ- 
কারী। শ্নৈম্মিক উন্মাদরোগীকে প্রথমাবস্থায় অন্ন ভোজন না করাইয়া ছুগ্ধসহ 
সাগু, যবমণ্ড প্রভৃতি পথ্য দিবে । অনস্তর কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য মুদু বিরেচক ওষধ 
এবং চতুভূজরস, উন্মাদগজকেশরী, স্বপ্পলক্ীবিলাস বা মহালক্ীবিলাস ও 
তালশাখার রস সহযোগে মকরধ্বঞ্জ বা বরসোনপিও প্রভৃতি গঁধধ সেবন 
করাইবে। শ্নৈম্মিক উন্মাদে বাতান্ুবন্ধ থাকিলে রোগের নূতনাবস্থায় চতু- 
ভুঞ্জরস বা অবস্থাতেদে ত্রেলোক্যচিস্তামপি প্রভৃতি বধ সেবনে সমধিক উপ- 
কার হয়। «রোগের মধ্যাবস্থায় কোষ্ঠগুদ্ধির জন্য ওবধ প্রয়োগ করিয়া ধৃস্ত,রাদ্ 
পায়স সেবন করিতে দ্বিবে এবং মধ্যাহ্ে অন্ন ও রাত্রিতে ছুপ্ধসহ সাগু বা যব- 
মণ্ড সেবন করাইবে ॥ এইটি অতি উৎকৃষ্ট যোগ, ইহ দ্বারা শত শত উন্মাদ 
রোগী আরোগ্য হইয়াছে। বাতগ্নৈম্মিক উন্যাদরোগের প্রথমাবস্থায় যদি এ 
সমস্ত গধধ সেবনে রোগ নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে নম্য প্রয়োগ ও তৎ্সঙ্গে 
পূর্বোক্ত উষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। নন্ত প্রয়োগে উন্মাদরোগে সমধিক 
উপকার পাওয়। যায়। বাতগ্রেম্সার প্রবলাবস্থায় এই নস্য প্রয়োগ করিবে 
এবং রোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর মন্তকে দশমূল বা বৃহৎ দশমূলটতৈল 
প্রস্ৃতি মদ্দন করিতে দ্রিবে ও অশ্গন্ধারিষ্ট সেবন করাইবে। সান্নিপাতিক 
উন্মাদ যে দোষের আধিক্য দ্বেখিবে, সেই দোধনাশক ওঁষধ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে অর্থাৎ সান্নিপাতিক উন্মাদে বায়ুর :প্রবলত1 থাকিলে বাতিক- 
উন্মা্দে যে সমস্ত ওঁষধ উক্ত হইয়াছে, তাহা সেবন করাইবে এবং শ্রেম্সার 
প্রবলতা৷ থাকিলে শ্লৈম্সিক উন্মাদের ওধধ প্রদান করিবে। বায়ু ও শ্লেম্মার 
প্রবলতা৷ থাকিলে বাতশ্নেম্মনাশক ওষধ অর্থাৎ চতুভুপ্জরস উন্মাদগজকেশরী 
বা মহালক্্ীবিলাস সেবন করাইবে এবং নস্য প্রয়োগ করিবে । প্রত্যেক 
অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য বিবেচক ওঁধধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। মধ্যাবস্থায় 
রোগীকে ধুন্ত.রাগ্পায়স সেবন করিতে দিবে । পিস্ত ও গ্নেশ্। প্রবল হইলে, 
লঘবানন্দরস, বাতকুলান্তক মহালক্ষ্ীবিলাস ব! বীরেশ্বররস প্রতৃতি গুঁধধ 
এবং বাতপি্ত প্রবল হইলে, টতরলোক্যচিস্তামণি। চতুভুজরস, লঘানন্দরস বা 


উন্মাদরোগ-চিকিৎস!। ৬৩৯ 


বীরেশবররস প্রভৃতি উধধ প্রয়োগ করিবে । অনন্তর রোগের পুরাতন 
অবস্থায় শিবাতৈল, ত্রিশতী প্রসারণীতৈল বা মধ্যমনারায়ণতৈল সর্বাঙ্গে মর্দন 
এবং শিবাঘৃত, চৈতসঘ্বত বা মহাকল্যাণদ্বত প্রসূতি সেবন করিতে দিবে। 
এইরূপে যে দৌষের প্রাবল্য দৃষ্ট হইবে, সেই দৌধনাশক বধের ব্যবস্থা 
করিবে। 

কাম, শোক, তয়, ক্রোধ) হর্ষ, ঈর্ধ্যা বা লোভহেতু উন্মাদরোগ উৎপন্ন 
হইলে, উহাদের বিরুদ্ধ কার্ধ্য দ্বারা রোগীকে সান্ত্বনা করিবে অর্থাৎ কামজ 
উন্মাদরোগে রোগীর যাহাতে শোক জন্মে, তাহার চেষ্টা করিবে। অয়জন্য 
উন্মাদে এবং আত্মীয় বন্ধু বিয়োগ জন্য শোকজ উন্মাদরোগে ক্রোধের উদ্রেক 
দ্বারা, রোগ দুরীকরণে চেষ্টিত হইবে। ভূতাবেশাদি জন্য উন্মাদরোগে 
চৈতসত্বত পান করিতে দিবে এবং তৎসঙ্গে ভূতগ্রহ সমূহের অর্চনা, বলি, 
উপহার, হোম, ইঞ্টমন্ত্রাদি জপ, দান ও মঙ্গলাচরণ প্রভৃতি কর্ম করিবে। 
উন্মাদরোগে সাত্বনা, তর্জন, ভয়োৎপাদন, অভিলধিত দ্রব্য প্রদান, হর্ষোৎ- 
পাদন ও বিন্ময়জনক কায কর! একান্ত কর্তব্য, যেহেতু উন্মাদরোগী অনেক 
সময় যথেচ্ছ ব্যবহার অর্থাৎ ওধধ সেবন, ঘথানিয়মে অন্ন ও পানীয় গ্রহণ, 
স্নান প্রভৃতি, কর্তব্যপালনে পরাম্ুখ হয়। এই উন্মাদরোগ বৃদ্ধ ব্যক্তির 
হইলে প্রায়শঃ অসাধ্য হইয়া থাকে, যেহেতু বার্ধক্যে বাদু স্বভাবতঃ প্রবল 
হয়, অধিকন্ব রোগবশতঃ বায়ু আরও বলবান্‌ হইয়া থাকে, সুতরাং উষধ 
প্রয়োগদ্বার তাহাদের বায়ুর প্রবলাক্রমণ প্রারশঃ হাস হয় না। বাঙ্যকালে 
স্বভাবতঃ শ্লেশ্সা প্রবল থাকে, অতএব বালকদিগের এই রোগ উৎপন্ন হইবার 
সম্ভাবন। নাই, তথাপি বাল্যকালে এ রোগ হইলে, তাহাও কষ্টসাধ্য হইয়! 
থাকে, আবার বয়ঃস্থ হইলে স্ুচিকিৎসাদ্বারা অনেক স্থলে রোগ হাস হইতেও 
দেখা ষায়। অনেকন্থলে উন্মাদরোগ একবার নিবৃত্ত হইয়! পুনঃপুনঃ প্রকাশ 
পায়। বসস্তধতুর শেষে আরম্ত হইয়া গ্রীষ্ম অথবা! বর্ষাকালে পুনঃপুনঃ 
প্র রোগ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। ইহা! দ্বার! ম্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় 
যে বসস্তকালে শ্ল্েম্স! এবং বর্ষাকালে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ এরূপ আক্রমণ 
হইয়া থাকে। এইরূপ পুনঃপুনঃ আক্রমণ করিলে রোগীর শারীরিক 
দোষ ও দৃষ্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা কর্তব্য ; যাহাতে বাতাদিদোষ 


৬৪০. আয়ুর্বেদ-শিক্ষা! | 


যথাসময় প্রকৃপিত না হয় এবং রস রক্তাদি ধাতু পরিপুষ্ট থাকে, তদ্রপ 
উধধ প্রদান আবশ্তক। অনেকস্থলে স্ীলোকের প্রদর, উদরাময় প্রভৃতি 
রোগে শরীর জীর্ণ হইলে পুনঃপুনঃ প্র রোগে আক্রমণ করে এবং পুরুষ 
প্রমেহদোষে অথবা অন্যান্য উৎ্কট ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়৷ উন্মাদরোগ 
গ্রস্ত হয়, এরূপ স্থলে যাহাতে মূলীভূত রোগ নষ্ট হয়, তজ্জন্ত উষধ প্রদান 
একান্ত কর্তব্য । কতকগুলি রোগ উন্মাদরোগ প্রকাশিত হইবার পর 
স্বয়ং হাস হইয় থাকে, তাহাদের অস্তিত্ব তখন অন্থুমিত হয় না; এ অবস্থায় 
রস রক্তাদি ধাতুর হাঁস হইলে, সেই সকল বদ্ধক ওঁষধ ও পথ্য প্রদান 
করিবে, অর্থাৎ পুর্ববত্তণ রোগবশতঃ রস রক্তাদির অভাব দৃষ্ট হইলে, পুষ্টি 
ও বলকর খাপ ও ওধধ প্রয়োগ করিবে । বালকদিগের মধ্যে নিয়ত মান- 
সিক পরিশ্রম বশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হইতে দ্রেখা যায়, এমতাবস্থায় কেবল- 
মাত্র নিয়মিত ধধের উপর নির্ভয় না করিয়া তাহাদিগকে পুষ্টিকর খাদ্য ও 
স্মৃতিবর্ধক ছাগলাদ্যঘ্বত বা বৃহৎ ছাগলাগ্ৃঘ্বত প্রভৃতি ধধ ব্যবস্থা করিবে। 
বাতাদিদোষের ভ্রাসবৃদ্ধি বিবেচন। করিয়া মহ! লক্ষ্মীবিলাঁসরস বা ব্রৈলোক্য- 
চিন্তামণি প্রভৃতি ওষধ অন্ুপানতেদে তৎ্সহ সেবন করিতে দিলে আরও 
উপকার হয়। উহাদের পুর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগের নূতন অবস্থায় 
যে সকল ওঁষধ উক্ত হইয়াছে, পুর্বোশ্লিখিত নিয়মে তাহাও প্রয়োগ করা 
কর্তব্য; তখন কেবলমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য এবং ওধধের দ্বারা রোগ দূরীভূত 
হয় না। বাঁলকগণ যৌবনের প্রথমাবস্থায় ইন্দিয়াসক্ত হইয়া অনেক সময় 
এই রোগগ্রস্ত হয়, সুতরাং তাহাদ্িগকেও পুষ্টিকর ওষধ, ও পথ্য প্রয়োগ 
করিবে) কিন্তু উন্মাদরোগের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নৃতন ও পুরাতন 
অবস্থাভেদে চিকিৎসা! করিবে । 


উন্মাদরোগে-_উষধ। 
ব্রাঙ্গীযোগ | বাতিক উন্মাদরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীর 


স্মৃতিশক্তির হ্রাস এবং কখনও নৃত্য, কখনও বা গীত ও হাস্য প্রভৃতি অন্বাতা- 
বিক ব্যাপার পরিলক্ষিত হইলে, এই ওঁধধ রোগীকে সেধন করিতে দিবে । 
পৈতিক এবং গ্লৈগ্মিক উন্মাদরোগেও ইহা অতি উপকারী । 


উন্মাদরোগ-চিকিৎসা । ৬৪১ 


্রাহ্গীযোগ। ব্রার্ীশাকের রস ৪ তোলা, কুড়হূর্ণ।* জানা ও মধু ১ ভোলা! মিক্রিত 
করিয়া একবারে প্রীতে সেবন করিতে দিবে । রর 

কুক্মাগুযোগ। পৈত্তিক উন্মাদরোগে রোগীর পিপাসা, উপঙ্গতাব ও 
ক্রোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগের প্রথম ব৷ মধ্যাবস্থায় রোগীকে 
এই ওঁধধ সেবন করিতে দ্বিবে। বাতাশ্রিত উম্মাদরোগে এই ওধধন্বারা 
উপকার হয়। 

কুম্বাগুযোগ। কুম্াগুবীজ চূর্ণ ১ তোলা, কুড় চূর্ণ|* আনা এবং মধু ১ তোলা একত্র 

মিত্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে | 

বচাগ্যযোগ | প্নৈ্মিক উন্মাদরোগে রোগীর স্তস্তিত ভাব, নির্জন- 


প্রিয়তা, কার্য্যের ও কথার অল্পত। ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ওঁধধ 
রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা বাতিক 
বা সারিপাতিক উন্মাদরোগেও উপকারী । 
বচাদ্যঘোগ ॥ বচচুর্ণ ১ তোলা, কুড়।* আনা ও মধু. ১ তোল1॥ এই সকল ভ্রব্য একত্র 
করিয়া সেবন করিতে দিবে। 
শঙ্ঘপুম্পীযোগ | সাগ্লিপাতিক উন্মাদরোগে রোগীর বিবিধ লক্ষণ 
লক্ষিত হইলে, রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ওঁষধ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে। বাতিক বা শ্লৈশ্মিক উন্মাদরোগের প্রথম ব! মধ্যাবস্থায় এই 
বধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। - 
শদ্ঘপুদ্পী যোগ। শখপুম্পীর রস ৮ তোলা কুড় চুর্ণ।* আনা ও মধু.১ তোলা এই দকল 
পরব্য একত্র করিয়া সেবন করিতে দিবে। 
সিন্দুরযোগ | শ্লেষ্মিক উন্মাদ বা সান্লিপাতিক উন্মাদরোগের প্রথম. 
বা ষধ্যাবস্থায় এই ধধ সেবন করিতে দিবে । 
সিন্ছুরযোগ। হ্বর্ণসিন্দুর ২ রতি মধুসহ মাড়িয়! তালের, শাখার রস সহ মিশ্রিত করিয়া 
গ্রাতে-সেবন করিতে দিবে। পু 
সিদ্ধার্থকাদিযোগ | বাতিক, পৈচ্ভিক অথব। গ্লৈগ্মিক উন্মাদরোগের 
লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে, রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই চূর্ণ রোগীকে 


কি “আফূবেদ-শিক্ষা'। - 


| সেবন করিতে দিবে। গ্লৈম্মিক উন্মাদরোগে এই চূর্ণের নশ্ত প্রয়োগ করিলে 


সমধিক উপকার হয়। 

. সিষ্ধার্থকাদিযোগ। শ্বেতসর্ষপ, হিং, বচ, ডহরকরগ্র, দেবদারু, মন্তিষ্ঠা, হ্রীতকী, 
“ আমলা, বহেড়া, শ্বেত অপরাজিতা, লতাফটুকীরছ'ল, শ'ঠ, পিপুল, মরিচ, প্রিয়, শিরীষ- 
সবীন্ষ, হরিত্রা ও দারুহরিদ্রা; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ছাগীমৃত্রে মর্দন করিকে। 


মাত্রা /* আনা। 
মনঃশিলাদ্ঞ্জন | গ্রৈ্িক বা! সান্লিপাঁতিক উন্নাদরোগের প্রথমাবস্থায় 


ঝোগীর নেত্রে এই অগ্জন প্রয়োগ করিবে। 

মনঃশিলাগ্যগজন | মনঃশিলা, রসাঞ্জন এবং পায়রার বিষ্ঠা £ এই তিনটা অ্রব্য একত্র 
করিয়া উহ্থান্বারী রোগীর চক্ষুতে অঞ্জন দিবে। 

কৃষ্ণাগ্ঞ্জন। শৈম্িক বাসাগ্লিপাতিক উদ্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় 


রোগীর স্তস্তিতভাব ও নির্জন প্রিয়তা এবং সান্নিপাঁতিক উন্মাদে সময় সময় 
নৃত্য, গীত বা অন্তান্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই অগ্জন রোগীর চক্ষুতে 
প্রদান করিবে। 
কুষ্ণান্ঘপগ্রন | পিপুল, মরিচ, সৈদ্ধবলবণ ও গোরোচনা। এই সকল দ্রব্য সমভাগে 
লইয় মধুর সহিত মিশ্রিত করিবে। 
ভ্র্যষণাছ্যবর্তি। উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় বা ক্নৈম্সিক উল্মাদে 
রোগির স্তস্ভিতভ।ব, দেহের জড়তা, নির্জন প্রিয়তা! এবং সান্লিপাতিক উন্মাদ- 
রোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই বর্তির অঞ্জন রোগীর চক্ষৃতে 
প্রদান করিবে। | 
ক্র্যবণাদ্যবর্তি। শুঠ, পিপুল, মরিচ, হিং, সৈদ্ধব, বচ, কটুকী, শিরীষবীজ, ডহযকযগ্জ- 
বীজ ও শ্বেতসর্ষপ ; এই সকল দ্রব্য গোমুত্রে পেবণ করিয়! বর্তি প্রস্তত কম্িবে। 
শিরীষাগ্যনস্ত | শ্শৈম্মিক উন্মাদয়োগে রোগীর ত্তস্তিততাব, নির্জন- 
প্রিয়ত। অথবা! সান্লিপাতিক উন্মাদরোগের প্রথমা বস্থায় রোগীর কখনও হাস্য, 
গ্গীত ও নৃত্য, কখনও স্তভিততাব, কখনও বা রোদন প্রভৃতি বিভিন্ন লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে, এই নস্য জলসহ গুলিয়। রোগীর নাসারক্কে, প্রয্লোগ করিবে। 
“ইহা! রোগের বলাবল অনুসারে ৫1৭ দিন অন্তর প্রাতে প্রযোজ্য । 


উন্মাদরোগ-চিকিতসা। ৬৪৩ 


শিল্পীষান্ত নম্ত | শিরীবপুষ্প, রশুন, শুঠ, শ্বেতসর্ষপ, ব, মন্ষ্ঠা, হরিজ্রা ও পিপুল। 
এই সকল ভ্রবোর চূর্ণ সমভাগে লইয়া ছাগমুত্রে মর্দন করিবে | বটী৫ রতি। 


উম্মাদভঞ্জননস্ | শ্লৈন্িক উন্মাদে রোগীর বিমর্ষভাব, নির্জনে উপ- 
বেশন ও স্তম্তিততাব প্রভৃতি লক্ষিত হইলে এবং সান্নিপাঁতিক উম্মাদরোগে 
বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই বটী কাজির জলসহ গুলিয়! রোগীর 
নাসিকা মধ্যে এমতভাবে প্রদ্দান করিবে, যেন উহা! নিশ্বাসপথে গৃহীত হয়। 
এই নস্য উন্মাদরোগে অতি উপকারী । ইহা রোগের প্রবলাবস্থায় ৭ দিন 
বা ১০ দিন অথব। ১৫ দিন অন্তর প্রাতে প্রয়োগ করিবে । 

উন্মাদভগ্রন নস্ত | রসসিন্দুর, হিজলবীজ, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও কপূর) এই সকল 

ব্য প্রত্যেকে ॥* তোলা এবং বিঙ্কাবীজ ও তিক্ত ধু ধুলবীজ প্রত্যেকে ১ তোলা; এই সকল 
চূর্ণ একত্র জলঘ্বারা মর্দন করিবে। বটা ৩ রতি | 

সারস্বতচুর্ণ । বাতিক, পৈত্তিক, গ্সৈত্মিক ও টিভি উন্মাদরোগে 
স্থৃতিশক্তিলোপ ও চিত্তের বিকলতা৷ লক্ষিত হইলে, এই ওঁষধ ঘ্ৃত ও মধুসহ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । যে কারণেই হউক স্বতিলোপ বা চিত্তবিকার 
ঘটিলে ইহা অতি উপকারী । এই ওধধ স্বৃপ্তিশক্তি বর্ধক । 

সারশ্বতচূর্ণ।* কুড়, অঙ্বগন্ধা, সৈগ্ধবলবণ, যমানী, জীরা, কষ্ণজীরা, শঁঠ, পিপুল, 

মরিচ, আকনাদি ও শখ্পুষ্পী; এই সকল ভ্্ব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্বচুর্ণসমান বচচুর্ণ 
একত্র মিশ্রিত করিয়া ত্রাঙ্মীশীকের রূসদ্বার৷ ৩ বার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করত চ্ 
করিবে | মাত্রা ৪ বা আন] । 

কল্যাণচুর্ণ॥ গ্ৈম্মিক উম্মাদ বা বাতিক উদ্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় 
বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই চূর্ণ উঞ্ঠজলসহ রোগীকে সেবন করিতে 
দিবে। 
: কল্যাণচুর্ণ। পিপুলমুল, চই, রক্তচিতা, শঁঠ, মরিচ, হরীতর্কী, আমলা, বহেড়া, বিট- 
লব, সৈদ্ধবঙ্গবণ, বিডুঙগ, পৃতিকরপ্র, যমানী, ধনে ও জরা) ইহাদের প্রত্যেকের,চধ.১.ভাগ 
এবং পিপুলচুর্ণ ২ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিবে। যাত্রা ॥* তোলা । 


রসোনপিণ্ড। শ্লৈশ্িক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় বা যধ্যাবস্থায় যে 
কোণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং বাতিক উন্নাদরোগের প্রথমাবস্থায প্লেক্কার 


৬৪৪ আয়ুব্রেদ-শিক্ষা | 
অন্থবন্ধ দৃষ্ট হইলে, এই উষধ প্রত্যহ প্রাতে কোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন 
করিতে দিবে । 

রসোনপিগ। প্রস্ততবিধি ৬০১ পৃষ্ঠায় তরষ্টব্য। 


ুস্তরাগ্ঘপায়স 1 শ্শৈদ্বিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় অথবা! বাতিক 
উন্মাদরোগে ্লেম্সান্ুবন্ধ থাকিলে, এই পায়স যথারীতি প্রস্তত করিয়া! 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু ধাতুক্ষয়াদি বশতঃ বায়ু সম্যক্রূপে 
রুক্ষ হইলে, ইহা সেবনে তাদ্বশ উপকার হয় না। এই ওষধ সাবধানে 
রোগীকে প্রয়োগ করিবে, যেহেতু ইহা মাদক। সান্লিপাতিক উল্মাদরোগে 
বাতশ্নেম্সার আধিক্য থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এ 
ধুস্তরাদ্যপায়স | সাদাধুতুরারৃক্ষের মুল ১ তোলা, পুরাতন শালিতগুল ৪ তোল, 


গোদু্ধ অর্থ সের এবং ইচ্ষুগুড় ও গব্যত্বৃত পায়সের "অহৃরূপ প্রদান করিয়া পাক করিবে) 
দুর্বল ব্যক্তিকে ধুতুরামূল এবং অন্যান্য ভ্রব্য উহ! অপেক্ষ! অল্পযাত্রায় প্রদান করিবে। 


বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু। পৈতিক উন্মারোগের প্রথমাবস্থায় 
রোগীর কোষ্ঠবন্ধত1 থাকিলে, এই ওঁধধ বিরেচনার্থ সেবন করিতে দিবে । 
বাতিক উন্মাদরোগেও মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিগ্ত থাকিলে পাঁচ 


দ্রিন অন্তর রোগীকে ইহ! সেবন করিতে দেওয়া যায়। উন্মাদ রোগীর যে 
কোনও অবস্থায় কোষ্ঠবন্ধতা দৃষ্ট হইলে, এই ওষধ প্রয়োগ করা যায়। 


ধুহৎ সিংহনাদগুগ গুলু। প্রস্ততবিধি ৫৯৮ পৃষ্ঠায় ব্রষটব্য] 

স্বল্ললক্মীবিলাস। ্নেম্সিক উন্মাদরোগের প্রথম ব! মধ্যাবস্থায় 

রোগীর স্তস্তিততাব ও নির্জনপ্রিয়তা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই. 

গুঁধধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। সান্নিপাতিক উন্মাদরোগেও শ্লেম্মার 

আধিক্য থাকিলে, ইহা' প্রয়োগ করা যাইতে পারে । অন্থপান নিসিন্দাপাতার 
বস ও মধু। 

খাপ লক্ষীবিলাস। প্রস্থতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্যা! * 
_ ,মহালঙ্গষমীবিলাস। গ্লৈস্মিক উন্মাদরোগের প্রথম বাঁ মধ্যাবস্থায় 
-স্িবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই উন্পধ ঝোগীকে সেবন করিতে দিবে, 


উন্মাদরোগ-চিকিহসা। ৬৪৫ 


সান্লিপাতিক উন্মাদরোগেও বাতগ্নেন্সার প্রবলতা থাকিলে, ইহ! প্রয়োগ করা 
যাইতে পারে। অন্থুপান নিসিন্নাপাতার রস ও মধু। 
মহালক্ীবিলাস। প্রস্ততবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 
চতুভূজরস। খৈম্মিক উন্মাদের প্রথমাবস্থায় রোগীর অল্প বাক্যো- 
চ্চারণ, নির্জনপ্রিয়তা এবং বাতিক উন্মাদে সময় সময় নৃত্য, গীত, হান্য ' 
গ্রভূতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ প্রযোজ্য । পৈত্তিক অথবা সান্লি- 
পাতিক উন্মাদের যেকোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা প্রয়োগ করা যায়। 
এই ওষধ উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় অতি উপকারী, কিন্তু মধ্য অবস্থায় তাদৃশ 
উপকারী নছে। অন্থপান-কচি তালের শাখার রস ২ তোল! ও মধু 
ছুই তিন ফৌটা। 
চতুভূজিরস। প্রস্ততবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় ষ্টব্য। 
বাতকুলাস্তক। বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের প্রথম বা মধ্য 
অবস্থায় পিত্তের অনুবন্ধ দৃষ্ট হইলে, এই ওঁবধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
সাব্লিপাতিক উন্মাদরোগে পিত্ত বা বায়ুর আধিক্য দৃষ্ট হইলেও ইহ প্রয়োগ 
করা যাইতে পারে । অন্ুপান__ আদার রস ও মধু । 
বাতকুলাস্তক। প্রস্ততবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় ্রষটব্য। 
ব্রেলোক্যচিন্তামণি | বাতিক উন্মাদরোগে শ্লেগ্ার অস্থুবন্ধ থাকিলে 
ব। সান্নিপাতিক উন্মাদরোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, প্রথম বা মধ্যাবস্থায় 
এই ওষধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বাতিক উন্মাদরোগে বাস্ধুর 
রুক্ষতা না থাকিলে, পুরাতন অবস্থায়ও এই ওধধ সেবন করান যাইতে 
পারে। অস্থপান -তালের শাখার রস ও মধু; পুরাঁতন উন্মার্দে হরীতকী, 
আমলা ও বহেড়াভিদান জল মধু) প্রমেহাদিরোগ বিদ্কমান থাকিলে 
গব্যছগ্ধ। 
ভ্রেলোকাচিন্তামশি। প্রস্তুত বিঘি ৫৯ পৃষ্ঠায় ভুব্য। 


লঘ্যানন্দরস। পৈভিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে এবং বাড়ার অনুবন্ধ থাকিলে ও সানরিগাঁতিক উদ্াদ- 


৬৪৬ আযুর্ববদ-শিক্ষা 1 
রোগে পিত্তের প্রবলত। দৃষ্ট হইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
অন্ুপান-_ক্ষেতপাপড়ার রল, বেদানার রস বা পটোলের রস। 
লঘু নন্দরস। প্রস্ততবিধি ৬*৪ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য। 
বীরেশ্বররস ॥ বাতিক বা পৈতিক উন্নাদরোগে পিত্তের অন্ুধন্ধ 
থাকিলে এবং রোগীর নিদ্রার অতাব, শরীরের ক্রমশঃ ক্ষয়ভাব ইত্যাদি 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । বাঁতিক 
ও পৈত্তিক উন্মাদের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় ইহা সেবন করান যায়। 
অন্ুপান--ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধু। 
বীরেশ্বররস। প্রস্ততবিধি ৪০৪ পৃষ্ঠায় ষ্টব্য। 
উন্মীদভঞ্জনরস। বাতিক বা! পৈত্তিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন 
অবস্থায় যে কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর শরীরের কৃশতা দুষ্ট 
হইলে, তাহাকে এই উষধ সেবন করিতে দ্রিবে। ইহা সেবন করাইয়া 
সপ্তাহাস্তর রেচক গুঁবধ প্রদান করিবে । ইহ! অপক্মাররোগেও প্রয়োগ কর! 
যায়। অনুপান--ভূঙ্গরাজের রস ও মধু। 
উন্মীদভগ্রনরস। শু ঠ,পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, গজ পিপ্পলী, বিড়, 
দেবদারু, চিরতা, কট.কী, কণ্টকারী, যাষ্টমধু* ইন্দ্রষব, রক্তচিতা, বেড়েলা, পিপুলমুল, 
বেণারমূল, শজিনাবীজ, তেউড়ীমুল, রাখালশশারমূল, বঙ্গ, রূপা ও প্রবাল; এই সকল 
চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ববসমান লৌহচুর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া জলম্বারা মর্দন করিবে। 
বটী রতি। ৃ ও 
চিন্তামণিরস। বাতিক বা! পৈর্তিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন 
অবস্থায় যথোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং সান্লিপাতিক উন্মাদরোগের 
মধ্য বা পুরাতন অবস্থায়, বাতপিস্ত প্রবল হইলে, এই গুঁধধ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে । মেহাদিদোষজনিত চিত্তের বিকৃতি ঘটিলে, ইহা সেবনে বিশেষ 
উপকার হয়। অপরাহে সেব্য। : অন্ুপান--হরীতকী, আমলা ও বহেড়া- 
ভিজান জল. এবং যু * ডৌটা। 
. ছিস্বীমণি, রস ।. অস্ততবি ধ ৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য (.. 


উন্মাদয়োগ-চিকিৎসা। ৬৪৭ 


চতুর্মুখরস | বাতিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় যথোক্ত 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথব সান্লিপাতিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় 
বায়ুত্র আধিক্য থাকিলে, এই ওষধ হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজান জল 
ও মধুসহ বৈকালে রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহ] বায়ুর কক্ষতানাশক 
ও নিগ্ধ। 

চতুম্বখরস। প্রস্ততবিধি ৫৯ পৃষ্ঠার জষ্টনা | 

যোগেক্দ্ররম । প্রমেহ বা ধাতুক্ষর প্রভৃতি দোষে বায়ুর প্রকোপ- 
বশতঃ উন্মাদ রোগ উৎপন্ন হইলে এবং বায়ুর অত্যন্ত রুক্ষতা প্রকাশ 
পাইলে, এই ওউষধ হরীতকী, আমলা ও বহেড়াতিজান জল এবং মধু অথবা 
গব্যদুগ্ধপহ সেবন করিতে দিবে । 
_ ঘোগেন্্ররস] প্রস্ততবিধি ৬৯ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। 

বৃহৎ বাতচিন্তামণি। বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের পুরাতন 
অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং বায়ুর রুক্ষতা ও পিত্তের প্রবলতা 
বিদ্যমান থাকিলে, এই ওষধ অপরাহে হবীতকী, আমল। এবং বহেড়াতিজান 
জল ও মধুসহণসেবন করিতে দিবে । যুবা, বৃদ্ধ ও ধাতুক্ষয়াক্রাস্ত রোগীর পক্ষে 
ইহা উৎ্কৃষ্ট। 

বৃহৎবাতচিস্তামণি। প্রীম্ততবিধি ৪১২ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য | 

উম্মাদগজকেশরী | শ্রমিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর 
্তস্তিতভাব ও নির্জজনপ্রিয়তা ইত্যাদি প্রকাশ পাইলে অথবা বাতিক উন্মাদ- 
রোগে শ্রেম্সার অন্কুবন্ধ থাকিলে, এই উঁষধ দ্বতসহ প্রাতে রোগীকে সেবন 
করিতে দ্িবে। ইহ! অপস্মীরে ও ভুতোন্মাদে প্রয়োগ করা যায়। উন্মাদরোগে 
ইহা উৎকুষ্ট। 


উন্মাদগজকেশরী [ রস, গন্ধক, মন:শিলা ও শোধিত ধুতুরাবীজ; এই সকল দ্রব্য 
মমভাগে লইয়া মর্দন পূর্ববক ৭ দিন বচের কাখ ও ৭ দিন রান্নার ক্কাথদ্বারা যথাক্রমে ভাবনা, 
দিবে। বটী৫ রতি। 


লগুনাগ্যঘ্ুত। গ্লৈম্মিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় বাস্কুর প্রকোপ. 


৬৪৮ আযুর্ব্বেদ-শিক্ষা। 


এবং বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা বাতিক উন্মাদরোগের পুরাতন 
অবস্থায় শ্নেশ্ান্বন্ধ থাকিলে, এই ঘ্বৃত রোগীকে প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। 
আনুপান-_উষ্ণছুগ্ধ । 

লশুনাদ্য ঘৃত। বৎমরাতীত গবা ঘ্বৃত /৪ সের যথানিয়মে মুচ্ছীপাক করিবে। ক্কাথাদ্রব্য-- 
খোস! বিক্বীন রশুন /৬০ সোয়াচ্ছয়সের এবং বিশ্বছাল, শোণাছাল, গাস্তারীছাল, পারুলছাল, 
গণিয়ারী, শীলপাণী। চাকুলে, বৃহতী। কণ্টকারী ও গোক্ষুর ; ইহাদের প্রত্যেকে ২* তোলা, 
জল ৩২ সের; শেষ /৮ সের। রন্থুনেররস /৪ সের। বদরীকাখ /৪ সের। মুলাররস /২ 
সের। নহাদার রস /২ সের। ছোলঙ্গলেবুর রস /২ সের। আদার রস /২-সের। দাড়িমের 
রস /২ সের । ম্বরা /২ সের, দধির মাত /২ সের ও কাজি/২ সের । কক্ৃন্ত্রব্য--হরীতকী, 
আমলা+ বহেড়া, দেবদার, 'সৈদ্ধব, শু'ঠ, পিপুল+ মরিচ, বনযমানী, যমাণী, চৈ, হিং ও অল্ন- 
বেতস; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা । যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া! ছাকিয়া লইবে। মাত্রা 
অদ্ধ তোলা হইতে এক তোল!। 


চৈতসদ্বৃত। বাতিক, পৈত্তিক অথবা সান্লিপাতিক উন্মাদরোগের 


পুরাতন অবস্থায় রোগীকে এই ঘ্বত সেবন করাইবে। যে সমস্ত মানসিক বিকার 
হইতে উন্মাদরোগ জন্মে, সেই সমস্ত মানসিকবিকার ও তজ্জনিত উন্মাদ- 
নাশার্থ এই ঘ্বত অতি উপকারী । অপরাহে সেব্য। অন্থপান-_ উষ্ণদুগ্ধ। 

চৈতসছ্ৃত। “দশ বৎসরের পুরাতন গব্যদ্ৃত /৪ সের। যথানিয়মে মৃচ্ছণপাক করিবে। 
কাখ্য্রব্য--বেলছাল, শোণাছাল, পারুলছাল, গশিয়ারী, শালপাণী, চাকুলেবৃহতী,কণ্টকারী, 
গোক্ষুর, রান্না, এরওমুল, তেউড়ীমুল, বেড়েল!, মূর্ববামূল ও শতমূলী ; ইহাদের প্রত্যেকে 
১৬ তোলা । জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। কক্বদ্রব্য-_রাখাজশশারমূল, হরীতকী, আমলা, 
বছেড়া, রেণুকা, দেবদারু, এলবানুক, শালপাণী, তগরপাছুকা, হরিদ্রা, দারুহরিজ্রা, 
স্টামীলতা, অনস্তমূল, প্রিয়ঙগু, নীলনুন্দি। ছোটএলাইচ, অন্তিষ্ঠা, দস্তীমূল, দাড়িমবীজ, 
নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতীপুষ্প, বিড়ঙ্ক, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও গদ্মকাষ্ঠ, 
ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোল।, পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয় 
লইবে। মাত্রা-অর্ধ তোলা হইতে এক তোলা । 


মহাচৈতসঘৃত। বাতিক, পৈশ্তিক অথব! সান্লিপাতিক উন্মীন- 
বোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর চিত্তের বিকৃতিবশতঃ সময় সময় স্বতা- 
বের বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ কোনসময় ক্রোধ, কোনসময় বা নৃত্য, গীত 
হান্ত অথবা৷ কোন সময় স্থিরচিত্ততা ইত্যাদি দৃষ্ট হইলে, এই ম্বৃত রোগীকে 


উদ্মাদরোগ-চিকিৎসা। ৬৪৯ 


সেবন করিতে দিবে । বিবিধকারণে চিতবিকৃতি এবং বায়ু ও পিত প্রবল 
হইলে, রোগীকে এই দ্বত সেবন করান কর্তব্য; কিন্তু উদরাময় থাকিলে 
সেবন নিষেধ । দেবগ্রহাদিজন্য উন্মাদরোগে এবং মৃঙ্ছ|! ও অপন্মাররোগেও 
এই ঘ্বৃত অতি উপকারী । বিশেষতঃ ইহ৷ ম্বতিশক্তিবর্ধক। 

মহাটৈতসত্বৃত। পুরাতন গব্যঘ্বত /৮ সের । যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে। কাখ্যন্রব্য__. 
বিষছাল; শোণাছাল, গান্তারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহত্তী, কণ্ট- 
কারী, গোস্ছুর, রান্না, ভেরেগামূল, তেউড়ীমূল, বেড়েলা, মূর্ব1 ও শতমুলী, ইহাদের প্রত্যেকে 
৩২ তোলা ; জল ৩/৮ সের, শেষ ৩২ সের | কক্ৃত্রব্য--রাখালশসা, হরীতকী, আমলা, 
বহেড়া, রেণুকা, দেবদারু, এলবানুকা, শালপাণী- অনস্তমূল, হুরিদ্রা, দারুহযিত্রা, পরিয়ঙ্ঃ 
অনস্তমূল, শ্টামালতা, নীলস্তুন্দি, এলাইচ; মগ্রিষ্ঠা, দক্তীমূল, দাড়িমেরখোসা, নাথেশ্বর, বিড়ঙ্গ 
কুড়, রক্তচন্দন, পদ্ম কান্ঠ, তালীশপত্রঃ বৃহতী, ও ষালতীফুল, এই সকল দ্রব্য” প্রত্যেকে ছুই 
তোল! লইয়া যথানিয়মে ঘ্বৃত পাঁক করিবে । মাত্রা ॥* তোল! । 


মহাকল্যাণঘূত। বাতিক, পৈত্তিক বা সাম্িপাতিক উন্মাদরোগের 


পুরাতন অবস্থায় বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে এবং উন্মাদরোগীর শরীর 
ক্রমশঃ কশ হইতে আরম্ত হইলে, এই বত অপরাছে সেবন করিতে দিবে। 
বিবিধ রোগ হইতে মানসিক বিরুতিবশতঃ বামুপিত্ত প্রবল উন্মাদরোগ 
উৎপন্ন হইলে" এই স্বত প্রয়োগে অত্যন্ত উপকার হয়। ইহা কৃশ ও দুর্বল 
উন্মাদরোগীর পক্ষে পুষ্টি ও বলবর্ধক। অন্ুপান--উফ্ণছুগ্ধ। 

মহাকল্যাণঘৃত। গব্যঘ্ৃত /৪ সের। যখানিয়মে মূচ্ছ্ণপাক করিবে। ক্কাথ্যপ্্বা-_শাল- 
শাণী, তগরপাছুক', হরিজ্রা, দারুহরিজ্রা, শ্যামীলতা, অনগুমুল, প্রিয়ঙ্গু, নীলম্ন্দি, এলাইচ, 
অঞরিষ্ঠা, দক্তীমূল, দাঁড়িমবীজ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, নৃতন মালতীফুল, বিড়ঙ্গ, 
চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাণ্ঠ, এই একুশটী জ্রব্য সযভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ 
সের, শেষ /৪ সের। একবার প্রস্থৃতা গাভীর দুগ্ধ ১৬ সের| কল্ত্রব্য--চাকুলে, মাষ[ণী, 
ুগ্রাণী, কাঁকোলী, শৃকশিশ্বী, ধষভক? খদ্ধি ও মেদ, ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথা- 
নিপ্নমে ঘৃত পাক করিয়া! ছাকিয়া লইবে | মাত্রা 1 তোলা । 


মহাঁপৈশাচিকঘৃত । বালকদিগের অধিক মানসিক পরিশ্রমবশতঃ 


ক্রমশঃ মানসিকবিকায় এবং সংসর্গদোষে বা পিতামাতার কঠোরশীসনে, 
চিত্তের অধীরতাবশতঃ মনের বিরুত্িভাব হইতে উন্মাদ প্রকাশ পাইলে? 
১৯ 


রর  আযুর্বেদ-শিক্ষা। 


এই ঘ্বৃত সেবন করিতে দিবে । ইহা অপন্মারাদিরোগেও উত্তয ফলদায়ক 
এবং স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধির উৎকর্ষতাজনক। বালকদিগকে এই ঘ্বত সেবন 
করাইলে, তাহাদিগের কৃশতা নষ্ট ও বলবৃদ্ধি হয়। অন্পান উষ্ণই্ধ। 


মহাপৈশাচিকঘৃত। গব্যদৃত /৪ সের! যথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে। কক্কপ্ব্য__ 
জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেণী, কুস্তাকুলতা, আলবকুশীবীজ, বচ, বলাড়ুমুর, জয়ন্তী, ক্ষীর- 
কাকোলী, চোরকাঁচ-কী, কটুকী, ব্রাঙ্গী, চামারমালু, মৌরী, গুল্ফা, গুগগুলুং শতমুলী, 
্রান্ধী, রান্না, গন্ধরাম্না, গন্ধভাদুলে, বিছুটা ও শালপাণী; এই সমুদয় সমভাগে মিলিত 
/১ সের। পাকার্থ জল ১৬সের। যখানিয়যে স্বৃত পাক করিয়া ছাকিয়া। লইবে। মাত্রা- 
॥* তোলা । 


শিবাধৃত। বাতিক, পৈত্তিক, গ্লৈম্মিক বা সান্লিপাতিক উন্মাদরোগের 


পুরাতন অবস্থায় নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই উঁষধ “রোগীকে 
সেবন করিতে দ্িবে। যেসকল ব্যক্তির শোক, চিন্তা, প্রভৃতি কারণে মনের 
বিরুতিবশতঃ উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাদের পক্ষে এই ঘ্বত অতি 
উপকারী। এতত্তিন্ বক্্া, উরঃক্ষত, বহুমূক্র, প্রমেহ, মৃত্রাঘাত ও জীর্ণজর 
প্রভৃতি রোগে রোগীর শরীর বায়ু পিত্ত প্রবল হইলে, এই ঘ্বত উপকারী। 
এীসম্ত রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ায় যানসিকবিকার উপস্থিত হইলে, 
এই দ্বত প্রয়োগ করা যায়। উন্মাদরোগে যাহাদের শরীর অত্যন্ত ছূর্বল 
ও কৃশ হয়, তাহাদের পক্ষে এই দ্বৃত উপকারী । বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের পক্ষে 
ইহা উত্তম ফলদায়ক। দেবগ্রহ বা পিতৃগ্রহা দিজন্ত অপন্মার এবং যৃচ্ছণরোগেও 
এই দ্বত প্রয়োগে সমধিক উপকার দর্শে। অন্ুপান-_-উষ্ছুগ্ধ। 


শিবাঘৃত। পুরাতন গব্যঘৃত /৪ সের । যথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে। ক্কাখ্যত্রব্য-_ 
পুরুষ শৃগালের মাংস /৬| সের এবং বেলছাল, শোণাছাল, গাস্তারীছাল, পারুলছাল, 
গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্ট কারী ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকে ৪০তোল! 
এই সমস্ত একত্র পোট-লীবন্ধ করিয়া ৬৪ দের জলে পাক করত ১৬ সের থাকিতে নামা” 
ইবে। গোছ্গ্ধ /৮ সের। কক্তত্রব্য__যষ্টিমধু, মঞ্তিষ্ঠা, কুড়, রক্তচন্দন, প্মুকাষ্ঠ, হরীতকী, 
আমলা, বহেড়া+ বৃহতী, তগরপাঁদুকা, বিড়ঙ্গ, দাঁড়িমবীজ, দেদার, দস্তীমুল, রেণুক, 
তালীশপত্র, নাগেশ্বর, স্টামালতা, রাখালশসারমূল, শালপাণী, প্রিয়, মালতীপুষ্প, কাকোলী, 
ক্ষারকাকোলী। নীলহুন্দি, হিজরা, দারুহ্রিজা। অনস্তমূল, অঙ্থগঞ্জা, এলাইচ, এলবালুক ও 


উন্মাদরোগ-চিকিৎসী। ৬৫১ 


চাকুলে; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। বথানিয়মে ঘ্বৃতপাঁক করিয়। ছাকিয়া জইবে। 
মাত্রা_॥* তোলা। 

বৃহৎ ছাগলাগ্যঘ্ত। প্রমেহ, ক্ষয় ও প্রদর প্রভৃতি ধাতুক্ষয়জনিত 
রোগ হইতে মানসিক বিকৃতিবশতঃ উন্মাদরোগ উৎপন্ন হইলে, এই ওষধ 
প্রয়োগ করা একাস্ত আবশ্তক | নিরন্তর অধ্যয়নাদদিবশতঃ স্মতিলোপ, 
শরীরের দুর্ব্তা ও নানাবিধ রোগ হইতে চিত্তের অস্থিরতা প্রকাশ পাইলে, 
এই দ্বত প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফলদর্শে। অন্থপান__উষ্ণডুঞ্ধ। 

বৃহৎ ছাগলাছ্ঘ্বত। প্রস্ততবিধি ৬১২ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 

বৃহৎ দশমুলতৈল | এ্ৈশ্মিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ুর 
অন্ুবন্ধ থাকিলে, তজ্জন্ত রাত্রিতে নিদ্রাহীনত1 ব1 সমগ্র সময় হান্ত, গীতাদি 
লক্ষণ প্রকাঁশ পাইলে, রোগীকে বটিকা, নস্য প্রভৃতি ব্যবহার করাইয়া 
শ্রেপ্সার কিঞ্চিৎ শমতা হইলে, এই তৈল তাহার মাথায় মালিশ করিতে 
দিবে। বাতিক বা সান্লিপাতিক উন্মারোগেও শ্নেম্সমর অঙ্গুবন্ধ থাকিলে, 
এই তৈল রোগীর মস্তকে মালিষের ব্যবস্থা কর! যায়। 

বৃহৎ দশমূলতৈল। কটুতৈল /৪ পের। বথানিরমে মৃচ্ছাপাক করিবে! ক্কাথ্যপ্রব্য-- 

বেলছাল, শোপাছাল, গাস্তারীছাল* পারুলছাল, গণিয়ারী, শীলপাণী, চাঁকুলে, বৃহ্তী, 
কণ্টকারী ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রতোকে ৪* তোলা, জল ৬৪ সের ; শেব /৮ সের। আদার 
রস /৪ সের। নিসিন্দাপাতার রস /৪ সেন । কক্তপ্রব্-_পিপুলমূল, চই, রক্তচিতামূল, জীরা, 
কৃষ্ণজীরা, শবেতসর্ধপ, সৈন্ধব, যবক্ষার, তেউড়ী, হরিদ্রা ও দারুহরিপ্রা ঃ ইহাদের প্রত্যেকে- 
২ তোলা, শুঁঠ এবং পিপুল ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা। পাকার্_জল /৮ সের। যথা" 
নিয়মে তৈল পাক কক্ধিয়া ছাকিয়া লইবে। 

মধ্যমবিষুটতৈল। বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরা- 


তন অবস্থায় রোগীর নিদ্রাহীনতা, নৃত্য, গীত, হান্ত ও শীতলদ্রব্য পানেচ্ছ] 
প্রভৃতি বিবিধ উপনর্গ কথঞ্চিং হ্রাস হইলে, এই তৈন রোগীর মস্তকে 
প্রতিদিন ৩1৪ ঘণ্টা! যথারীতি. মর্দন করিতে দিবে অথবা তৈলঘ্বারা মস্তক 
সর্বদা পিক্ত করিয়া রাখিবে। তৈল মর্দনান্তে রোগীকে মধ্যান্ছে গ্নান 
করান একান্ত কর্তব্য | 

মধ্যম বিষ্ুতৈল। প্রস্ততবিধি ৬২৪ পৃষ্ঠায় র্টব্য। 


৬৫২ আমুর্বধদ-শিক্ষা | 


মধ্যমনারা়ণতৈল । বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগৈর মধ্য বা 


পুরাতন অবস্থায় নানাগ্রকার উপসর্গ পূর্ববাপেক্ষা কিয়দংশে হাস হইলে 
অর্থাৎ রোগী পূর্বাপেক্ষা কথঞ্চিৎ প্রকুতিস্থ হইলে, এই তৈল প্রত্যহ 
৩। ৪ ঘণ্টা তাহার মন্তকে মর্দন করিতে দিবে । রোগীর মস্তিষ্ক উষ্ণবোধ 
হইলে, এই তৈলঘ্বারা মস্তক সর্বদা সিক্ত করিয়া রাখিবে। সান্লিপাতিক 
উন্মাদে বায়ু বা পিত্তের প্রাবল্য থাকিলে, ইহা প্রয়োগে সমধিক ফঙ্গলাত 
হইয়। থাকে। 

মধ্যমনারায়ণতৈল। প্রস্ততবিধি ৬২৩ পৃষ্ঠায় দষ্টবয। 

ত্রিশতী প্রসারিণীতৈল। বাতিক, পৈত্তিক বা সান্লিপাতিক উদ্মাদ- 

রোগের মধ্য বা! পুরাতন অবস্থায় রোগ পুর্বাপেক্ষা কিঞিৎ হ্রাস হইলে, এই 
তৈল রোগীর মন্তকে মালিশ করিতে দিবে। গ্নৈগ্মিক উন্মাদরোগের পুরাতন 
অবস্থায়ও এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যেসকল ব্যক্তির বায়ুর 
রুক্ষতা, চিত্তচাঞ্চল্য এবং হস্ত, পদাদি অঙ্গের বলহীনত। বিদ্যমান, তাহাদের 
পক্ষে এই তৈল অতি উপকারী । ইহা সর্ববিধ বাঘুবিকার অর্থাৎ অপম্মার 
ও মুচ্ছ? প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করা যায়। 

ভ্রিশভীপ্রসারিণীতৈল। প্রস্ততবিধি ৬২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 


শিবাতৈল। বাতিক, পৈত্তিক ও সান্লিপাতিক উন্মাদ্রোগের মধ্য 


ধা পুরাতন অবস্থায় এই তৈল প্রয়োগ কর! কর্তব্য। শ্নম্সিক উন্মাদকোগের 
অতি পুরাতন অবস্থায় এই তৈল প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়। 
ভূতাবেশাদি জনিত উন্মাদরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। উন্মাদরোশে 
এই তৈল অত্যন্ত উপকারী । 


শিবাতৈল। ভিলতৈল /৪ সের। হযথামিয়মে মৃচ্ছর্ণপাক করিবে। গোট্টরলীবন্ধ পুরুষ 
শৃগালের মাংস /২ সের এবং বিশ্বচ্থাল, শোণাছাল, গান্তারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, 
শালপাণী, চাকু, ধৃহতী, কন্টকারী ও গোক্ষুর;ইহাদের প্রত্যেকে /4 ছটাক, জল ৬৪ সের, 
শেষ ১৬ সের। হুগ্ধ ১৬ সের | কন্ধত্রব্য-বিহ্বছাল, শোণাহালি, গাস্তারীছাল। পারুলছাল 
গশিয়ারীছাল, বচ, কুড়, শৈলজ? স্টামীলতা, অনস্তমূল, বরুণছাল, রামবেগুণ, বৃহতী, কণ্ট- 
ফারী, চিতা, পিঙ্গলীষুল, যষিমণু: সৈদ্ধব, বেড়েলা। শুল্ফা, দেবদারর, রাস্মা, গঁজপিপ্গলী, 
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মুখা, শঠী, লাক্ষা, গল্ধভাঢুলে ও রক্তচন্দন; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। বথানিয়মে 
তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়! লইবে। (শৃগ!লমাংস এবং বিশ্বছাল, শৌণাছাল প্রভৃতি ভ্রব্য 
একত্র পোষ্টলীবদ্ধ করিয়া সিদ্ধ করিবে )। 


উন্মাদরোগে__স্বর-চিকিৎসা। 
হিঙ্কুলেশ্বর ৷ উন্মাদরোগে আহারাদির নিয়মের অন্ঠথা হইলে অথবা 


অত্যধিক শীতল দ্রব্য পান ধা শৈত্যক্রিয়া বশতঃ রোগীর জর হইলে এবং 
এ জরে শীত বা কম্প প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ওষধ আদাররন ও 
মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহ! জরের নুতনাবস্থায় প্রযোজ্য। 

হিঞ্ুলেখবর | প্রস্তৃতবিধি ন পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 

মৃত্যুঞ্জয়রস। উন্মাদরোগে অত্যধিক শৈত্যক্রিয়া বশতঃ অথবা আহা- 

রাদির অনিয়মে জর প্রকাশ পাইলে, এই উধধ রোগীকে পানের রস ও মধুবা 
আদাররস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা জরের নুতনাবস্থায় প্রযোজ্য । 

মৃত্যুপ্নয়রস। প্রস্ততবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দর্টব্য | | 

বৃহৎ বাতচি গামণি। প্রমেহরোগ বা নানাকারণে শুক্রক্ষয় বশতঃ 

বায়ু প্রকুপিত হইয়! উন্মাদরোগ প্রকাশ পাইলে এবং সেই উন্মাদরোগে দীর্ঘ- 
কাল পর্য্যন্ত জব থাকিলে, এই ওঁষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । উন্মাদ- 
রোগীর শরীর কৃশ বা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, এই উধধ সমধিক উপকারী । ইহা 
জীর্ণজরেই ব্যবহৃত হয়। অনুপান-ছুপ্ধ। 

বৃহৎ বাতচিস্তামণি। প্রস্ততবিধি ৪১২ পৃষ্ঠায় রষটব্য। 

". উন্মাদরোগে__পথ্য | 

উন্মাদরোগে রোগীকে পুরাতন তওুলের অন্ন, মৃগ বা৷ বুট ডাইলের যুষ, 
পটোল, ব্রাঙ্মীশীক, বেতোশাক, নটেশাক, পুরাতন কুমড়া এবং কচ্ছপ, 
গাটা বা হরিণ প্রভৃতির মাংসের যৃষ, গব্যদ্বত, ধারোফ দুগ্ধ, কিস্মিসৃ, কয়েৎ- 
বেল, নারিকেল ও কাঠাল প্রসৃতি ফল সেবন করিতে দিবে । ধূমপান, গাত্রে- 
তৈলমর্দিন, শীতলভ্রব্যলেপন, বৃষ্টিরজলে স্গান শিরাবেধ? ভয় প্রদর্শন, আশ্বাস- 
প্রদান ও বিশ্ময় জনক কার্য প্রভৃতি উন্মাদরোগে প্রশস্ত 


অপম্মাররোগ-চিকিৎসা । 
(হিষ্টিরিয়া। ) 


অপম্মারের সাধারণ লক্ষণ । বাতাঁদি দোষের উদ্রেক হইলেই 
স্বৃতি অর্থাৎ চেতনা লোপ হয়, এই জন্ট ইহার নাম অপন্মার। এই রোগে 
সাধারণতঃ রোগীর চেতনাপোপ, নেত্রবিকৃতি, হস্তপদাদির বিক্ষেপ এবং 
মুখ হইতে ফেণ (গজল) নির্গত.হয়। 

বাতিক অপম্মারের লক্ষণ। বাতিক অপন্বাররোগে রোগী চেতনাশূন্ 
হইয়া কম্পিত হইতে থাকে, দত্তে দত্ত ঘর্ষণ ও ফেণা বমন করে, পুনঃ পুনঃ 
নিশ্বাম ফেলিতে থাকে এবং দৃশ্ত বস্ত সকল রুক্ষ অথচ অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ 
র্শন করে। 

পৈত্তিক অপন্মীরের লক্ষণ । পৈভিক অপম্থাররোগে মৃষ্ছাভিভূত 
কালে রোগীর মুখ হইতে উখিতফেণা, সর্বাঙ্গ। মুখ ও চক্ষু পীতবর্ণ হয় এবং 
রোগী দৃপ্তবস্তদকল পীতবর্ণ, লোহিতবর্ণ বা অনলব্যাণ্ত দর্শন করে ও 
পিপাসায় অতিতূত হইয়া থাকে। ৃ্‌ ১: 

প্রেম্মিক অপম্মারের লক্ষণ। ্সৈত্মিক অপন্থারে মৃচ্ছাতিভূতকালে 
রোগীর মুখোখিত ফেণা। চক্ষু ও মুখ শুক্রবর্ণ হয়, গাত্র শীতল, গুরু ও 
রোমাঞ্চিত হইয়। থাকে এবং সে দৃশ্বস্তসকণ শুরুবর্ণ দর্শন করে, পরন্ত বাতিক 
ও পৈত্তিক পন্থার রোগী অপেক্ষা বিলম্বে চৈতন্ত-লাত করে । 

সান্নিপাতিক অপম্মারের লক্ষণ। সান্লিপাতিক অপন্থারে পূর্বোক্ত 
বাতিক, পৈত্তিক এবং শ্নৈদ্মিক অপন্মাররোগের লক্ষণ সকল মিলিততাবে 
প্রকাশ পায়। 

অপনম্মারের অসাধ্য লক্ষণ। সান্লিপাতিক অপন্মার, দীর্ঘকা স্থায়ী ' 
অপন্মার এবং ছূর্বল ও ক্ষীণরোগীর এক দোষাশ্রিত অপম্মার অসাধ্য। 
এতত্তিক্ন যে অপন্মার রোগীর দেহ কম্পিত এবং চক্ষুদ্বয়ের বিকৃতি হয়, 
তাহার রোগও অসাধ্য। ্ 


অপম্মাররোগ-টিকিৎসা। ৬৫৫ 


অপন্মার-বৃদ্ধির সময় । বাতিক অপন্থার দ্বাদশদিন অস্তর। পৈত্তিক 


অপন্মার এক পক্ষ অর্থাৎ পনর দিন অন্তর, শ্নৈশ্মিক অপম্মার একমাস 
অন্তর রোগীকে আক্রমণ করে অর্থাৎ & সকল নির্দিষ্ট দিনে একবার রোগ 
প্রকাশ পাইয়া পুনর্ধার নিবৃত্ত হয়। দোষের বলাবল বা! তারতম্যান্ুসারে এ 
সময়ের পূর্বে বা পরেও রোগ উপস্থিত হইতে পারে। এস্থলে প্রশ্ন এই-_ 
যেদিন রোগ উপস্থিত হয়, সেই দিনেই যদি তাহার শাস্তি হইল, তবে ১২ দিন, 
১৫ দিন ব| ত্রিশ দিন পরে পুনর্ধার কেমন করিয়া সেই রোগ জন্মে? ইহার 
উত্তর এই-_ রোগের বাহ লক্ষণই লোপ পায়, কিন্তু আত্যন্তরিক কারণ 
বিনষ্ট হয় না, পরস্ত বর্তমানই থাকে ; এই জন্য নির্দিষ্ট সময়ে আবার রোগ 
দেখা দেয়। যেমন কোন বীঙ্গ বর্ধাকালে ক্ষেত্রে বপন কাঁরিলে, বীঙ্জ 
অদ্কুরিত হওয়ার কারপস্বরূপ বৃষ্টির জল তদ্ছপরি সর্বদা পতিত হইলেও 
তাহা শরৎ কালেই অন্থুরিত হয়। অপম্মাররোগের উপস্থিতির সময়ও 
ঠিক তদ্রপ। 


অপম্মাররোগ-চিকিৎসা-বিধি | 


অপম্মাররোগে স্বৃতি অর্থাৎ জ্ঞানের লোপ হয়, এই জন্যই ইহাকে 
অপম্মাররোগ কহে। অন্তান্ত রোগের ন্যায় এই রোগ সর্বদ1 অবিচ্ছিন্ন- 
ভাবে প্রকাশ পায় না। যখন বাতাদিদোষ প্রবল হয় তখনই রোগী 
যচ্ছাভিভূত হইয়৷ থাকে । বাতাদিদোষ প্রকুপিত হওয়ার বহুবিধ কারণ 
যদিও সর্বদা বিগ্মান, তথাপি সর্বদা এই রোগ উপস্থিত হয় না। 
প্রকৃপিত বাতািদোষ ক্রমশঃ প্রবল হইলেই সহসা. আক্রমণ করে। রোগ 
প্রকাশ পাইবার পুর্বে রোগীর হৃদয় কীপিতে থাকে, হৃদয় শৃন্ঠবোধ হয়, 
হাই উঠিতে থাকে এবং ঘর্ম প্রভৃতি লক্ষণ অবস্থাঞ্ছসারে প্রকাশ পাইয়া 
থাকে। অপন্মার রৌগের সহিত অপতানক প্রস্থৃতি বাতব্যাধির ও যুঙ্ছার 
বাহ লক্ষণের অনেকাংশে সমতা আছে, কিন্তু অপস্মাররোগী যেরূপ 
নির্দিষ্ট দিনে যৃচ্ছাতিভূত হয়, অপতানকাদি বাতরোগে সেইরূপ নিয়মিত 
সময়ে রোগী মৃষ্ছছাক্রান্ত হয় না; বিশেষতঃ মুখ হইতে ফেপোদগম ও 
রোগীর পীতাদি রূপ-দর্শন, হক্তপদার্ধির বিক্ষেপ। দস্তকড়মড়ি ও চক্ষুর বিরতি, 


৫৬ আযু্্বেদ-শিক্ষা। 


এই লমন্ত বিতিন্ন অবস্থা কেবলমাত্র অপশ্মারেই পর্ধিলক্ষিত হয়। অতএব 
অপম্মারের সহিত অপতানকাদি বাতব্যাধির বাহক লক্ষণেয় তুল্যত! 
থাকিলেও এই সকল লক্ষণদ্বার! উভয় রোগের ভেদ নিরূপণ কর! কঠিন 
নহে। আবার অপন্থাররোগে যেসমস্ত বিশিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহ! 
ুর্ঘারোগে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু মূঙ্ছ। ও অপন্দার এই উভয়রোগে 
একই প্রকার টৈতণন্ত লোপ হুইয়। থাকে, সেসম্বন্ধে কোন বিভিন্নতা নাই। 
অপতানকাদি বাতরোগে যেমন রোগীর হস্তপদাদির বিক্ষেপ, দত্তৃকড়মড়ি, 
চক্ষুর বিকৃতি ও মুখ হইতে ফেণোদগম হয় না, মৃচ্ছ্ারোগেও তদ্রপ 
এসকল লক্ষণ তৃষ্ট হয় না) কেবলমাত্র রোগী যৃচ্ছিত হইয়! কাষ্ঠথণ্ডের 
স্টায় নিশ্চলভাবে ভূমিতে পতিত হয়। বিশেষতঃ মুচ্ছা! ও অপন্মার এই 
উভয়রোগের উৎপত্তি কারণ বিভিন্ন ) স্থতরাং এই সকগ বিশিষ্ট লক্ষণদ্বার! 
অপন্যার ও মুচ্ছারোগ অনায়াসে নিণাতি হইতে পারে। অপন্যারে প্রথমতঃ 
জ্ঞানসঞ্ারের জন্য মহেন্ত্রক্্রস বা বচাদিনস্ত প্রয়োগ করিবে । অনন্তর 
উহ্থাত্বারা রোগীর চৈতন্তলাভ হইলে, বাতিক অপস্ারে, বাতকুলান্তক ব) 
ত্রৈলোক্যচিস্তামণি প্রস্থৃতি ওঁধধ সেবন করিতে দ্রিবে, এবং সিদ্ধ।র্কলেপ 
রোগীর গাত্রে প্রয়োগ করিবে। শ্ষৈস্মিক অপম্মারে রোগীকে বৃহৎ নারদীয়- 
লক্ষমীবিল। স, উন্মাদগঞজকেশরী, কল্যাণচূর্ণ, চতুভূজিরল ব। বলোনপিণু প্রন্তৃতি 
ঁধধ সেবন ও দিদ্ধার্থকলেপ প্রয়োগ এবং পৈত্তিক অপস্মারে বাত- 
কুলাস্তক, চতুভূর্জরস বা ভ্রেলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি উধধ অন্ুপানতেদে 
প্রত্ধোগ করিবে। সাম্নিপাতিক অপুন্মারে চতুভূজিরসূ, বাতকুঙ্ান্তক ব1 
ভ্রেলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি ওষধ বিবেচনাপুর্ধক সেবন করাইবে। বাতিক 
অপন্মারের পুরাতন অবস্থায়, বাঁতাশ্রিত লক্ষণ বিশেষতঃ রোগীর কৃশত। 
দৃষ্ট হইলে, তাহাকে চতুম্মধ, চিন্তাম পিচতুন্ম্ বাঁ যোগেন্্রস প্রভৃতি ওধধ 
সেবন করিতে দিবে এবং ব্রিশতীপ্রসারিবীতৈল বা৷ পলক্বধাদ্যতৈল প্রভৃতি 
রোগীর মন্তকে ও সর্বাঙ্গে মালিশ করাইবে। তৎসঙ্গে শিবাদ্বত বা! মহাচৈতস- 
স্বত সেবন কপ্াইলে আরও উপকার হয়। কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে যোগ 
রাজগুগ্গুনু সেবন করান কর্তব্য। পৈতিক অপন্মারের পুরাতন অবস্থায় 
উদ্াদভঞ্জনরস; চিস্তামণিচতুন্ধ বা যোগেন্্রস এবং বৃহৎ পঞ্চগব্যত্বত 


অপন্মাররোগ-চিকিৎসা। ৬৫৭. 


শিবাস্বৃত বা কুম্মাগুত্বত প্রভৃতি অবস্থাবিশেষে প্রয়োগ করিবে। ই্গক্সিক 
অপন্মারের পুরাতন অবস্থাক়। রদোনপিণ্ড বা মহারসোনপিও ও বৈলোকা-. 
চিন্তামণি প্রভৃতি উষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । এই অবস্থায় বাত 
ব1 পিত্বাহ্থবন্ধ থাকিলে, মাঁলিশের জন্য পলক্ষষাগ্চতৈল ব' ব্রিশতীপ্রসারনী- 
তৈল এবং পেবনের জন্য মহাচৈতসদৃত বা শিবাত্বত প্রভৃতি উধধ প্রয়োগ 
করিবে। সান্নিপাতিক অপন্মাররোগের পুরাতন অবস্থায় ব্রেলোক্য- 
চিন্তামণি, যোগেন্দ্ররস, মহা রসোনপিওু, শিবাদ্বত, যহাঁচৈতসঘৃত ব৷ নকুলাদ্ত- 
স্বত এবং পলঙ্কষাগ্ভতৈল প্রস্ততি অতি উপকারী । রোগীর শরীর অত্যন্ত 
কশ হইলে, পুষ্টিকর খাগ্ঠ প্রদান এবং বৃহত্ছাগলাগত্ত সেবন করান 
উচিত। রোগ পুরাতন এবং রোগী রুশ হইলে, পথ্যের উপর লক্ষ্য 
রাখা একান্ত কর্তব্য, নচেও কেবলমাত্র ওবধদ্বারা রোগ দূরীভূত হয় না। 
অন্তান্ত উপসর্থ অপম্মারের সহিত প্রকাশ পাইলে, তাহারও যথারীতি 
চিকিৎসা করিবে। 
অপস্মাররোগে-ষধ | 
যষ্টিকা্ঠুনস্ত ও অঞ্জন | ্লৈম্মিক অপত্মাররোগে রোগী যৃচ্ছ্ণতি- 

ভূত হইলে, এবং ততকাঁলে তাহার শরীর; মুখ, চক্ষু ও মুখনির্গত ফেণা শুভ্রবর্ণ 
ৃষ্ট হইলে, এই নপ্ত গুলিয়া। যাহাতে স্রাণপথত্বারা মন্তিক্কে নীত হয়, এইরূপ- 
ভাবে রোগীর নাসারন্ধে, প্রদান করিবে। ইহা উন্মাদরোগেও প্রয়োগ করা 
যাইতে পারে, ইহাদ্বুরা৷ রোগীর চক্ষুতে অঞ্জনও প্রদান করা যায়। 

যষ্টিকাছনত্ত ও অঞ্জীন। যষ্টিমধুং হিং বচ, তগরপাছুকা, শিরীযফল, রশুন ও কুড়, এই- 
সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়! ছাগমৃত্রে ষদিন করিবে । বটী ২ রতি। 

বন্দাকনস্থ | শ্নৈম্মিক অপন্মারে মৃচ্ছণাতিভূতকালে রোগীর সরবাঙ্গের 

শুক্লাভা ও মুখ হইতে নির্গত ফেণা শুক্লবর্ণ পরিলক্ষিত হইলে, এই নস্ 
রোগীর নাসারন্ধে, প্রদান করিবে। বাতিক অপম্মারের লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলেও শরীরের অবস্থাভেদে এই নস্ত প্রয়োগ কর! যাইতে পারে । 

বন্দাকনম্ত। নিসিন্দা বৃক্ষস্থিত পরগাছা কুষ্টিত করিয়া তাহার রস ১ তোলা পরিমাখে 
গ্রহণপুর্রবক রোগীর নাসারন্ধে, অল্প অল্প প্রদান করিবে। . 

চা 


৬৫৮ . আমুর্রেদ-শিক্ষা | 


মহেন্দ্রসূর্য্যরস। শ্লৈথ্িক অপন্মারে দীর্ঘকাল পরে রোগীর চৈতন্য 
হইলে এবং যুচ্ছণতিভূতকালে তাহার শরীরের শুরুতা ও অন্যান্য লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ যাহাতে শ্বাসমার্গে নীত হয় এইরূপ তাবে নাসা- 
রদ্ধে, প্রদান করিবে। ইহা! বাতিক অপম্মারে ও সান্লিপাতিক অপম্মারে 
প্রয়োগ কর] যায়। 
মহেত্ত্স্ধ্যরস। প্রস্ততবিধি ৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
বচাদিনম্ত । শ্লশ্মিক অপম্াবে মৃচ্ছাতিভূতকালে রোগীর সর্বাঙ্গের 
স্র্লাভা এবং দীর্ঘকালে চৈতন্তলাত ও অন্তান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে,এই 
নন্য যাহাতে শ্বাসপথে নীত হয়, এন্ূপভাবে রোগীর নাসারদ্ধে, প্রদান 
, করিবে। সান্লিপাতিক অপন্মাররোগেও বাতশ্রেম্মার প্রবলতা লক্ষিত হইলে, 
এই নস্য প্রয়োগ করিবে। 
বচাদিনস্ত। প্রস্ততবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্য । 


সিদ্ধার্থকলেপ । বাতিক ঝ গ্লৈম্মিক অপম্মীররোগের যথোক্ত লক্ষণ- 
সকল প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীর সর্বাঙ্গে লেপন করিবে অথবা ইহার 
চূর্ণ রোগীর সর্বাঙ্গে মালিশ করিবে । ণ 
দিদ্ধার্থকলেপ। শ্বেতসরিষা গোত্রে মর্দন করিয়া রোগীর সর্ধাঙ্গে লেপন করিবে। 
অথবা শ্বেতসরিষার চূর্ণ জলমহ মিশ্রিত করিয়া! সর্ববাঙ্জে মালিশ করিবে। 
সিদ্ধার্থকাগ্ভলেপ । বাতিক ব৷ গ্লেম্মিক অপদ্মারের বিবিধ লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে এবং রোগী পুনঃপুনঃ মৃচ্ছণতিভূত হইলে, তাহার গাঝ্রে ইহা 
মালিশ করিতে দ্রিবে। 
সি্ধার্থকাগ্ঘলেপ। শ্বেতসরিষা, শজিনারছাল, শোণাছাল ও আপাঙ.মুল, এই সকল 
দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র মর্দন পূর্ব্বক রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। 
দশমূলককাথ | অপম্মাররোগে রোগীর হৃৎকম্প, ঘর্ম, হস্ত ও পদাদির 
শীতলত। প্রস্থৃতি উপসর্গ বি্ধমান থাকিলে, তাহাকে এই কাথ প্রাতঃকালে 
সেবন করিতে দ্িবে। 


দ্শমূলক্কাথ। প্রস্ততবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


অপম্মাররোগ-চিকিৎসা ৷ ৬৫৯ 


কল্যাণচুণ। অপন্নাররোগীর হৃদ্কষ্প, নেত্রবিকৃতি, ধর্ম, হস্ত ও 
পদাদির শীতলত! প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে; উষ্ণজলের সহিত রোগীকে 
ইহা সেবন করিতে দিবে । এই ওষধ উন্মাদ ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগেও 
প্রয়োগ কর! যায়। ইহা! অগ্নিবর্ধক এবং বাতিক বা শ্নপ্মিক অপন্মাররোগে 
উপকারী । 

কল্যাণচুর্ণ। প্রম্্রতবিধি ৬৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

সুতভম্মযোগ। বাতিক, পৈত্তিক বা! শ্লৈম্মিক অপম্মাররৌগে রোগীর 
নানাবিধ উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এবং অপন্মার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে; এই 
ওষধ রোগীকে শঙ্খপুষ্পী প্রত্ৃতি পাঁচটি দ্রব্যের কাথপহ প্রত্যহ সেবন 
করিতে দিবে। * 


হ্থুতভম্মযোগ | রসসিন্দুর ২ রতি পরিমাণ লইয়৷ সুঙ্ষচুর্ণ করিবে, অনস্তর শঙ্ঘপুষ্পী * 
বচ, ত্রাঙ্মীশীক, কুড় ও এলাচি; এই সকল ভ্রব্য সসভাগে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ 
৮ তোল! থাকিতে ছাকিয়া তাহার সহিত এ রসসিন্দুর সেবন করাইবে! 


বাতকুলান্তক | বাতিক বা পৈত্তিক অপম্মাররোগের নানাবিধ 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং দোষের প্রকোপবশতঃ রোগী প্রত্যহ বা অল্নদিন 
পরেই মৃ্ছণতিভূত হইলে, তাহকে এই গুধধ প্রত্যহ সেবন করিতে 
দিরে। রোগের প্রথমাবস্থায় ইহা অতি উপকারী। রোগী দীর্ঘকাল- 
পর্য্যস্ত মুচ্ছণৃতিভূত হইলে ও বাভাদিদোষের প্রবলতা লক্ষিত হইলে, এই 
ওঁধধ সেবন করান আবশ্তক | সান্রিপাতিক অপম্মাররোগের প্রথম অবস্থায় 
বায় ও পিস্ত প্রবল হইলে, ইহা প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। অন্ুপান-- 
বেড়েলার রস ও মধু। 
বাতকুলাস্তক। প্রস্ততবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 
চতুভূর্জরস। বাতিক, পৈভিক, শলৈগ্মিক বা সান্নিপাতিক অপন্মারে 
ঝোগীর মৃচ্ছ1 ও পূর্বোক্ত অন্যান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগের প্রথম 
অবস্থায় এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সর্বপ্রকার অপম্মার 
রোগের নুতনাবস্থায় ইহা অতি উপকারী । অন্থপাঁন--তালশাখার রস ও মধু। 
চতুতুজিরস। প্রস্ততবিধি ৪3 পৃষ্ঠায় রষ্টব্য। 


-৬৬০. আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা । 
ব্রেলোক্যচিস্তামণি। বাতিক, শ্লৈপ্সিক বা সান্লিপাতিক অপন্মার- 
'রোগের প্রথম অবস্থায়, বাতশ্নেম্মার প্রকোপ লক্ষিত হইলে এবং মৃচ্ছ্ণকালে 
'রোগীর হস্তপদাদির কষ্প প্রভৃতি উপসর্গ বি্ধমান থাকিলে, এই ওষধ আদার 
'রস ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা! অপম্মারের পুরাতন 
অবস্থায় হুঞ্ধসহ প্রয়োজ্য। 
ত্রিলোক্যচিন্তামণি। প্রস্ততবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 
_. উন্মাদগঞজকেশরী । শ্রৈশ্িক অপন্মারের প্রথম অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে, রোগীকে গব্যদ্বতসহ ইহার একবটী প্রত্যহ সেবন করিতে 
দিবে। এই উষধ উন্মাদরোগেও প্রয়োগ করা যায়। 
. . উন্মাদগর্জকেশরী। প্রস্ততবিধি ৬৪৭ পৃষ্ঠায় দর্টব্য। 
| বৃহৎ নারদীয়লক্ষমীবিলাস। ্ৈম্মিক অপন্থারের প্রথম অবস্থায় 
ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ পরিলক্ষিত এবং রোগীর দীর্ঘকাল পরে মৃচ্ছ?তঙ্গ হইলে, 
এই গঁধধ তাহাকে সেবন করিতে দ্রিবে। বাতিক অপন্মারেও ইহা! প্রয়োগ 
করা যায়। অন্থপান-_নিসিন্দাপাতার রস ও মধু। 
বৃহৎ নারদীয়লক্ষ্মীবিলাস। প্রস্ততবিধি ৬০৫ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য। 
চতুন্ম্থ । বাতিক বা পৈতিক অপন্মারের মধ্য বা পুরাতন অবস্থার 
রোগীর শরীর ক্ষীণ এবং বায়ু ও পিস্ত প্রবল হইলে, এই ওঁধধ রোগীকে 
অপরান্থে সেবন করিতে দিবে । অন্থুপান--হরীতকী, আমল ও বহেড়- 
তিজান জল এবং মধু। ৃ রী 
চতুর্দুখ। প্রস্ততবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য! 
চিন্তামণিচতুন্মখ । বাতিক বা পৈত্তিক অপন্মাররোগের যধ্য 
বা পুরাতন অবস্থায়, যথোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই বধ রোগীকে 
অপরাহে সেবন করিতে দিবে। যাহাদের হৃৎকম্প, শারীরিক দূর্বলতা 
ও নিদ্রার অভাব প্রভৃতি বিদ্যমান, তাহাদের পক্ষে ইহা অত্যন্ত 
উপকারী । টির রর 
চিন্তামশিচতুন্মখ | প্রত্ততবিধি ৬৪৯ ঠায় জষ্টয। | 


অপন্মাররোগ-চিকিৎসা । ৬৬১ 


যোগেন্দ্ররস | বাতিক বা পৈত্তিক অপত্মাররোগের পুরাতন অবস্থায় 
রোগীর শরীর কশ এবং প্রমেহ বা বহুমুক্ররোগ হইলে অথবা এঁ সমস্ত 
রোগ পুর্ব হইতে বিদ্যমান থাকিলে, এই ওষধ তাহাকে অপরাহ্ছে সেবন 
করিতে দিবে। অন্ুপান--হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজানজল ও 
ইচ্ষুচিনি। | 
যোগেন্দ্ররস। প্রস্ততবিধি ৬০৯ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য | 
রসোনপিণ্ড। শ্লেম্মিক অপন্মাররোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় নানা- 
বিধ লক্ষণ প্রকাঁশ পাইলে এবং তৎ্সঙ্গে রোগীর বাঁতের প্রবলতা থাকিলে, 
এই ওঁষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান-উষ্জজল। 
রসোনপিগ। প্রস্ততবিধি ৬০১ পৃষ্ঠায় রষটব্য। | 
যোগরাজগুগগুলু। বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক অপস্মার 
রোগের মধ্যাবস্থায় যথোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর কোষ্ঠাশুদ্ধি 
ও বাতাধিক অন্তান্ত লক্ষণ বিগ্ভমান থাকিলে, এই ওঁষধ তাহাকে প্রত্যহ 
প্রাতে উষ্জজলসহ একবার সেবন করিতে দ্রিবে। 
ঘোগরাজগুগু গুলু। প্রস্ততবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য। 
বৃহৎ পঞ্চগব্যত্বত। বাতিক বা পৈত্তিক অপম্বারপোগের পুরাতন 
অবস্থায় যথোক্ত লক্ষণসকল প্রকাশ পাইলে, এই স্বত রোগীকে অপরাহে 
সেবন করিতে দ্রিবে। ইহা জীর্ণজ্বরঃ কাস, উদরী ও অর্শ প্রভৃতি রোগে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । পাও, কামল! ও হলীমক প্রভৃতি রোগের পুরাতন 
অবস্থায়, এই দ্বত সেবন করান যায়। অন্ুপান-_উষ্ণ ছুগ্ধ। ও 
বৃহৎপর্ধগব্যসৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছণীপাঁক করিবে । ক্কাথ্য্ব্য--" 
বিশ্বাল, শোণাছাল, গাস্তারীছাল,পারুলছাল, গশিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে,বৃহতী,কণ্টকারী, 
গোন্ষুর, হরীতকী, আমলা, বহেড়া; হরিদ্রা” দ্বারুহরিদ্রা, কুড়চিছাল, ছাতিমছাল, আপাঙ। 


নীলবুহ্থা, কট কী, শোণালুফল, ডুমুরেরমূল, কুড় ও ছুরালভা) ইহাদের প্রত্যেকে ৯৬ তোলা; 
জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কক্ষদ্রব্য--বাষনহাটিী, আকনাদি, শুঠ, পিপুল, মরিচ, 


তেউড়ীমুল, হিজলবীজ, গজপিগ্নলী, অড়হর, মূরধ্বামূল, দস্তী, চিরতা, রক্তচিতা, শ্টামা- 
লতা, অনস্তমূল, গ্ধতৃধ, যমামী ও বনমন্লিক, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, গোময়রস 


৬৬২ আধুর্বেদ-শিক্ষা। 
৪ সের, অয্নদধি /৪ সের, ছুপ্ধী /৪ সের ও গোমুত্র /৪'সের | প্রথমতঃ ক্কাথ, তৎপরে, 
কক্ষ, অযনদধি, ছুগ্ধ, গোময় রস ও গোমুত্র দ্বারা যথাক্রমে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 
মাত্রা ॥* তোলা । | 
মহাঁচৈতসত্বত | বাতিক, পৈত্তিক বা সান্রিপাতিক অপন্মাররোগের 
পুরাতন অবস্থায় হস্তপদাদির আক্ষেপ; মুচ্ছণ ও শরীরে রক্তের অভাব প্রভৃতি 
বিদ্যমান থাকিলে; এই দ্বৃত উষ্ণদুপ্ধসহ রোগীকে সেবন করিতে দ্দিবে। 
মহাচৈতসঘ্বত। প্রস্ততবিধি ৬৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
কুক্মাগুঘূত। পৈত্তিক অপন্মাররোগের পুরাতন অবস্থায় নানাবিধ 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং রোগী অত্যন্ত কশ ও ছূর্বল হইলে, এই স্বুত 
তাহাকে সেধন করিতে দিবে। পিত্তপ্রধান শরীরে ইহা সেবনে বিশেষ 
উপকার হয়। অনুপান-_উষ্ণুগ্ধ। 
কুম্মাওঘত | গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছরপাক করিবে। কুগ্মাণ্ডের রস ?২ 
সের। কন্কপ্রব্য_বষ্টিমধু/১ মের | যথানিয়মে ঘ্বতগাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা 
1* তোল! বা ১ তোলা! 
শিবাঘুত। বাতিক, পৈত্তিক বা সার্িপাতিক অপন্মাররোগের 
পুরাতন অবস্থায় যুচ্ছ্ণকালে রোগীর হস্ত পদাদির আক্ষেপ, চ'্চু ও মুখের 
অস্বাভাবিক অবস্থা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইলে, এই স্বত তাহাকে সেবন 
করিতে দ্রিবে। ইহা মৃচ্ছ? বা! উন্মাদরোগে অতি উপকারী । 
শিবাদৃত। প্রস্ততবিধি ৬৫০ পৃষ্ঠায় তরষ্টব্য। 


নকুলাগ্ঘত্বত। বাতিক, পৈত্তিক বা সান্িপাতিক অপন্মাররোগের 
পুরাতন অবস্থায় রোগীর হস্তপদাদির আক্ষেপ, চক্ষু ও মুখ, প্রভৃতি অঙ্গের 
সন্কোচ, শরীরের কৃশতা এবং অন্ঠান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই দ্বত 
তাহাকে উষ্ণ ছুপ্ধপহ সেবন করিতে দিবে । মুচ্ছণ এবং উন্মাদরোগেও ইহা 
প্রয়োগ করা বায়। 
নকুলাগ্দ্বত। প্রস্ততবিধি ৬১৩ পৃষ্ঠায় ্রষটব্য। 
 ব্রিশতীপ্রসারিণীতৈল | বাতিক,পৈত্তিক বা সান্লিপাতিক আপন্মার- 


অপম্মীররোগ-চিকিৎসা ৬৬৩ 


রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায়, মুচ্ছ্ণর বেগ পূর্বাপেক্ষ! হ্রাস 'হইলে 
অথবা দীর্ঘকাল পরে রোগী মূঙ্ছাতিভূত হইলে, এই তৈল তাহার মন্তকে 
মালিশ করিতে দিবে । পিস্তের প্রবলতাবশতঃ মৃষ্্ছার বেগ ভ্রাস ন! হইলে 
এবং মৃচ্ছ্গাকালে রোগীর নানাবিধ উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল তাহার 
মন্তকে মালিশ কর! একান্ত কর্তব্য । শ্নেম্মিক অপন্মারের পুরাতন অবস্থায় 
বাতান্থুবন্ধ থাকিলে, এই তৈল মালিশে বিশেষ উপকার হয়। 


ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল। প্রস্ততবিধি ৬২ পৃষ্ঠায় ভরষটব্য। 
পলঙ্কষাদ্যতৈল । বাতিক, পৈত্তিক বা সান্লিপাতিক অপন্মার- 


রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় চ্ছর্ণর বেগ পূর্বাপেক্ষা হাস হইলে অথব৷ 
বায়ুও পিত্বের প্রবলতা বশতঃ বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল 
রোগীর মন্তকে ও সর্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে। 

পলক্কবাদ্ভতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মৃচ্ছণীপাক করিবে | গোমুত্র ১৬ 
সের। কক্বদ্রব্য--গুগ গুল বচ, হরীতকী, বিছাটিমূল, আকন্দযূল, সর্ষপ. জটামাংসী, হরী- 
তকী, ভূতকেশী, ঈষলাঙ্গলা, হিং, চোৌরকাঁচ.কী, রস্থন, আতইষ, দস্তী, কুড় ও শকুনের 
বিষ্ঠা এই সকল সমভাগে মিলিত /১ সের । যথানিয়মে তৈলপাক করিবে! 

অপক্মাররোগের প্রথম অবস্থায় বাতজন্য উপদ্রব-চিকিৎস! বাতব্যাধির 
তায় ; তজ্জন্ত উপদ্রব-চিকিৎস! পৃথক্রূপে বর্ণিত হইল ন1। 


অপম্মীররোগে-_ পথ্য । 


অপন্মাররোগের প্রথম অবস্থায় বাতজন্য আক্ষেপ প্রবল হইলে, শৈত্য- 
দ্রব্য সেবন করাইয়! পরে দুগ্ধ সহযোগে সাগু, যবমণ্ড (বাপ্পি), অথব! 
যুগের যুষ প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে । রোগী দুর্বল হইলে, দুগ্ধ ও মাংসযুষ 
প্রদ্ণান কর! একান্ত কর্তব্য। রোগীর বায়ুজনিত বিকার হাস হইলে, 
পুরাতন শালি তও্ুলের অন্ন, মৃগের যুষ, কই, মাগুর, শিি প্রভৃতি ক্ষুদ্র টাটকা 
+যতস্তের ঝোল, হরিণ, কচ্ছপ প্রভৃতি মাংসমুষ, পুরাতন কুমড়া, পটোল, 
্রাঙ্মীশাক, বেতোশাক প্রভৃতির তরকারী এবং গব্যদ্বত, নারিকেল, পাকা- 
কাঠাল ও কিস্মিসু প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে। অপন্দার রোগীর সর্বাঙ্গে 


৬৬৪ আয়ুর্ববদ-শিক্ষা | 


তৈলমর্দন ও মধ্যান্ছে স্নান, একান্ত কর্তবা। এই রোগে রুক্ষদ্রব্য, বাস্ি-. 
জাগরণ, ক্ষুধা ও পিপাসার বেগ ধারণ, স্্রীসহবাস, তিজ্তরস বা উক্দ্রব্য- 
ভোজন একেবারে পরিত্যাজ্য । 


ৃচ্ছরোগ-চিকিৎসা। 


বাতিক মুচ্ছর্ণর লক্ষণ । বাতিক মুষ্ছারোগে রোগী বৃশঠবস্ত সকল 
নীল, কৃষ্ণ বা,অরুণবর্ণ দর্শন করিয়া মৃচ্ছ্ণাতিভূত হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই 
তাহার মুচ্ছণাতন্ন হয়) এই রোগে কম্প, আঁলস্তত্যাগ, হৃদয়ে বেদনা, 
দেহের কুশতা বা অরুণবর্ণতা; এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়। 

পৈর্তিক মুচ্ছ্ণর লক্ষণ। পৈততিক যৃচ্ছর্ণরোগে রোগী আকাশ 
রক্ত; পীত অথবা! হুরিতবর্ণ দর্শন করিয়া মৃক্ছিত হয় এবং মুক্্ণভঙ্গকালে 
তাহার ধর্ম, পিপাসা, সন্তাপ, নেত্র রক্ত বা পীতবর্ণ ও মল পাতলা হয় এবং 
রোগীর শরীর পীতাভ দৃষ্ট হইয়! থাকে । 

শ্ৈশ্মিক মুচ্ছার লক্ষণ। ঠৈস্সিক মৃচ্্ণারোগে রোগী আকাশ মেঘাত 
বা মেঘাবৃত অথবা ঘোর অন্ধকাঁরাৰৃত দর্শন করিয়। মৃচ্ছ্ণাভিভূত হয় এবং 
বিলম্বে সংজ্ঞালাত- করে, পবস্ত জ্ঞানলাভ করিয়া! নিক্গ শরীর আত্রচক্ম 
বেক্টিতবৎ গুরু মনে করে এবং তাহাঁর যুখ হইতে শ্রাব হয় ও বমনবেগ 
প্রকাশ পাইয়া থাকে । 

সান্নিপাতিক মুচ্ছণর লক্ষণ। লাব্রিপাতিক মৃচ্্ণরোগে পূর্বোক্ত 
বাতা্দি ত্রিবিধ মৃচ্ছ্ণর লক্ষণ মিলিততাবে প্রকাশ পায় এবং রোগী অপন্বার- 
রোগীর স্তায় মুচ্ছি'ত হইয়া প্রবলবেগে ভূমিতে পতিত হয়। কিন্তু অপন্মার- 
রোগের নায় ফেণবমন; দত্তকড়মড়ি ও নেত্রবিক্ৃতি প্রভৃতি লক্ষণ এই রোগে 
ৃষ্ট হয় ন1। 0) 

রক্তজমূচ্ছণর লক্ষণ । রক্দর্শনজনিত মুক্ছর্রোগে রোগীর শরী- 


বের ত্তব্বতা, দৃষ্টি শক্তির হীন্তা। এবং শ্বীস অতি মৃছ্ুতাবে প্রবাহিত হয়।. .... 


ঘুচ্ছণরোগ-চিকিৎসা । ৬৬৫ 


মদ্যপানজনিত মুচ্ছণর লক্ষণ। মগ্তপানজনিত মৃচ্ছণরোগে রোগীর 
জ্ঞান হ্রাস হয় এবং বিভ্রান্তচিত্তে বিলাপ ও অঙ্গসঞ্চালন কর্ষিতে করিতে 
রোগী ধরাশায়ী হইয়া থাকে ? পরস্ত মদ্য যতক্ষণ জীর্ণ না-হয়, ততক্ষণ চৈতন্ 
হয় না, যগ্ জীর্ণ হইলেই সংজ্ঞালাভ হয়। ও 

বিষতক্ষণজনিত মৃচ্ছণর লক্ষণ।  বিষভক্ষণজণিত মুচ্ছণীরোগে 
রোগীর কম্প, নিদ্রা, পিপাসা ও অন্ধকারদর্শন প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। 

ভমের লক্ষণ । ভ্রমরোগে রোগী চক্রের ন্তায় ঘূর্ণিত হইয়া ভূমিতে 
পতিত হর। বাঘু, পিত্ত ও রজোগুণের আধিক্যে এই রোগ জন্মে। 

নিদ্রার লক্ষণ । নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয় এবং মন উভয়. মোহিত হয়; 
সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদ্দি নিজ নিজ বিষয়গ্রহণে সম্পূর্ণ অসমর্থ হুইয় 
থাকে । শ্লেম্সা ও তমোগুণের আধিক্য নিড্র হয়। 

তন্দ্রার লক্ষণ । তন্দ্রায় বাহ ইন্দ্রিয়ের কার্ধ্য রহিত হয়; সুতরাং 
ইন্দ্রিয়গ্রাহথ বিষয়পকলে সম্যক্‌ জ্ঞান থাকে না পরস্ত নিদ্রার্তব্যক্তির ন্যায় 
চেষ্টা, দেহের ভারবোধ, হাই ও ক্লান্তি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। কফ 
ও তযোগুণের আ(ধক্যে তন্দ্রা হয় । 

সন্ধাসরোগের লক্ষণ । সন্যাসরোগে বায়ঃ পিভ ও প্রেশ্বা প্রবল- 
ভাবে কুপিত হইয়া হৃদয়কে আশ্রয়পুর্ব্বক বাক্য, দেহ ও মনের চেষ্টা বিনাশ 
করিয়া ছ্র্বল মন্ুষ্যকে সহস! মুগ্ছিত করে, পরস্ত রোগী অবিলম্বে কান্ঠখগুবৎ 
নিশ্রিয় এবং মৃতব্ৎ সংজ্ঞাহীন হয়। এই রোগ উপস্থিত হইবামাত্র যগ্রপি 
সুচীবিদ্ধ ও নম্ত প্রদ্ধান প্রভৃতি সগ্ঘঃফলপ্রদ ক্রিয়া না করা বায়, তাহ! 
হইলে অবিলন্বে রোগীর মৃত্যু হয়। 


মুচ্ছণরোগের চিকিৎসা-বিধি | 


বিরুদ্ধদ্রব্যতোজন, মল ও মুত্রের বেগধারণ, দস্তা্িত্বারা আঘাত এবং 

সত্বগুণের অল্পতা ) এই সমস্ত কারণে, ক্ষীণ ও. বহুদোষাশ্রিত র্যকির 

বাতা্দিদোষ প্রবল হইয়৷ যখন চক্ষুবাদি বাহোন্র্রিয়ে এবং মনোবহ আত্যন্তরিক 
১ 


৬৬৬ আয়ুর্রবেদ-শিক্ষা । 


জোতঃসমূহে প্রবেশ. করেঃ সেই সময় মানব মৃচ্ছাতিভূত হইয়। থাকে, 
অথবা সংজ্ঞাবহা শিরা ও ধমনী প্রভৃতি শ্রোতঃসযৃহ বাতাদিদোষ কর্তৃক 
আবৃত হইলে, নুখছুঃখনাশক তমোগুণ শীঘ্রই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন 
সুখছুঃখনাশবশতঃ মনুষ্য মৃচ্ছিত হইয়া কাষ্ঠবৎ ভূমিতে নিপতিত হয়। 
ুচ্ছার পূর্বে হৃদয়ে বেদনা, হাই উঠা, অঙ্গের গ্লানি ও জ্ঞান লোপ পায়। 
মুচ্ছণ ছয় প্রকার । যথা--বাতিক, পৈতিক, শ্লৈষ্মিক, রক্তজ, মগ্তপানক্ধ ও 
বিষভক্ষণজনিত। সমস্ত যুচ্ছ1 রোগেই পিত্তের প্রবলতা থাকে। বাতিক, 
পৈতিক ও শ্লৈগ্মিক মৃষ্ছ। উল্লিখিত কারণে জন্মে, কিন্তু রক্তজ মুচ্ছার কারণ 
স্বতন্ত্র) র্জগন্ধ হইতেই এ মৃচ্ছণর উৎপত্তি হইয়া থাকে। যেহেতু গন্ধ পৃথিবীর 
গুণ, আর 'পৃথিবী তমোগুণবহুল, পরন্ত তমোগুণের আধিক্যেই মৃচ্ছণ 
হইয়া থাকে; সুতরাং তমোগুণবহুল মানব বক্তদর্শনে বা বক্তগন্ধে 
অভিভূত হইবামাত্র, তাহার তমোগুণ আরো! বর্ধিত হয়, এই জন্যই অবিলম্বে 
মৃঙ্ছিত হইয়। পড়ে। বিবতক্ষণ এবং মদ্ধপানদ্বারাও মুচ্ছণ উৎপন্ন হইয়া! 
থাকে। বিষে ও মগ্যে দশটী গুণ বিস্তমান.। যথা-_লঘু রুক্ষ, আশুকারী, 
বিশদ, ব্যবায়ী, তীক্ষু, বিকাশী, সুক্ষ, উষ্ত এবং অনির্দেগ্তরস, এই 
সকল গুণ তীব্রভাবে বিষে ও মছ্যে বিদ্যমান, সেই জন্য বিষ ও মগ্ঘপানে 
মুচ্ছণ জন্মে । 

 মুচ্ছণ ভ্রেষ? নি এবং তন্্রা, এই কয়েকটা অবস্থা যানবশরীরে দোষ 
ও গুণতেদে প্রকাশ পাইয়া থাকে। মৃচ্ছায় পিভ এবং তমোগুণের বহুলতা 
ষ্ঠ হয়, কিন্তু ভ্রম অর্থাৎ ভ্রান্তি উ২পন্ন হইলে, বায়ু$ পিত্ত এবং রজোগুণের 
বহুলতা পরিলক্ষিত হয়। তত্ত্রায় বায়ু, গ্নেম্সা/ও তমোগুণ প্রকাশ পায় এবং 
্লেক্সা ও তমোগুণযোগে মনুষ্য নিদ্রাতিভূত হইয়া থাকে। ইহাদ্বার! মৃচ্ছণয় 
পিত্তের আধিক্য, ভ্রম অর্থাৎ ভ্রান্তিতে বাঘু এবং পিত্তের আধিক্য: নানাপ্রকাঁর 
. রোগে যে তন্দ্রা উপস্থিত হয়ঃ তাহাতে বায়ু এবং শ্রেম্মার প্রবলতা ও নিজ্রা- 
কালে গ্নেম্সার আধিক্য দৃষ্ট হয় । 

বচ্ছ, ভ্রম ও তন্ত্র প্রভৃতি হইতে সন্ন্যাসরোগ অতি কঠিন, কারণ সন্ন্যাস- 
রোগে বাতাদি দোষত্রয় শীই এতদূর প্রবল হয় যে, তাহা প্রশমিত কর! 
একপ্রকার অসাধ্য । মৃচ্ছাদি রোগে বাতাদি দোষের প্রকোপ হ্রাস হইলেঃ 


গচ্ছরোগ-চিকিৎসা ৬৬৭ 


তাহারা স্বয়ং প্রশমিত হইতে থাকে অর্থাৎ মৃচ্ছণ, ভ্রষ ও তন্দ্রা প্রভৃতি রোগ 
উবধপ্রয়োগতিন্নও কিছুকাল পরে স্বয়ংই প্রশমিত হয়, কিন্তু এই সন্যাসরোখ 
প্রকাশিত হইবামাত্র তীক্ষ নস্য ও অগ্রনাদি প্রয়োগ না করিলে কোনমতে 
জানসঞ্চার হয় না, পরন্ত অবিলম্বে রোগীর মৃত্যু হয়। বিবিধকারণে স্বাস্থ্য- 
ভঙ্গ হইলে, ক্ষীণদেহে মৃচ্ছণারোগ উৎপন্ন হয়। অনেক সময় সুস্থ ব্যক্তির 
অত্যধিক রক্তপাত, প্রস্থতির অত্যধিক উদরাময় ও রজঃআাব অথবা যে 
কোন কারণে শরীরস্থ রসরক্তাি ধাতুর ক্ষয় হইলে, এই রোগ উৎপন্ন 
হুইয়। থাকে। এততিন্ন অনেক সময় অন্তান্ত কারণেও স্ত্রীলোকের এই রোগ 
জন্মে, আবার অনেক স্থলে ওধধাদি সেবন ভিন্নও অনেক দিন পরে রোগিনী 
তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়! থাকে । রোগী মৃচ্ছণতিভূত হইলে, তাহার 
মুখে এবং চক্ষুত্বয়ে শীতল জল প্রদান করিবে, তাহাতে জ্ঞানসঞ্চার না 
হইলে অঞ্জন বা নস্য-প্রয়োগ করিবে) অনন্তর বাতাদি দোষ বিবেচন! 
করিয়া! রোগীকে ওধধ প্রদান করিবে । বাতিক মুচ্ছ্ণারোগের প্রথম 
অবস্থায় জরচিকিৎসোক্ত কণাদিকাথ, শ্রীফলাদিকাথ ব। পঞ্চমূল্যাদি কাথ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । পৈত্তিক মৃষচ্ছণয় দ্রাক্ষা্দি কাখ, দ্রাক্ষাদি- 
কাথ (মতান্তরে ), গুড়চ্যাদি কাথ বা মধুকাদি কাথ এবং শ্নৈশ্মিক যুচ্ছায় 
মরিচাদ্িকাথ বা নিদিপ্ধিকাদিকাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাত- 
কুলান্তক; যুচ্ছান্তকরস, ত্রেলোক্যচিস্তামণি, ঘোগেন্দ্ররস বা নারদীয় মহালগ্ষমী- 
বিলাস বাতাদি দঁষফভেদে ঘথান্ুপানে নূতন ও পুরাতন অবস্থায় রোগীকে 
পেবন করান কর্তবু। এই সমস্ত উষধে অনেকস্থলে রোগ একেবারে দুরী- 
ভূত হয়। রোগ পুরাতন হইলে, উপযুক্ত পথ্য এবং ওষধের উপর নির্ভর করা 
আবশ্তক। বাতিক মৃচ্ছণয় মধ্যমবিষুণতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল বা অব- 
স্থান্থসারে বায়ুচ্ছায়ান্ুরেন্দ্রতৈল প্রসূতি প্রয়োগ করিবে এবং তৎ্সঙ্গে 
যোগেন্দ্ররস, চিস্তামণি বা চতুম্মুথ প্রভৃতি গুধধ অন্থপান বিশেষে সেবন 
করাইবে। পৈত্তিক যৃচ্ছণরোগের পুরাতন অবস্থায় বৃহৎ শতাবরীত্বত সেবন 
করান কর্তব্য। গ্নৈম্মিক মৃচ্ছারোগের পুরাতন অবস্থায় অশ্বগন্ধারিষ্ট বা 
অবস্থা-বিশেষে বৃহৎ ছাগলাগ্ৃত্বত সেবন করাইবে। ভ্রমরোগে বায়ু এবং পিত 
প্রকৃপিত হয়, এমতাবস্থায় বায়ু ও পিজ্তনাশক অথচ বলকর ওধধ সেবন 


৬৬৮ আযু্বদ-শিক্ষা । 


করান কর্তব্য। ভ্রমরোগের প্রথমাবস্থায় হুপ্ধদহ শতাবর্ধ্যাদিচুর্ণ অথবা বৃহত্দ 
শতাবরী দ্বত সেবন করাইবে। এতত্তিপ্ন এই রোগে বাম পিত্ত নাশক 
অন্ঠান্ত বলকারক ওঁষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়। পুরাতন অবস্থায় 
বৃহৎ্ছাগলাগ্বঘ্বত, অশ্বগন্ধাঘ্বত ব৷ বৃহত্শ তাবন্ধীত্বত প্রয়োগেও যথেষ্ট উপকার 
পাওয়া যায়। 

জরাদি নানারোগে তন্দ্রা প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। তন্দ্ায় বাস্তু এবং 
শলেন্সা উভয় প্রবল থাকে । নস্য বা অঞ্জনাদি প্রয়োগ দ্বারা এই রোগে বিশেষ 
উপকার হয়। সৈন্ধবাদিনস্য ও শিরীবাগ্যঞ্জন প্রভৃতি প্রয়োগে সগ্ঘ উপকার 
হয়। এতস্তিন্ন বাতশ্নেম্মনিবর্তক মহালম্্ীবিলাস, কফকেতু বা কস্ত,বীতৈরব 
প্রভৃতি প্রয়োগেও তন্দ্রা বিনষ্ট হয়। সন্্যাসরোগে নস্যপ্রয়োগ ও তীক্ষ অগ্রন 
প্রদান দারা অনেকস্থলে উপকার পাওয়! যায়, কিন্তু এ রোগে আক্রান্ত 
হওয়া মান্তরই প্রায়শঃ মানৰ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, স্থতরাং অনেক স্থলে 
পোগনির্ণয করাই কঠিন অথবা বোগ নির্ণীত হইলেও অনেক স্থলে উষধ- 
প্রয়োগের পুর্কেই রোগী পঞ্চতবপ্রীপ্ত হয়, এমতাবস্থায় এই রোগের চিকিৎসা 
একপ্রকার অসম্ভব। যাহা হউক বাহা লক্ষণ দ্বারা রোগের আক্রমণ 
বুঝিতে পারিলে, তৎক্ষণাৎ, বচাদি নস্য বা তুরঙগাদি নস্য রোগীর নাসারন্ধে, 
প্রদান করিবে । 


যুচ্ছবরোগে__উষধ । 


কণাদি কাথ। বাতিক যৃচ্ছারোগের প্রথম অবস্থায়, শরীরের কশত। 
ও বাতাশ্রিত অন্তান্স লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্কাথ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে । জরে মুচ্ছ্ণ প্রকাশ পাইলে, ইহা সেবনে উপকার হয়। 

্‌ কণাদি ক্কবাথ। প্রস্ততবিধি ৭০ পৃষ্ঠায় হুষ্টব্য। 

প্রীফলাদি কাথ | বাতিক মৃচ্ছণরোগে শরীরের কশতা ও বাতাশ্রিত 

অন্তান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
জ্রীফলাদ্দি বাথ | প্রস্ততবিধি ৭০ পৃষ্ঠার জর্টব্য 
পঞ্চমূল্যাদি কাথ | বাতিকমুচ্ছণরোগের প্রথম অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ 


মচ্ছধক্লোগ-চিকিৎসা | ৬৬৯ 


ষ্ট হইলে এবং অরাদিরোগে মৃদ্ছ প্রকাশ পাইলে, এই কাখ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে। 


পঞ্চমূল্যাদি কাথ। প্রস্তৃতবিধি ৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


দ্রাক্ষাদি কাথ। পৈতিকমৃচ্ছ্ারোগের প্রথম অবস্থায়, মৃচ্ছণাতিভূত 
কালে রোগীর ঘর্শ, পিপাসা, সন্তাপ ও নেত্রের রক্তিম] বা পীতাত৷। প্রকাশ 
পাইলে; এই কাধ তাহাকে সেবন করিতে বিবে। পৈত্তিকজরে ব! পিত্তাশ্রিত 
অন্যান্তরোগে মৃচ্ছণ হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 
ভরাঙ্ষাদিকাথ | প্রস্ততবিধি ৭১ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। 


ভ্রীবেরাদিকাথ | পৈতিক মৃচ্রোগে রোগীর ধর্ম, পিপাসা, শরী- 
রের তাপ ও নেত্রের হরিদ্রাভা বা! রক্তিমা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই 
কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । পৈত্তিকজ্বর বা অন্য কোন রোগে মুচ্ছ4 
প্রকাশ পাইলে, ইহা প্রয়োগে ফলদর্শে। 


ভীবেরাদিকাথ। প্রস্ততবিধি ৭১ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য। 


গুড় চ্যরদিকাথ । পৈত্তিকমূচ্ছ রোগে ঘর্ম ও পিপাস! প্রভৃতি 


রে 
প্রকাশ পাইলে অথবা পৈত্তিকজরাদিরোগে মৃচ্ছণ হইলে, এই কাথ রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে। 

গুড়,চ্যাদি কাথ। প্রস্ততবিধি ৭২ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 


মধুকাদিকাথ। পৈত্তিক মচ্ছরোগে রোগীর সন্তাপ, ঘর, পিপাসা 


এবং অন্ঠান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। 
পৈত্তিক জরাদি রোগে মৃচ্ছ1 প্রকাশ পাইলেও ইহা প্রয়োগে বিশেষ ফলদর্শে। 


মধুকাদি ক্কাথ। প্রস্ততবিধি ১১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
মরিচার্দিকাথ | শ্নেম্সিক মচ্ছণরোগে রোগীর শরীর ভার, বমন এবং 


অন্তান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । 
ঘরিচাদিকাথ। প্রস্ততবিধি ৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । . 


৬৭০. আয়ুব্বেদ-শিক্ষা । 
. নম্বাদিকাথ । শ্লেম্ষিকমুচ্ছণরোগে রোগীর শরীরভার ও বমন প্রভৃতি 


লক্ষণ বিচ্ভমান থাকিলে, এই কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । 


নিম্বাদিকাথ | নিমছাল, শুঠ, গুলঘ,। দেবদারু, শ্ঠী, চিরতা, কুড়, পিপুল ও বৃহতী 
ইহাদের সমভাগে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । 


অঙ্টাদশাঙ্গকাথ | সান্লিপাতিক মূচ্ছ রোগে ঘর্শ, পিপাসা, শরীরের 
তাপ, বমন, অরুচি প্রতৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ক্কাথ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে। সান্নিপাতিক জ্বরাদি রোগে মৃচ্ছণ হইলেও ইহা! প্রয়োজ্য। 
অষ্টাদশাঙ্গ কলাথ। প্রস্ততবিধি ৭৬ পৃষ্ঠায় ভরষটব্য। 
অর্কার্দিকাথ | সাগিপাতিক মুচ্ছারোগে ঘর্; পিপাসা, শরীরের 
তাপ, বমন, অরুচি, গাত্রে ভারবোধ ও শরীরের অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণ সকলের 
মধ্যে গ্লেন্বার আধিক্য থাকিলে? এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
অর্কাদি ক্কাথ। প্রস্ততবিণ্ধ ৭৭ পৃষ্ঠায় ্রষ্টব্য। 
মধুকাগ্নস্য | শৈষ্মিক মৃচ্ছণরোগে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রোগী মৃচ্ছণ- 
ভিভূত থাকিলে এবং অন্তান্ঠ উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, ভানসঞ্চার জন্ত এই নস্ত 
জলের সহিত গুলিয়া রোগীর নাসারদ্ধে, দিবে । বাতিক, পৈত্তিক বা সান্রি- 
পাতিক মৃক্ছ্ারোগেও এই নন্ত প্রয়োগ কর! যাইতে পারে । 


মধুকাগ্ভনস্য । মৌলসার, সৈন্ধবলবণ, বচ, মরিচ ও পিপুল ইহাদের চূর্ণ সমভাগে 
লইয়া জলের সহিত উত্তমরূপে মর্দন করিবে। মাত্রা ।* আনা। 


বচাদিনস্ | যুক্ছণারোগে দীর্ঘকাল পর্যন্ত রোগী যুচ্ছণ তিভূত থাকিলেঃ 
বিশেষতঃ শ্ৈশ্মিক ও সান্নিপাতিক যুচ্ছণরোগে এই নস্ত রোগীর নাসারন্ধ 
প্রয়োগ করিবে । সন্ন্যাস রোগেও এই নস্ত অতি উপকারী । 
বচাদি নস্য। প্রস্ততবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় জরষ্টব্য। 
সৈন্ধবাদিনম্ত | জরাদিরোগে শ্লেম্সর প্রকোপ বশতঃ রোগীর তন্দ্রা 
প্রকাশ পাইলে, এই নস্ত তাহার নাসারদ্ধে প্রদান করিবে। : ' 
সৈন্ধবাগি নস্য। প্রস্ততবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


গুচ্ছরোগ-চিকিৎসা। ৬৭১ 


শিরীষাগ্যঞ্জন | ই্লৈষ্মিক বা সান্লিপাতিক মৃচ্ছরোগে রোগী. মুচ্ছণ- 
ভিভূত হইলে, এই অঞ্জন তাহার চক্ষুদ্য়ে প্রর্ান করিবে। বাতিক ব! 
পৈত্বিক যুচ্ছ্ণারোগেও অবস্থা বিশেষে ইহ প্রয়োজ্য। তন্দ্রা এবং সন্র্যাস- 
রোগেও এই অঞ্জন চক্ষুতে প্রদান করা যায়। ও 
শিরীষাগ্ঞ্জন | শিরীববীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রহৃন, মনঃশিলা ও বচ; ইহাদের 
চূর্ণ মমভাগে লইয়া গোমুত্রে পেষণ পূর্ববক চক্ষু্বয়ে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। 
তাত্যোগ । বাতিক বা পৈত্তিক মৃচ্ছারোগের বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, এই ওঁধধ শীতল জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দ্িবে। . 
তাঅযোগ | উৎকৃষ্ট তাত্ভম্ম, বেণারমূল ও নাগেশ্বর ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্ধরতি 
লইয়া মিশ্রিত করিবে | উহ! একবারে সেব্য। 
সৃতভম্মযোগ। শ্লেম্ষিক ব! সান্নিপাতিক মুচ্ছ্ণারোগের বিবিধ 
লক্ষণ প্রকাশ প।ইলে, এই ওঁধধ প্রাতে বা সন্ধ্যায় রোগীকে মধুসহ সেবন 
করিতে দিবে। 
স্ৃতভন্মযোগ্ | রদসিন্দুর ও পিপুলচুর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৩ রতি! এই 
উ্ধ মধুসহ মর্দন করিয়া ও রতি পরিমাণে বটিক| প্রস্তত করিয়াও সেবন করান 
যাইতে পারে। * 
শতাবর্ধযাদিচুর্ণ | ভ্রযরোগের প্রথমাবস্থায় শরীরের ছূর্বলতা ও 
অন্তান্স উপসর্গ লক্ষিত হইলে,এই ওষধ দুপ্ধদহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
শতাবর্ধ্যাদি চূর্ণ। শতুলী, বেড়েল৷ ও কিসূমিস্‌ সমভাগে লইবে। মাত্র! 4 আনা। 
বাতকুলান্তক । বাতিক, পৈত্তিক বা সাব্লিপাতিক মৃচ্ছর্ণরোগের 
লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে, রোগের প্রথমাবস্থায় বেড়েলার রস ও মধুসহ 
এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
বাতকুলাস্তক। প্রস্ততবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য | 
চত্ভূজরস ॥ বাতিক, শ্লোম্মক বা সানিপাতিক মৃচ্ছ্ণর প্রথমা বস্থায় 
বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে আদার রস ও মধুসহ সেবন 
করিতে দিবে। বাতশ্লেম্প্রবল ব্যক্তির পক্ষে ইহা! অতি উপকারী । 
চতৃভূ'জরস | প্রস্ততবিধি ৪? পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। 


৬৭২ আয়ুর্কদ-শিক্ষা। : 


মহালক্ষমীবিলাপ (নারদোক্ত)। শ্নৈগ্সিক বা সান্নিপাতিক মৃচ্ছ- 
রোগের প্রথমাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই উষধ পানেরবম়্ ও 
মধুসহ সেব্য। ্ 
মহালক্ীবিলাস ( নারদোক্ত )। প্রাস্তৃতবিধি ৬০৬ পৃষ্ঠায় তর্টব্য। | 
ব্রিলোক্যচিন্তামণি । বাতিক, পৈত্তিক ঝা গ্নৈম্মিক যুচ্ছণরোগের * 
নূতন ও পুরাতন অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওুঁধধ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান_্নৈগ্মিক উন্মাদে আদার রস ও 
মধু। পৈভিক উন্মাদে গব্যহুগ্ধ। 
জৈলোক্যচিস্তামণি। প্রস্ততবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দুষ্টব্য। 
যোগেন্দ্রস। বাতিক ও পৈত্তিক মৃচ্ছ্রোগের মধ্য বা পুরাতন : 
অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই উষধ রোগীকে হরীতকী, আমল! 
ও বহেড়া ভিজান জলসহ সেবন করিতে দিবে । 
যোগেন্ত্রস। প্রস্তুতবিধি ৬০৯ পৃষ্ঠায় ডষটব্য। 
চিন্তামণিচতুন্মু্থ | বাতিক বা পৈত্ডিক মুচ্ছণরোগের মধ্য বা 
পুরাতন অবস্থায় রোগীর কুশতা, কম্প, নিদ্রাতাব এবং অন্যান লক্গণ প্রকাশ 
পাইলে, এই ধধ রোগীকে হরীতকী, আমল! এবং বহেড়া ভিজান জল ও 
মধুসহ বৈকালে সেবন করিতে দিবে। 
চিন্তামণিচতুক্মুথ। প্রস্ততবিধি ৬০৯ পৃষ্ঠায় রটব্য। 
মচ্ছ্ণস্তকরল। বাতিক বা! পৈত্তিক মূচ্ছ্গরোগের মধ্য বা পুরাতন 
অবস্থায় বিবিধলক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং প্রমেহাদি বিবিধ কারণে শরীরের 
কৃত! বিগ্কমান থাকিলে, এই ওঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অন্থপান 
_-প্রমেহদোষে শতমূলীর রস ব! হরীতকী, আমল। ও বহেড়ার জল । . 
মুচ্ছ্াস্তকরস | রসসিন্দুর,স্বর্ণযাক্ষিকঃ স্বর্ণ, শিলাজতু ও লৌহ; সমভাগে লইয়া শত- 
মূলী ও ভূমিকুন্মাণ্ডের প্রত্যেকের রসে ? বার ভাবন| দিবে। বটা ২রতি। 
বৃহৎ ছাগলাগ্যন্তৃত। বাতিক, শলৈশ্মিক বা সান্লিপাতিক মুচ্ছণারোগের 
পুরাতন বা মধ্যাবস্থায় বিবিধ উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, বিশেষতঃ রোগীর দূর্বলতা। 


মুচ্ছারোগ-চিকিৎসা ৷ ৬৭৩ 


ব্বান্রিতে নিদ্রার অভাব ও শিরোধূর্ণন প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হুইলে, এই 
দ্বৃত উষ্ণছুপ্ধসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। সান্লিপাতিক মৃচ্ছ রোগেও 
ইহা অতি উপকান্নী। 

বৃহৎ ছাগলাস্ স্বত। প্রস্ততবিধি ৬১২ পৃষ্ঠায় গরটব্য। 

_. মহাকল্যাণঘৃত । বাতিক বা পৈত্তিক যুচ্ছ্ণরোগের পুরাতন বা 
মধ্যাবস্থায় নানাবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই স্বৃত প্রত্যহ অপরাহে উষ্ণছুগ্ধ 
সহ সেবন করিতে দিবে । 

মহাকলযাণ ঘ্বৃত। প্রস্তবিধি ৬৪৯ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য। 
রুহ শতাবরীঘূত। বাতিক বা পৈতিক চ্ছণারোগের "পুরাতন 
অবস্থায়, বিশেষতঃ প্রমেহ, প্রদ্র, কুতিকাদোষ বা শুক্রক্ষরণ ইত্যাদি কারণে 
শরীর অত্যন্ত-কুশ হইলে, এই দ্বৃত উষ্ণদৃপ্ধপহ' সেবন করিতে দিবে। 
বৃহৎ শতাবরী ঘ্বৃত। গব্যস্বত /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে । শতমূলীর 
রস /৮ সের গব্যহুপ্ধ /৮ সের | কক্দ্রব্য--জীবক, খষযভক, অশ্বগন্ধা, অনস্তমূল, কাকোলীঃ 
ক্সীরকাকোলী, ভ্রাক্ষা, হষ্টিমধুত মুগাণী, মাষাণী, ভূমিকুগ্মাও ও রক্তচন্দন £ এই সকল তব 
মিলিত /১ সের। যঞ্ানিয়মে ঘ্বতপাঁক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 
অশ্বগন্ধারিষ । বাতগ্নৈক্সিক বা গ্লৈত্সিক যুচ্ছরোগের মধ্য বা পুবা- 


তন অবস্থায় রোগীর শরীরের কৃশতা, সাযুদৌর্ধল্য, কোষ্ঠবন্ধতা ও মানসিক 
ু্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে, এই ধধ সন্ধ্যার সময় তাহাকে 
সেবন করিতে দিবে। 

অশগন্ধারিষ্ট। অশ্বগন্ধা /৬|* সের, তালমুলী /২।* সের, জা. হরীতকী, হরিজ্রা, 
দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, রাস্না, ভূমিকুন্মীণ, অর্ছনছাল, মুখা, তেউড়ীমূল, শ্তামালতা, স্বেতচন্দন, 
রক্তচনান, বচ ও রক্তচিতা ; ইহাদের প্রত্যেকের/১ সের ; এই সমুদয় একত্র করিয়া ৫১২ সের 
জলে পাক করিবে, ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া শীতল হইলে, উহার সহিত ধাইপুষ্প 
/২ সের, মধু /৩৭॥ সাড়ে সাইত্রিশ সের,গু ঠ, পিপুল ও মরিচ, ইহাঁদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা, 
দারুচিনি তেজপাতা, এলাইচ ও শ্রিয়ঙ্গু £ ইহাদের প্রত্যেকে ৩২ তোলা এবং নাগেশ্বর 
১৬ তোলা ঃ এই সমন্তচূর্ণ প্রদান করিয়া একটী হাড়ীর মধ্যে মুখরুদ্ধ করিয়া ১ মাস রাখিবে, : 
পরে ছাকিয়া কাঁচপাত্রে মুখরুদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে। মাত্রা ১ তোল!। 

২ 


৬৭৪ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা! | 


'. ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল। ্ঈৈত্মিক মৃক্ছ্ণরোগে শ্লেম্সার প্রবলত] 
থাকিলে এবং সান্লিপাতিক মৃদ্ছ্ণরোগে বাতঙ্নেম্ার প্রবলতা রোগের 
পুরাতন অবস্থায় পরিলক্ষিত হইলে, এই তৈল মাথায় মালিশ করিতে দিবে। 
যচ্ছরোগে নিত্রার অতাব বা শিরোধূর্ণন প্রভৃতি উপসর্গ পরিলক্ষিত হইলে 
অথবা শ্বতাবতঃ বাতশ্নেম্ষপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে এই তৈল উপকারী ।. 


ত্রিশতীপ্রমারিণীতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬২* পৃষ্ঠায় দষ্টবা। 


মধ্যমনারায়ণতৈল। বাতিক বা পৈত্তিক যুচ্ছ্রোগের পুরাতন 
অবস্থায়, নিদ্রার অতাব, সন্তাপ, পিপাসা, শরীরের কৃশতা! প্রভৃতি লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর মন্তকে মালিশ করিতে দিবে । বায়ুর 
প্রকোপবশতঃ শ্নেম্া রুক্ষতাপ্রাপ্ত হইলে, ইহাতে সমধিক উপকার হয়। 
ইহা অত্যন্ত শীতবীর্ধ্য, সুতরাং শ্রেম্সগ্রবল ব্যক্তির সহা হয় না! " 


' অধ্যমনারায়ণতৈল। প্রস্ততবিধি ৬২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষুব্য | 


বায়ুচ্ছায়াস্থরেন্দ্রতৈল | বাতিক বা পৈত্তিক মৃচ্ছারোগের পুরা- 
তন অবস্থায় নিদ্রার অভাব, সম্তাপ, গাব্রদাহ ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের প্রদর, সুতিকাময় বা! রজঃআাব প্রভৃতি কারণে 
সুচ্ছ রোগ জন্মিলে, এই তৈল মাথায় মালিশ করিত 'বে। বায়ু ও পিত্ত 
প্রধান শরীরে এই তৈল অতি উপকারী । 
ায়চছায়াহরেজুতৈল | প্রস্কতবিধি ৬১৭ পৃষ্ঠায় ্রষটব্য। 


মধ্যম বিষটতৈল। বাতিক বা পিকপ্রধান মৃচ্ছণরোগের মধ্য বা 
পুরাতন অবস্থায় রোগীর বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল তাহার 
মন্তকে মালিশ করিতে দিবে। 
মধ্যম বিফুতৈল। প্রশ্থাতবিধি ৬২৪ পৃষ্ঠায় দর 
মচ্ছণরোগের প্রথমাবস্থায় যে সমস্ত উপদ্রব প্রকাশ পার, তাহার 
. চিকিৎস! অপন্মাররোগের স্তায় | 


আমবাত-চিকিৎসা | ৬৭৫ 
মুচ্ছারোগে-পথ্য । 


যুচ্ছ্ণরোগে বাতাদি দৌষবিশেষে রোগের প্রবলতা থাকিলে, অন্লপথ্য 
বন্ধ করিয়া অপন্মার রোগের ন্যায় ছুপ্ধসহ যবমণ্ড ব! সাগু প্রভৃতি পথ্য দিবে, 
কিন্তু শীতল পানীয়, দাঁড়িম, বেদানা ও কিস্মিস্‌ প্রভৃতি ফল এবং অন্তান্ 
মধুর দ্রব্য প্রদান করা যাইতে পারে । রোগ পুরাতন হইলে পুরাতন শালি - 
তঙ্জলের অন্ন, মুগ, ছোলা ও মস্থর প্রস্ৃতির যয, কলার যোচা, কচিকুমড়া, 
কাকুড় ও পুইশাক প্রভৃতি তরকারী, ক্ষুদ্র মৎ্স্যের ঝোল, গোহুগ্ধ, ইক্ষুচিনি, 
ডাবের জল, কচিতালেরশাস, কুল ও মউলফল প্রভৃতি দ্রব্য রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে । এই রোগে ব্যায়াম, বাত্রিজাগরণ, গুরুত্রব্য বা অক্মদ্রব্য 
ভোজন প্রভৃতি একবারে পরিত্যাগ কর! কর্তব্য । 


আমবাত-চিকিৎসা ৷ 


আমবাতের সাধারণ লক্ষণ। গাত্রে বেদনা, আহারে অরুচি, 
পিপাসা, আলশ্ত, দেহে ভারবোধ, জ্বর, অপরিপাক, হস্তপদাদির গহন 
বেদনা ও শোথ ; এই সকল আমবাতের সাধারণ লক্ষণ । 

আমবাতের বিশেষ লক্ষণ। হস্ত, পদঃ মস্তক, পায়ের গোড়ালি, 
ত্রিকস্থান, হাটু, উঞ্চদেশ ও সন্ধিদ্থলে বেদনা ও ফুলা এবং আমরস যে স্থানে 
আশ্রয় করে, সেই স্থানে বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় অত্যন্ত যন্ত্রণা ; এই সকল এবং 
অগ্নি দৌর্বল্য, মুখ নাসিকাদি হইতে জলআ্রাব, অরুচি, দেহের গুরুতা, মনে 
উৎসাহের অভাব, মুখের বিরপতাঃ দাহ, বন্ুমূত্র, কুক্ষিদেশে বেদনা, নিদ্রার 
অভাব, পিপাসা, বমন, ভ্রম, মৃদ্ছণ, হৃদয়ে বেদনা, কোষ্ঠবন্ধতা, শরীরের 
জড়তা অধ্ত্রকুজন, উদ্রে বন্ধনবৎপীড়া এবং অন্থান্ত বিবিধ কষ্টপ্রদ লক্ষণ 
বিশিষ্টন্ধপে আমবাতে প্রকাশ পায়। 

বাতাদিদোৌষভেদে আমবাতের লক্ষণ । বাতিক আমবাতে শূলবৎ 


৬৭৬ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষ] | 

বোনা, পৈত্তিক আমবাতে  গাত্রবেদন। ও শরীর বক্তবর্ণ এবং কফজ আঁম- 

বাতে শরীর আর্দ্র বস্ত্রাবতবৎ ভার বোধ ও কতু প্রকাশ পায়। ও 
 আমবাতের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ। : একদোষাশ্রিত আমবাত সাধ্য, 


দ্বিদৌধাশ্রিত আমবাত যাপ্য এবং ব্রিদোধাশ্রিত আমবাতে শোথ অর্থাৎ ফুল! 
সর্বশরীর ব্যাপ্ত হইলে, তাহা অসাধ্য। 


আমবাত-চিকিৎসা-বিধি। 


বিবিধ কারণে আমবাঁত রোগ উৎপন্ন হয়। আমবাত এবং বাতরোগের 
প্রভেদ সর্বাগ্রে অবগত হওয়া আবশ্তক। অপকরস বামুদ্বারা শ্রেম্সার আশ্রয়- 
স্থলে (সন্ধি গ্রন্থি, মস্তক প্রভৃতিতে ) নীত হইলে সেই স্থানে বেদন৷ ও ফুল! 
প্রকাশ পায়, ইহাকেই আমবাত কহে। বাতরোগে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ 
পায় না। ক্রোষ্টকণীর্যবাতরোগে পদের জান্ক ক্ষীত হইলেও জাগুর নিম্ন ও 
উপরিভাগ ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে, কিন্ত আমবাতরোগে এরূপ কোন অঙ্গ 
শুষ্ক হয় না। বাতরোগে বাঘুর প্রবলতা বশতঃ হস্তপদাদি অঙ্গের শুষ্কতা, 
অসাড়তা ও আক্ষেপ গ্রস্ৃতি লক্ষণ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু আমবাত- 
রোগে এরূপ দেহের অসাঁড়তা, শুষ্কতা ও আক্ষেপাদি প্রকাশ পায় না। 
পসর্নিক প্রমেহরোগে হস্ত পদাঁদি শুষ্ক হয় বটে, কিন্তু অসাড় হয় না 
এবং এ সকল অঙ্গের শুধ্ধতা বাতব্যাধির লক্ষণ হইতে অন্রূপ। পুরাতন 
উদরাময় বা সংগ্রহগ্রহণীরোগে একপ্রকার আমবাত প্রকাশ পাইতে দেখা 
যায়, উহাতে হস্ত, পদ ও কটিদেশ প্রত্ৃতি স্থানে বেদনা হয়। অনেকের এ 
সংগ্রহগ্রহণী কিছুদিন নিরৃত থাকিলে সর্বাঙ্গ ফুলিতে আরম্ভ করে এবং 
তৎসঙ্গে বেদনা থাকে, আবার কিছু দিন পরে উদরাময় প্রকাশ পাইলে, 
হস্ত পদাদি গুকাইয় যায়। উদরাময়রোগে বায়ু, প্রকৃপিত হইলে, আমবাত 
ও বাত উভয়ই প্রবল হয়, অর্থাৎ উদরাধয় হইতে আমবাত ও সর্বাঙ্গ বা 
একাঞ্জগত বাঁতব্যাধি এই উভয়বিধ রোগই প্রকাশ পাইয়! থাকে। স্ত্রী 
লোকের প্রসবের পর উদরাময় হইতে আমবাত উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। 
জরে আহার বিহারের অন্তথা হইলে বা শীতক্রিয়া বশতঃ আমবাতের 
যায় গাত্রবেদনা প্রকাশ পায়, কিন্তু উহ! অরের লক্ষণমধ্যে গণনীয়, প্রকৃত 


আমবাত-চিকিৎসা।. ৬৭৭ 
প্রস্তাবে উহাকে আম বাত বলা যায় না। সামজ্বরে অপকরসের প্রকোপ বশতঃ 
গাত্রবেদন! প্রবল হয় এবং লঙ্ঘনাদি দ্বারা অপক বসের পরিপাক হইলে, 
আবার গাত্রবেদন| হাস পাইতে থাকে । আমবাত রোগের প্রথমাবস্থায় 
বিরেচক ওষধ বা রুক্ষম্বেদাদি ক্রিয়াধারা আমরসের লাঘব হইতে থাকে ; 
সুতরাং গ্রন্থির স্ফীততা ও সর্বাঙ্গ বেদনা সহসা হাঁস পায়। কিন্তু রোগ 
পুরাতন হইলে, সন্ধিস্থান ও অন্ঠান্ত অঙ্গে আশ্রিত আমরস সহস! হাস 
পাইতে পারে না, সেই জন্য পুরাতন হইলে কষ্টসাধ্য হয়। অনেক স্থানে 
শারীরিক পরিশ্রমের অভাববশতঃ আমবাত প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, 
আবার শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা উহা! অনেকাংশে হ্রাস পাইয়া থাকে। 
উপদংশরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের রক্তদুষ্টিবশতঃ আমবাতেরপ্লক্ষণ প্রকাশ 
পায় এবং এ আমবাতে অনেক সময় তাহারা একবারে চলৎশক্তিহীন হইয় 
ধাকে। উপদংশ জনিত রক্তদোধ হইতে ক্রমশঃ আমবাত, সর্বাঙ্গগত বাত বা 
অর্ধাঙ্গবাত জন্মিতে পারে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেপ্রায়শঃ বাতরোগের আধিক্য 
দেখিতে পাওয়া যায়। সহসা খতু-পরিবর্তন, ছূর্বলতা, শরীরে রক্তাভাব, দীর্ঘ- 
কাল পর্যযস্ত [অস্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থান, শিশুদিগকে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত 
স্তগ্ প্রদান, ঘন ঘন সন্তান প্রসব, দীর্ঘকাল খতুবন্ধথাকা ও পুক্র পৌত্রাদির 
অতাবে প্রব্গ শোকের উদয়, ইত্যাদি নানা কারণে তাহাদের আমবাত 
প্রকাশ পাইয়া থাকে । আহারজাত অপকরস যেরপ ্ল্েম্মাস্থানে অর্থাৎ আমা- 
শয়াদিতে গমন পূর্বক দুষিত হইয়া ধমনীসমূহকে আশ্রয় করেঃ আমাশযস্থ 
রসও তদ্রপ শারীরিক দুর্বলতা ,ব| রক্তাভাব ইত্যাদি কারণে পাঁচকাপ্মির 
দুর্বলতাবশতঃ অপরিপক্ক অবস্থায় ধমনীকে প্রাপ্ত হয়, স্থতরাং আমরস বায়ূ 
দ্বার। নীত হইয়। কোষ্ঠ, ত্রিক এবং সন্ধিস্থলে প্রবেশ করে ও গান্রের স্তব্ধতা, 
বেদন। বা শোথ উৎপাদন করে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কোনও 
কোনও স্থলে আমবাত পুরাতন অবস্থায় পরিণত হইলে, খগ্জতা প্রস্তুতি 
বাতরোগ উৎপাদন করে। আমবাতের চিকিৎসাকালে উহার পূর্ব পূর্ববর্তী 
কারণ অবগত হইয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া আবস্তক। 

১ প্রমেহাশ্রিতবাত। ওপসর্গিক অর্থাৎ দুষিত মেহরোগ হইতে 
শারীরিক দুর্বলতা বশতঃ অনেকস্থলে প্রবল আমবাত উৎপন্ন হয়। প্রমেহ- 


ও ৬৭৮ আয়ুর্করেদ-শিক্ষা। 


রোগে অত্যধিক শুক্র ক্ষরণ বশতঃ পাচকামির হ্রাস হইলে, আমবাতরোগ 
প্রকাশ পায়। প্রমেহরোগের প্রবল অবস্থায় যখন প্রত্রাবে অসহ জ্বালা, 
কোষ্ঠবন্ধত! ও পু'যবৎ শুক্রক্ষরণ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন কাহারও 
কাহারও শ্রীবা,কটি ও পদ প্রতৃতি স্থানে অল্প বেদনা! অনুভূত হয়, প্রমেহরোগে 
শুক্রক্ষরণ হাস হইবার সময় বক্ষঃস্থল ও ত্রিক-সন্ধিতে বেদনা বৃদ্ধি হয়, অন- 
স্তর &ঁ বেদনা ক্রমশঃ হস্তপদাদির বৃহত্তর সন্ধিকে আশ্রয় করে, এই সময়ে 
অরুচি ও জরভাব প্রকাশ পায় এবং ক্রমশঃ রোগী উঠিতে বসিতে অক্ষম 
হয়; সুতরাং তখন রোগী একূপ হুর্বল ও কৃশ হয় যে; তাহার চলৎশক্তি 
'একেবারে বন্ধ হইয়| যায়ঃ বেদনায় ও যন্ত্রণায় ক্রন্দন করে এবং মন অধীর 
হয়। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে ও শৈত্যক্রিয়াবশতঃ অর বৃদ্ধি পাইলে 
পান্ধে শোথ প্রকাণ্ন পাইতে থাকে, আহারে রুচি থাকে না; অনন্তর 
অর ও কোষ্ঠবদ্ধতা হ্রাস হইলে ও পুষ্টিকারক দ্রব্য সেবনে ক্রমশঃ এ 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। 

আঁমবাতরোগের প্রথমাবস্থায় লঙ্ঘন (উপবাস ), স্বেদপ্রদান। তিক্ত, 
কটু বা অধ্বিদীপক আহার এবং অবস্থাবিণেষে বিরেচক ওঁধধ সেবন, শ্নেহ- 
পান ব1 বস্তিপ্রয়োগে উপকার হয়। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, বিরেচক 
'উধধ ও বন্তি-প্রয়োগ এবং জরাদি উপদ্রব থারিলে, লঙ্ঘন,'বেদনা প্রবল 
হইলে, রুক্ষ শ্বেদ প্রদান আবশ্তক। আমবাতরোগের প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠ- 
বন্ধতা, অল্পজ্বর, গাত্রে অ্প বা অধিক বেদনা থাকিলে, কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য 
বাঙ্নীসপ্তক বা রান্মাদশমূলকাথে এরগুতৈল প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে এবং জ্বর প্রবল হইলে, বৃহৎ পিপ্ল্যাগ্কাঁথ ও মৃত্যুঞ্য়রস, 
.মধ্যমজরাক্কুশ বা! বাতগজাঙ্কশ বথাঞ্থপানে ব্যবস্থা করিবে। এই অবস্থায় 
সাল ও অন্লাহার বন্ধ রাখিবে। জ্বর অল্প থাকিলে, জরদ্র ওধধ দ্রিবসে . 
একবার সেবন করান কর্তব্য । উল্লিখিত ক্কাথ সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে, 
আমবাতারিবটিক ব৷ যোগরাজগুগ গুলু সেবন করাইবে। এইরূপতভাবে বধ 
প্রয়োগঘারা জর.ও গাত্রবেদন! হ্বাস পাইলে. মধ্যাহ্ছে অন্লাহার এবং রান্রিতে 
রুটী ও সাগড খাইতে দিবে। জর হাঁস পাইলে এবং অন্নাহার সহ হইলে 
উঞ্চঙছগলে গান করিতে দিবে । এই সময় জর ওষধ অল্প মাত্রায় এবং 


আমবাত-চিকিৎসা । ৬৭৯ 


কোষ্ঠশোধক আমবাতারি বটিকা, যোগরাজগুগ গুলু বা রসোনপিওড যথা- 
নিয়ষে কিছুদিন সেবন করিতে দিবে। এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা ক্রমশঃ আম- 
বসের পরিপাক হয় ও গাত্রবেদন! হাঁস পাইতে থাকে । রোগ পুরাতন ও প্রবল 
হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, সিংহনাদগুগ গুলু বা বৃহৎ সিংহনাদগুগ গুলু 
প্রভৃতি তীব্রবিরেচক উঁধধ প্রদান করা একান্ত কর্তব্য । প্রতিদিন তীব্র 
বিরেচক উষধ সহ না হইলে সপ্তাহে ২১ দিন মাত্র সেদন করাইবে এবং 
অন্ান্যদিন প্রাতে মৃহুবিরেচক গুঁধধ সেবন করিতে দিবে । ততসঙ্গে আম- 
রসের পরিপাকার্থ একবেল। রসোনপিও বা বৃহৎ রসোনপিগু অবস্থাতেদে 
প্রয়োগ করিলে আরও উপকার হয়। গাত্রবেদন। এবং শরীরের জড়তা 
ত্রাস হইলে, সহমত গাত্রে সৈন্ধবাদ্যতৈল বা বৃহ সৈম্ধবাগ্ততৈল মালিশ ও 
উষ্ণজলে স্নান ব্যবস্থা করিবে । যেদিন তীক্ষবিরেচক ওষধ প্রদান কর! 
যায়, সেইদিন স্নান ও অন্রাহার বন্ধ রাখিয়া রোগীকে সাগু বা! বালি 
প্রভৃতি লঘুপথ্য প্রদান করিবে, কারণ বিরেচনের পর স্নান ও আহার 
করিলে বিরেচনের ক্রিয়া সম্যক্রূপে প্রকাশ পায় না। রোগের পুরাতন 
অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ হইপ্ে, ক্রমশঃ সর্বাঙ্গে বেদনা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, 
সুতরাং প্রভ্যহ যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, এরূপ উবধ ও লখুপাক পথ্য ব্যবস্থা 
করা আবশ্তক॥ 

উদরাময় বা সংগ্রহ গ্রহণীরোগে আমবাত প্রকাশ পাইলে, অগ্নিবর্ধক 
অথচ ধারক ওধধ অর্থাৎ বাতগজেন্দ্রসিংহ বা রামবাণরস প্রস্ভৃতি সেবন 
করিতে দিবে, ততৎসঙ্গে উদরাময়ের জন্ত পুথক ওষধ অবস্থান্ুসারে প্রয়োগ 
কর! আবশ্তক। পুরাতন উদরাময়ে জীরকাগ্ঘমোদক, বৃহৎ জীরকাগ্মোর্দক, 
যুস্তকাদিমোদক বা রাজবল্লতরস প্রভৃতি ওষধ অবস্থান্থসারে ব্যবস্থা করিলে 
উত্তম ফল দর্শে ; পরস্ত পুরাতন গ্রহণীরোগ হাস পাইয়। থাকে, কিন্তু তৎসঙ্গে 
আমবাঁতের প্রবলতা প্রকাশ পাইলে, আমবাতগজসিংহমোদক বা বাত- 
গজেন্দরন্সিহ প্রভৃতি ওঁধধ অবস্থাভেদে সেবন করাইবে। 

সুতিকাশ্রিত আমবাতি। সুতিকাশ্রিত গ্রহণীরোগ হইতে আমবাত 
প্রকাশ পাইলে, উদরাময়ের জন্য স্ৃতিকারোগে বক্ষ্যমাণ ওধধ এবং বাতের 
জন্ত পূর্ব বধ প্রয়োগ করিবে। নবপ্রন্থতির অনেক সময় আমধাত এতদূর 


৬৮০ আযূ্বেবদ-শিক্ষা | 


প্রবল হয় যে, তাহার উঠিতে বসিতেও ক্ষমত| থাকে না। এই অবস্থ/য় কোষন্ঠ- 
বন্ধ থাফিলেও বিরেচক গুঁষধ সেবন না করাইয়া রসশোধক অগ্নিবর্ধক রাম- 
বাখরস, বাতগজান্ুশ বা মহাবাতগজাদ্ছুশ প্রভৃতি উধধ সেবন করাইফে 
*এবংগাত্রে স্বেদপ্রধান ও শুতিকারোগের নিয়মানুসারে চিকিৎস! করিবে । 
অনেক সময় আমবাত পুরাতন হইলে, সৈম্ধবাদিতৈল বা বৃহৎসৈম্ধবাদিতৈল 
মর্দন আবশ্তক হইয়া থাকে | পুরাতন স্তিকারোগে বাঘুই বলবান হয়, 
সুতরাং তৈলভিন্ন উহ! দুরীকৃত হয় না। | 

প্রমেহাশ্রিত আমবাত। অতিরিক্ত ধাতুক্ষয় এবং তজ্জন্ত অতিশয় 
ছর্বলতাবশতঃ অগ্নি অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় এই বাতরোগ জন্মে। প্রমেহা- 
শ্রিত বাতের আক্রমণ বর্ধাকালেই অধিক দৃষ্ট হয়। বাতিক, পৈত্বিক ও 
শ্লৈম্মিক সর্ধশ্তদ্ধ বিংশতিপ্রকার মেহরোগ দৌধতেদে শান্্কারগণ নির্ণয় 
করিয়াছেন, তাহাদের প্রবল অবস্থায় সাধারণতঃ বাতবৃদ্ধি হয়, সুতরাং হস্ত- 
পদাদ্দির শিথিলতা ও সময় সময় কটি, পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা অনুমিত 
হইয়া থাকে । কিন্তু পসর্নিকমেহ প্রবল হইলে, অনেকনস্থৃলগে উৎকট আমবাত 
প্রকাশ পায়। এই আমবাতের প্রথমাবস্থায় বক্ষঃস্থল, ত্রিক ও সন্ধিতে বেদন। 
হয়, সুতরাং এই অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধিকারক বৈশ্বানরচুর্ণ, ঘোগরাজগ্ুগ গুলু, 
ব্রয়োদশাঙ্গ গুগ গুলু বা আমবাতারিবটিকা এবং এরগুতৈল মিশ্রিত বান্নাসপ্তক, 
রাক্নাদশমূল অথব। মহারানাদি কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । এই 
অবস্থায় শীতলদ্রব্য পান ব! শীতলজলে রোগীকে স্নান করাইবে না। জর 
লক্ষিত হইলে, জয়াবটী, গয়ন্তী বটা অথবা বৃহৎ পিঞ্নল্যাগ্য কাথ জরের 
অবস্থাভেদে সেবন করাইবে । রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি এবং জর হ্রাস হইলে, 
ধবাতও ক্রমশঃ হাস পাইতে থাকে । রোগ পুরাতন এবং হস্ত পদাদির সন্ধি 
আক্রান্ত হইলে, যাহাতে রোগীর প্রত্যহ ৩।৪ বার দাস্ত হয় অথচ শারীরিক 
বল নষ্ট না হয়, এরূপ বিরেচক ওষধ বিবেচনা পুর্র্বক প্রদান কঁরিবে। 
রোগীর অল্প জর থাকিলে, বাতগজকেশনী, বাতনিস্থদনরস বা বৃহৎ পিঁ্টাল্যাপ্ত- 
কাথ প্রভৃতি এবং জর প্রবল হইলে মৃত্য্রয়রপ, ও জয়াবটী প্রভৃতি অবস্থান্থ- 
সারে সেবন করিতে দিবে। এই সময়. জরসত্বে অন্নাহার ও স্নান বন্ধ, 
বাখিবে। পুরাতন অবস্থায় হস্তপদাদির সন্ধি ক্ষীত ও সমধিক বেদনাযুক্ত 


আমবাত-চিকিৎসা। ৬৮১ 


হইলে, সন্ধিতে স্বেদে এবং আভাগচর্ণ, পুনর্ণবাগচূর্ণ বা অলনুবাণ্চর্ণ 
সেবন করিতে দিবে । এ সমস্ত ওধধদ্বারা আশু উপকার হয়। প্রমেহ- 
রোগ বিশ্তমান না থাকিলে, রসোনপিও সেবন করান বায়। এইক্সপভাবে 
চিকিৎসা করিলে, জর ও বেদনা উভয়ই হাঁস হয়, তখন রোগীকে মকরধ্বজ- 
ৰটী, বৃহৎ শতাবরীদ্বত, বৃহৎ অশ্বগন্ধাত্বত বা অমৃতপ্রাশঘ্বত গ্রস্ত বলকারক 
ধধ সেবন এবং মাংসযুষ পথ্য ব্যবস্থা করিবে। দীর্ঘকাল যথানিক্সমে 
উধধ সেবন করাইণে, প্রমেহাশ্রিত বাত দুরীকৃত হয়। একবার এই 
গগসর্নিক মেহ নিবৃত্ত হইলেও যৌবনকালে পুনঃ পুনঃ এ রোগে আক্রান্ত 
হইতে দেখা যায়। প্রমেহরোগে শরীর অত্যন্ত দূর্বল হইলে এবং এ 
ছুব্বলত1 দীর্ঘকালেও সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হইগে অথব৷ নানাপ্রকার 
অত্যাচারবশতঃ পুনর্ধর দুর্বলতা উপস্থিত হইপে, তৎ্সঙ্গে বাতও প্রকাশ 
পায়? সুতরাং প্রমেহ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইপে, বলকারক ওধধ ও পথ্য 
সেবন এবং যাহাতে শীঘ্র পু'যক্ষরণ ও জালা নিৰৃত্তি হয়, তাদৃশ উধধ প্রয়োগ 
করা কর্তব্য। 

উপদংশজনিত বাত । উপদংশক্ষনিত বাতরোগ অতিকষ্টসাধ্য, কারণ 
উপদংশবিষ শরীরে প্রবেশ করিলে, শরীরস্থ রক্ত বিকৃত হয় এবং রক্তের 
বিক্লৃতিবশতঃ রক্ত নিস্তেজ ও দীর্ঘকাল রোগ স্থায়ী হইলে, রক্তের পরি- 
মাথ ন্বতাঁবতই কিয়া যায় ও বাত প্রকাশ পায়। ইহাতে অনেকন্থলে 
প্রমেহাশ্রিত বাতের স্ায় বৃহত্তর গ্রন্থি স্ফীত হইয়া থাকে। এই রোগের 
প্রথষাবস্থায় রক্তশোধক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক শারিবাদিকাথ অথবা 
শারিবাগ্থবলেহ রোগীকে সেবন করান আবগ্তক। সন্ধিস্থলে সমধিক বেদনা 
ও ফুল! থাকিলে সকল স্থানে প্রলেপ প্রদান করা যাইতে পারে। সেবনের 
জন্য যোগরাজ গুগ গুলু বা! অৃতাগ্ গুগ_ গুলু ও শারিবাদ্ভবলেহ প্রভৃতি বধ 
রোগীকে ব্যবস্থা করিবে। জর বিগ্ধমান থাকিলে, উষ্জলে স্নান এবং 
একবেল! অন্ন ও একবেল। রুটা আহার করিতে দ্বিবে। এইরূপভাবে 
সন্ধিগত বেদন! ও ফুল হাস হুইলেঃ শারীরিক পুষ্টি ও উপদংশাশ্রিত বিষ 
দুরীকরণার্থ অৃতাগ্তত্বত বা অনন্তাগ্যত্বত সেবন করিতে দিবে। দীর্ঘকাল 
এইরূপভাবে চিকিৎসা করিলে; রোগী নুস্থ হইতে পারে। পুরাতন উপ- 

ও 


ঘংশাশ্রিত বাতে শারিবাস্তধশেহ, শাপিবাগ্ঘপ্বত এবং কোষ্ঠশুদ্ধির অন্য 
প্রতিদিন প্রাতে যোগরাজ গুগ খুনু বা ভ্রয়োদশাঙ্গষগুগ গুলু, দীর্ঘকাল সেবন 
করান কর্তব্য । এই অবস্থার রোগীকে উফ্ণ্রবয, মৎস, মাংস, মন্থর বা. 
কলারের ভাইলী, দধি, অন্ন ও শিষ্ট্রব্য প্রভৃতি সেবন একবারে বন্ধ রাখিবে। 
দ্বত, অল্প হুগ্চ, মধ্যান্কে পুরাতন তঙ্ুলের অন্ন, রাত্রিতে কুটী, বুট বা কাঁচ! 
যুগের ডাইল ও পটোল প্রভৃতি পথ্য ব্যবস্থা করিবে। 

সন্ধিগত বাত | আমবাত হস্তপদাদ্ির সন্ধি আশ্রয় করিলে, সেই 
সকল স্থান অধিক বেদনাধুক্ত হয় এবং ক্রমশঃ 'স্ফীত হইতে থাকে । এই 
রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবন্ধতা লক্ষিত হইলে, বৈশ্বীনরচূর্ণ, সিংহ- 
নাদগুগ গুলু বা বৃহৎ সিংহনাদগুগ গুলু প্রভৃতি ওষধ বিরেচনার্থ এবং বেদনার 
জন্য অলদুধান্চুর্ণ, পুনর্ণবাগ্যচুর্ণ বা আতাগ্চুর্ণ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু রোগীর 
উদ্দরাময় ও তৎসঙ্গে হস্তপদাদি সন্ধিতে বেদনা থাকিলে, পূর্বোল্লিখিত 
অলগুষা যচর্ণ, পুনর্ণবাগ্ঘচুর্ণ বা আভাগ্চুর্ণ যথানিয়মে সেবন করাইবে ও 
উদ্ররাময়ের জন্য রাজবল্লতরস;নৃপতিবল্পভ বা অন্যকোনও মোদক অবস্থাতেদে 
প্রয়োগ করিবে । কারণ উদ্নরাময় নিবৃত্ত না হইলে, বেদন। পুনঃ পুনঃ প্রকাশ 
পাইবার সম্ভাবনা । রোগ পুরাতন ও উদরাময় নিরত্ত হইলে, রসোনপিগু 
বা মহারসোনপিণু প্রসৃতি ওষধ সেবন করিতে দিবে । বিজয়তৈরবতৈল 
বা মহাবিজয়তৈরবতৈল এই অবস্থায় অতি উপকারী । চৈন্ধবাস্ভতৈল, মহা- 
সৈন্ধবাদ্তৈল বা রসোনটতলদ্বারাও অনেক উপকার পাওয়া যায়। সন্ধিগত 
পুরাতন আমবাতে উদরাময় থাকিলে, আমবাতগজসিংহমোদক, বৃদ্ধদারাস্ত- 
লৌহ বা! আমবাতেশ্বররস প্রস্ৃতি উধধ বাতাদিতেদে সেবন এবং সমস্ত তৈল 
অস্থাবিশেষে মালিশের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । রোগীকে নিয়মপূর্ব্বক 
উঞ্ণজল 'পান ও উত্তছ্রলে স্নান, মধ্যান্ে অন্ন ও রাত্রিতে সহমত রুটা বা 
অন্নাহার করিতে দিবে । দধি, অয্ত্রব্য ও শীতলপানীয় একবারে নিষিদ্ধ। 
সন্ধিগত কামবাত কঠিন, সুতরাং নিয়মপুর্বক বধ এবং আহারের ব্যবস্থা 
না করিলে কোনওক্রমে উহা! দূরীভূত হুর না। বৃদ্ধব্যক্তির পক্ষে এই 
জামবাত কষ্টসাধ্য। | 
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 আমবাতে--ওষধ। ূ 
 শতপুষ্পাদিলেপ । সন্ধিগত আমবাত,প্রমেহা শ্রিত আমবাত বা উপ-. 
দংশাশ্রিত আমবাতে পদাদির সন্ধি ক্ষীত ও অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট হইলে, 
এই ওধধ যথানিয়বমে প্রস্তুত করিয়। বেদনাস্থানে প্রলেপ দিবে ; কিন্তু রাত্রিতে 
প্রলেপ দ্রিবে না। ও 
শতপুষ্পাদিলেপ | শুল্্ণা, ঝচ, শু'ঠ, গোস্ষুর, বরুণছাল, পীতবেড়েলা, পুর্ন, ' শাহী; 
গন্ধভাছুলে, জয়স্তীফল ও হিং , এই সকল ব্রব্য সমভাগগে শ্রহণ করিয়া কীজিতে পেবণ পূর্বক 
প্রলেপ দিবে। 
অহিংস্রাদিলেপ। প্রমেহাশ্রিত বা উপদংশজনিত আমবাতে অখবা 
সন্ধিগত বাতরৌগে বৃহৎ সন্ধিতে বেদন! ও ফুলা থাকিলে, এই প্রলেপ বেদনা 
স্থানে লাগাইবে। রাত্রিতে প্রলেপ লাগাইবে না। 
অহিংশ্রার্দিলেগ | কুলেখাড়াঃ কেউমুল, শজিনাছাল ও উইমাঁটী, এই সকল ভ্রব্য সমভাখে 
লইয়৷ গোমুত্রে মর্দন করিয় প্রলেপ দিবে । 
ত্রিরুত।দিযষোগ | সন্ধিগত বা সর্বাঙ্গত আমবাতের প্রথমাবস্থায় 
কোষ্ঠবদ্ধতা এবং হস্তপদ্াদির সন্ধিতে বেদনা থাকিলে, এই ওধধ কীজির 
সহিত প্রাতে ঠলেবন করিতে দিবে । ইহ। সেবনে ১1১ বার দাস্ত হয়। 
ত্রিবৃতাদিযোগ | তেউড়ীমূল ১, তোলা, সৈদ্ধবলবণ।* আনা ও শুঠ |* আনা; এই 
সকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ॥* তোলা বা ১ তোলা । 
অমৃতা দিযোগ | নুতন সন্ধিগত বা সর্ধাঙ্গগত আমবাতরোণে হস্ত 
পদা্ির সন্ধিস্থানে বেদনা থাকিলে, এই ওঁধধ যথানিয়ষে প্রাতে কাজিসহ 
সেবন করিতে দ্বিবে। 
অনৃতাদিযোগ | গুলক্চের পালো, শুঠ, গোস্ষুর, যুগ্তিরী ও বরুণবৃক্ষের ছাল; এই 
সকল চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।* আনা। 
শঙ্করম্থেদ | সন্ধিস্থিত বাত, সর্ধাঙ্গগত বাত ও হুতিকা শ্রিত বাত- 
রোগের প্রথমাবস্থায়। সর্বাঙ্গে ৰা হত্তপদদ্দির সন্ধিস্থলে উৎকট বেদন! 
প্রকাশ পাইলে, এই স্বেদ পুনঃপুনঃ প্রদান করিবে । ৃ 
শঙ্করন্বেদ। প্রস্ততবিধি ৫৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য! 


৬৮৪ আয়ুর্ধেদ-শিক্ষা । 


রাক্াসপ্তক | সর্ধাঙ্গগত আমবাতরোগের প্রথম অবস্থায় রোগীর 
গাত্রে বেদনা, অরভাব এবং কোষ্ঠবদ্ধত| প্রকাশ পাইলে, এই কাথে এরগু- 
তৈল ॥* তোল! প্রক্ষেপ দিয়! প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
রাম্বাসপ্তক। প্রস্ততবিধি ৫৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


রাস্মাদশমুল কাথ । সর্বাঙ্গগত আমবাতের প্রথমাবস্থায় হস্তপদাদির 
সন্ধিস্থলে বা সর্বাঙ্গে বেদনা, কোন্ঠবদ্ধতা ও জর প্রতৃতি উপপর্ণ সমূহ প্রকাশ 
পাইলে, এই কাব রোণীকে প্রাতে এরগুতৈল সংযুক্ত করিয়া সেবন করিতে 
দিবে। 
রাম্াদশমূলকাখ। গুস্তত। বধি ৫৮৭ পৃষ্ঠায় দুষ্ব্য 
মহারান্নাদি কাথ ॥ সর্বাঙ্গগত বা সন্ধগত আমবাতের প্রথম ব] 
মধ্যাবস্থায় হস্ত পদাদির সন্ধিস্থলে বা সর্বাঙ্গে বেদনা থাকিলে এবং তৎসঙ্গে 
জর প্রকাশ পাইলে, এই ক্কাথ প্রাতে আভাগ্চচুর্ণ বা অলদুধাগ্যুর্ণের সহিত 
সেবন করিতে দ্িবে। 
মহারাস্নাদি কাথ। প্রস্ততবিধি ৫৮৮ পৃষ্ঠার দষ্টব্য 
পথ্যাদিচূর্ণ | নৃতন আমবাতরোগে অগ্রিঘান্দ্য, কোট্ঠবদ্ধত] ও সর্বাঙ্গে 
বেদনা থাকিলে, এই ওঁষধধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় উষ্ণজলসহ সেবন 
করিতে দিবে। 


পথ্যার্দিচূর্ণ। প্রস্ততবিধি ৫৯২ পুষ্ঠার দ্রষ্টব্য । 


বৈশ্বানরচুর্ণ। আমবাতরোগের প্রথম বা মধ্যাঁবস্থায় কোষ্ঠিবদ্ধতা, 
অগ্নিমান্দ্য এবং সর্ধাঙ্ে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই চূর্ণ প্রতিদিন প্রাতে 
উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে! ইহা রেচক ও আশ্নেয় 


বৈশ্বানরচুর্ণ। প্রস্ততবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য । 
অলম্বুষাছ্াচুর্ণ। সগ্ষিগত; সর্বাঙ্গগত অথবা! প্রমেহা শ্রিত বাতরোগের 


প্রথম বা মধ্যাবস্থায় হস্ত পদাদি সন্ধিস্থলে বা সর্বাঙ্গে প্রবল বেদনা থাকিলে, 
এই ওঁধধ উষ্ণঙ্লের সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 


অলন্ুষাদ্য চুর্ণ। প্রস্ততবিখি ৪৪৪ পৃষ্ঠার ভরষ্টব্য 
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আভাগ্চুর্ণ। সন্ধিগত বা সর্ধাঙ্গগত আমবাতরোগের প্রথম বা 
মধ্যাবস্থায় কটি, পৃষ্ঠ, পার্খ ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, এই ওঁধধ 
রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দ্বিবে। জ্বর, কাস প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্য- 
মান থাফিলেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে । 
আভাদ্যচুর্ণ। প্রস্ততবিধি ৫৯৫ পৃষ্ঠায় ডরষ্টব্য। 
পুনর্ণবাদিচুর্ণ | সন্ধিগত, সর্বাঙ্গগত, প্রমেহাশ্রিত বা! স্ুতিকা শ্রিত 
বাতের নূতন অবস্থায় হস্ত পদাদির সন্ধি আক্রান্ত হইলে, এই ওঁষধ রোগীকে 
প্রাতে ব৷ সন্ধ্যায় কাজি বা উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। জ্বর বিদ্যমান 
থাকিলে উষ্ণজলসহ প্রযোজ্য ৷ 
পুনর্ণবাদিচুর্ণ। প্রস্ততবিধি ৫৯৬ পৃষ্ঠা ষ্টব্য। 
অজমোদাদিচূর্ণ ও বটক। সন্ধিগত, সর্বাঙ্গগত্ত, প্রমেহাশ্রিত বা 
উপদংশাশ্রিত আমবাতের প্রথম ব1 মধ্যাবস্থাক্স সর্বাঙ্গে,। বিশেষতঃ হস্ত 
পদাদ্রির সন্ধিস্থলে উৎকট বেদন। প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর কোষ্টবদ্ধতা 
থাকিলে, এই চূর্ণ প্রাতে উষ্ণজল বা মহারাঙ্াদিকাঁথের সহিত সেবন 
করাইবে। বৃটক উষ্ণজলসহ প্রযোজ্য । 
অজমোদাদি চূর্ণ ও বটক। প্রস্ততবিধি ৫৯৬ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য। 
যোগরাজগুগ গুলু। সন্ধিগত ও সর্বাঙ্গগত আমবাত এবং প্রমেহা- 
শ্রিত বা উপদংশাশ্রিত বাতরোগের নৃতন বা মধ্যাবস্থায় সন্ধিস্থানে বা! সর্বাঙ্গে- 
বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধত।"ও অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে; এই ওধধ 
রোগীকে প্রাতে উষ্ণঙজলসহ সেবন করাইবে। আমবাতরোগে ইহা উৎকষ্ট 
ওষধ। পুষ্ঠ, কটি, ত্রিক ও সন্ধি প্রভৃতি স্তানে বেদনা থ।কিলে, তাহাও 
ইহাতে দূরীভূত হয়। বাঘ়ুর প্রকোপবশতঃ একবার সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি না 
হইলে প্ররতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে । 
যোগরাজগুগ গুলু প্রস্ততবিধি ৪৫* পৃষ্ঠায় তর্টব্য 
বৃহৎ যোগবাজগুগ গুলু ॥ সন্ধিগত ও সর্ধাঙ্গগত আমবাঁত এবং 
প্রমেহাত্রিত বা উপদংশাশ্রিত বাতরোগের প্রথম, মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় 


৬৮৬ আযুর্বেবেদ-শিক্ষা | 


সর্বাঙ্গে, বিশেষতঃ সন্ধিস্থানে উৎকটবেদন!, তত্সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা, অরুচি ও 
অগ্নিমান্দ্য প্রতৃতি উপসর্ণ প্রকাশ পাইলে; এই ওঁধধ প্রাতে উষ্চজলসহ সেবন 
করিতে দিবে, ক্রুরকোষ্ঠব্যক্তিকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করাইবে। দীর্ঘ- 
কাল পর্য্যন্ত আমবাতে যাহাদের গতির হাঁস বা সহজে পদের বিকৃতি লক্ষিত 
হয়, অথবা রসবদ্ধ হওরায় কটিদেশে ও সব্বাঙ্গে সর্বদা বেদনা, ভারবোধ ও 
গমনাগমনে সমধিক কষ্ট হয়, তাহাদের পক্ষে এই ষধ অতি উপকারী । 
অন্কুপান--উঞ্ঞজল । 


বৃহৎ যোগরাজগুগ গুলু । প্রস্ততবিধি ৫৯৭ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য 


শিবাগুগ গুলু | সন্ধিগত ব| সর্ধাঙ্গগতবাতের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় 
হস্ত পদাদির সন্ধিস্থলে বেদনা, ফুলা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, এই 
উঁষধ উষ্ণজজলসহ সেবন করিতে দিবে । এতত্িন্ন কটিশুল এবং সর্ধাঙ্গগত আম- 
বাতে ইহা৷ প্রয়োগ করা যাঁয়। প্রমেহাশ্রিত বা উপদংশাশ্রিত বাতের প্রথমা- 
বস্থায় সন্ধিস্থলে বেদনা ও কোষ্ঠকাঠিন্ঘ থাকিলে, ইহ। অতি উপকারী । 


শিবাগুগুলু। প্রস্ততবিধি ৬০০ পৃষ্ঠায় দরষ্টবা। 


সিংহনাদগুগগুলু। আমবাতরোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় ক্লোগীর 
সর্ধাঙ্গে বেদনা! ও কোষ্ঠবদ্ধত। বিদ্যমান থাকিলে, এই গুঁধধ সেবন করিতে 
দ্বিবে। ইহা সেবনে প্রত্যহ ২।১ বার দাস্ত পরিস্কার হয়। সন্ধিগতবাতে 
এবং কটিশৃর্ণ ও পৃষ্ঠশূলাদিতে ইহা প্রয়োগে অপাধারণ উপকার হয়। অঙ্থ- 
পান-_ উষ্জল। 


সিংহনাদগ্ডগ_গুলু। প্রস্ততবিধি ৫৯৮ পৃষ্ঠায় প্রষ্টব্য। 


বৃহৎ সিংহনাদগুগ গুলু । সন্ধিগত বাতরোগে বৃহত্তর সন্ধিতে বেদনা 
অথবা কটিশুল ও পুষ্ঠশূঙ্গ প্রভৃতি বাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় 
রোগীর কোষ্ঠবদ্ধত৷ প্রবল হইলে এবং সন্ধি্ষীতি ও বেদন! বৃদ্ধি পাইলে, 
এই ওধধ তাহাকে সেবন করাইবে না। প্রমেহাশ্রিত বাতরোগে সন্ধির 
বেদনা প্রবল হইলে এবং রোগী সবল থাকিলে, এই ওষধ প্রয়োগ করা 


আমবাত-চিকিৎসা। ৬৮৭ 


যায়। ইহা! প্রত্যহ সেবন নিষিদ্ধ, অবস্থাবিশেষে সপ্তাহে ১ দিন, ২ দিন বা 
ওদ্দিন সেবন করাইবে। অন্ুপান-__উষ্ণঙ্ল। 
বৃহৎ সিংহ্নাদগুগ,গুলু। প্রস্ততবিধি ৫৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
রসোনপিগড | সর্ধাঙ্গগত আমবাত বা সন্ধিগত আমবাতের নৃতন 
বা মধ্যাবস্থায় সন্ধিস্থানে বা! সর্ধান্গে বেদন। থাকিলে, এই ওধধ প্রত্যহ প্রাতে 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সন্ধিস্থল স্ফীত হইলে অথবা প্রমেহা শ্রিত 
আমবাতে প্রমেহদোষ নিবৃত্ত হইলে, ইহ1 সেবন করান যাইতে পারে, 
কিন্তু প্রমেহদোষ বিদ্যমান থাকিলে অথব। উপদংশাশ্রিত বাতরোগে ইহ! 
প্রয়োগ করিবে না। অনুপান--উষ্জজল | 
রসোনপিগু। প্রস্তৃতবিধি ৬০১ পৃষ্ায় দ্রষ্টবা। 
মহ।রমোনপিণ্ড । পুরাতন সর্বাঙ্গগত ব| সন্ধিগত আমবাতে 
রোণীর সন্ধিস্থলে ব! সর্বাঙ্গে অল্প বেদন। থাকিলে এবং বাতশ্রেম্মার আধিক্য 
প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ওঁষধ সেবন করিতে দিবে । প্রম্হোশ্রিত 
আমবাঁতে প্রমেহ নিবৃত্ত হইলে, এই ওষধ সেবন করান যাইতে পারে। পুরা- 
তন কটিশুল, পৃষ্ঠশূল ও গাত্রবেদনা থাকিলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী । এই 
উষধ অত্যন্ত পুষ্টিকারক ও বলবর্ধক। অন্ুপান _উষ্জল। 
মহারসোনপিও। প্রস্ততবিখি ৬০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
আমবাতারিবটিকাঁ। সর্বাঙ্গগত ব সন্ধিগত আমবাতের প্রথম বা 
মধ্যাবস্থায় রোগীর সমস্ত সন্ধিস্থলে বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই ওঁধধ 
তাহাকে পরাতে সেবন করিতে দিবে । যাহাদের স্বভাবকোষ্ঠ বা উদরাময় 
বিদ্যমান, তাহাদিগকে এই ওঁষধ কখনও প্রয়োগ করিবে ন1। প্রমেহাশ্রিত 
বাতের প্রথমাবস্থায় জবর ব1 অন্টান্ত লক্ষণ বিগ্ঠমান থাকিলে, কোষ্ঠশুদ্ধির 
জন্য ইহা সেবন করান যাইতে পারে । গ্রন্থিশুল, শিরঃশূল ও গৃসী প্রভৃতি 
রোগে কোষ্ঠবদ্ধত1 থাকিলে, এই উষধ প্রয়োগ করা যায় । অস্থপান-_উষ্ 
জল। 
আমবাতারি বটিকা। প্রস্তৃতবিধি ৬০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 


আমবাতীরিবটিক ( মতান্তরে )। আমবাতরোগের প্রথমাবন্থায় 


৬৮৮ আয়ুর্ধেবেদ-শিক্ষা | 


রোগীর সন্ধিস্থলে বা সর্বাক্ষে বেদনা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই উঁধধ 
তাহাকে প্রাতে এরগটতৈলের সহিত সেবন করিতে দিবে । 

আমবাতারি বটিকা (মতান্তরে )। রস ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, হরীতকী, আমলা! ও 
বহেড়া ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, রক্তচিতা ৪ তোলা ও শোধিত গুগ গুলু. ৫ তোলাঃ 
এই সকল ত্রব্যের চূর্ণ এরওটতৈলের সহিত মর্দন করিবে। বটা ১* রতি। 

বাতগজেক্সিংহ । আমবাতরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীর 

শ্বভাবতঃ কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে অথবা উদরাময়ীশ্রিত আমবাতে বা 
স্থতিকাদোষে উদরাময় ও তদাশ্রিত আমবাত বিদ্যমান থাকিলে, এই ওষধ 
উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। সহজকোষ্ঠে তেরেগার মূলের রস ও সৈম্ধব- 
লবণ সহযোগে প্রযোজ্য । নৃতন আমবাতে সহজকোষ্ঠ ব্যক্তির মেহ বিদ্া- 
মান থাকিলে, ইহা সেবন করান যায়, কিন্তু গুপসর্ণিক মেহরোগে অর্থাৎ 
গণোরিয়ায় সেবন নিষেধ । অন্ুুপান-_পুনর্ণবার রস ও মধু। 

বাতগজেন্দ্রসিংহ| প্রস্ততবিধি ৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 


ত্রিফলাদিলৌহ। পুরাতন আমবাতে রোগীর বাছধু ও পিত্ত প্রবল 
হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা, অল্প জর ও তজ্জগ্ত হস্তপদাদিতে শোথ বিদ্যমান 
থাকিলে, এই ওধধ তাহাকে সেবন করাইবে। ইহা কোষ্ঠবন্ধত। নিবারক। 
কিন্তু বাতশ্নেম্মার প্রবলাবস্থায় সেবন নিষেধ। 
ত্রিফলাদিশৌহ। হ্রীতকী, আমলা, বহেড়া, মুখা, শট ঠ, পিপুল, মরি5, বিড়, কুড়, 
বচ, রক্তচিত। ও যষ্টিমধু; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোল, লৌহ্‌ ৬৪ তোলা এবং শোধিত 
গুগ-গুলু ৬৪ তোলা, এই সমস্ত চূর্ণ ১২০ তোল! নধুর সহিত মর্দন কিনে | মাত্র/1* আনা 
বা]॥* তোলা । 
বৃদ্ধদারাদ্যলৌহ | পুরাতন আমবাতরোগে বাদ ও পিত্তের প্রব- 
লতা থাকিলে, বিশেষতঃ সংগ্রহগ্রহণী বা! উদরাময়দোবে আমবাত প্রকাশ 
পাইলে ও তৎসঙ্গে গাত্রবেদনা থাকিলে, এই ওঁষধ রোগীকে সেবন করিতে 
দিবে। পুরাতন স্থতিকাদোষে আমবাত প্রকাশ পাইলে, ইহ! সেবন করান 
যায়। অনুপান--জল, শোথ থাকিলে পুনর্ণবার রস ও মধু। 


বৃদ্ধদারাগ্ভলৌহ। বিস্তীরকবীক্গ, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল, গজপিগ্নলী, পুক্বাতন মান, শু ঠ, 


আমবাত-চিকিৎস। | ৬৮৯ 


পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, তেজপাতা ও এলাইচ; এই সকল দ্রব্যের 

চূর্ণ সমভাগ এবং সর্বসমান লৌহ; সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া জলে মর্দন করিবে। 

বটা৩ রতি। পু 
আমবাতেঘ্রর রস । আমবাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় 


রোগীর সর্বাঙ্গে বেদনা, অগ্রিমান্দ্য ও উদরাময় বিদ্যম।ন থাকিলে, এই ওঁষধ 
তাহাকে সেবন করিতে দ্িবে। উদরাময়াশ্রিত আমবাতে ইহ! প্রয়োগে 
উপকার হয়। অন্থপান-_এরওমূলের রস ও সৈন্ধবলবণ। 
আমবাতেশ্বর রস। প্রস্ততবিধি ৩৫০ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য। 

পঞ্চাননরসলৌহ। সন্ধিগত আমবাত, প্রমেহাশ্রিত পুরাতন আম- 
বাত এবং কটীশ্ল ও পৃষ্ঠশূল, প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ু ও 
পিত্ত প্রধান কৃশ ব্যক্তির কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে, এই ওষধ ঘ্বত ও মধুর সহিত 
মর্দন করিয়া গুলঞ্চ, শুঁঠ ও এরওুমূলের কাথসহ প্রত্যহ সেবন করিতে 
দিবে। বাতশ্রেম্সপ্রবল রোগীকে ইহা সেবন করাইবে না। গৃররসী ও পঙ্গু 
প্রভৃতি বাতরোগেও এই ওুঁধধ সেবন করান যাইতে পারে। জজ্ঘা, পদ 
ও অঙ্গুলি প্রত্ৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, ইহা ব্যবহারে উপকার হয়। এই 
ওষধ সেবনের পৃর্সে রোগীকে দাস্ত দিবে। 

পর্চাননরস লৌহ। হ্রীতকী, আমলা ও বহেড়া ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪* তোলা, জল- 

৩* সের, শেষ /৩/০ সের | এই ক্কাথে লৌহ ৪* তোলা, শোত গুগ গুলু. ৪০ তোলা ও 
অভ্র ২* তোল। প্রদান করিবে। অনন্তর গব্যঘূত /৪ সের, শতমূলীর রস /৪ সের ও গোছুদ্ধ 
/8 সের প্রদান করিয়া পাক, করিতে থাকিবে; আসন্ন পাকে উহাতে বিড, শুঠ, ধনে, 
গুলঞ্চ, জীরা, পিগলী, পিগলীমূল। চই, চিতা, শুঁঠ, তেউড়ীমূল, দস্তীমুলঃ হরীতকী, 
আমলা, বহেড়া, এলাইচ ও মুখা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা এবং পারদ ও গন্ধক 
ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা লইয়! কজ্জলী প্রস্তত করিয়। এ কজ্জলী উহাতে প্রদ!ন 
করিবে ও পাকশেষ করিয়া ঘৃত পাত্রে রাখিবে | মাত্রা-।* আনা । 

শুগীঘূত। সর্ধাঙ্গগত বা সন্ধিগত আমবাতের পুরাতন অবস্থায় 
রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, কটীশূল, পৃষ্ঠশূল এবং হস্ত পদাদির সন্ধিতে বেদন! 
থাকিলে, এই ঘ্বত তাহাকে সেবন করিতে দিবে । বাতশ্নেম্সার প্রবলা- 
বস্থায় এই দ্বত অত্যন্ত উপকারী। 


৬৯০ আযুর্ধবেদ-শিক্ষা । 


শুষঠীঘবত। ..গব্াস্ৃত /৪ পের। যথানিয়মে মুচ্ছর্ণপাক করিবে। কাথ্যত্রব্য--শুঠ্ঠী /৮ 
সের, জল ৬৪ সের, শেম ১৬ সের। কন্ধব্ব্য--শষ্ঠী /১ সের। হথানিয়মে ঘ্ৃত পাক 
করিবে। মাত্রা ।* আনা বা ॥* তোল! । 


স্বল্পপ্রসারিণীতৈল। সর্বাঙ্গগত বা সন্ধিগত আমবাতের পুরাতন 
অবস্থায় বেদন! পূর্বাপেক্ষা হ্রাস হইলে এবং বায়ুরদ্ধি লক্ষিত হইলে, এই 
তৈল রোগীর সর্বাঙ্গে ও সন্ধিস্থলে মালিশ করিতে দিবে। তৈল মালিশ 
করিয়! উষ্ণজলদ্বারা সন্ধিস্থলে স্বেদ দিলে অধিক উপকার হয়। 
স্বল্প প্রসারিণীতৈল। প্রস্তৃতবিধি ৬১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 


বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল। সর্ধাঞ্গগত বা সন্ধিগত ও ুতিকাশ্রিতবাত- 
রোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর যে সকল স্থানে বেদন! প্রকাশপায়, সেই 
সকল স্থানে এই তৈল মালিশ করিয়! স্বেদ্র প্রদান করিবে । কটি, পৃষ্ঠ, 
জজ্ঘ! ও তালু প্রত্তিস্থানে বেদন! প্রকাশ পাইলে, এই তৈল মর্দনে সমধিক 
উপকার হয়। 
বৃহৎ সৈদ্ধবাদ/তৈল। প্রস্ততবিধি ৬১৬ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। 


বিজয়ভৈরবতৈল | সম্ধিগত বাত, মেহা শ্রিত বাতু ও উপদংশা শ্রিত 
বাত পুরাতন হইলে এবং সন্ধিস্থানে অল্প বা অধিক বেদনা ও সন্ধি স্থানের 
স্কীততা প্রকাশ পাইলে, এই তৈল বেদনাস্থানে মালিশ করিয়া শ্বেদপ্রদান 
" করিবে। আঘাত লাগিয়া কোনস্থান ভগ্ন বা বেদনাযুক্ত হইলে, এই তৈল 
প্রয়োগে উপকার হয়। হস্ত, জক্যা ও শিরঃকম্পেঃ এই তৈল অতি 
উপকারী । 
বিজয়ভৈরবতৈল। পারদ ২ তোল! ও গন্ধক ২ তোল! একত্র কজ্জলী করিবে, তৎপর 
এ কজ্জলী ৪ তোলা এবং যন:শিলা ও হরিতাল ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা যথানিয়মে 
মিশ্রিত করিয়া কীজিতে পেষণ পুর্ধ্বক তন্বারা স্ুক্স বস্তরখও রঞ্জিত করিবে, অনন্তর রৌদ্রে 
শুষ্ক করিয়া উহাদ্ধারা বাতির ন্যায় প্রস্তত করিবে এবং এ বাতি অগ্নিতে জ্বালাইয়া 
তাহাতে অল্প অল্প রেড়ীতৈল ( মতান্তরে কটুতৈল ) ঢালিয়া দিবে এবং উহার নিয়ে একটি 
পাজ রাখিবে, অনন্তর এ প্রহ্ছলিত বাতি হইতে ফোটা ফোটা আকারে যে তৈল পাত্রে 
পতিত হইবে, সেই তৈল গ্রহণ করিবে। . 


আমবাত-চিকিৎসা । ৬৯১ 


মহাবিজয়ভৈরবতৈল | সন্ধিগত, প্রমেহাশ্রিত ও উপদংশাশ্রিত 
প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় সন্ধিস্থানে বেদনা ও সন্ধির স্ফীততা 
প্রকাশ পাইলে, এই তৈল সেই সকল স্থানে মালিশ করিতে দিবে। 
বাহুকম্প, শিরঃকম্প ও জঙ্ঘাকম্প প্রস্ৃতি বাতরোগে এই তৈল অতি 


উপকারী। 
মহাবিজয়ভৈরবতৈল। বিজয়তৈরবতৈল পূর্ব নিয়মে প্রস্তুত করিয়া উহার সহিত 
আফিং মিশ্রিত করিলে, তীহাকে মহাবিজয়ভৈরবতৈল কহে। 


নকুলতৈল। সন্ধিগত, প্রমেহাশ্রিত, স্থতিকাশ্রিত ও উপদংশাশ্রিত 
আমবাতরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর সর্বাঙ্গে বা সন্ধিস্থুলে বেদন! 
থাকিলে, এই তৈল মালিশ করিতে দিবে । বাহু, মস্তক ও জজ্ঘ! প্রভৃতির 
কম্প হইলে, ইহা অতি উপকারী । কটি ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি দেশস্থিত বাতরোগেও 
ইহা ব্যবস্থা করা যায়) 
নকুলতৈল। প্রস্ততবিধি ৬২০ পৃষ্ঠায় দষ্টবা | 


আমবাতে-_স্বর-চিকিৎসা। 


বৃহ পরিপ্পল্যাদি কাথ | সন্ধিগত ও প্রমেহাশ্রিত আমবাতে জবর 
হইলে এবং তন্জন্ত অরুচি, গাত্রবেদন৷ ও কোষ্ঠবদ্ধত] প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
বৃহৎ পিগ্পল্যাদি ক্কাথ। প্রস্ততবিবি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
মৃত্যুঞ্জয়রপ। সর্ধাঙ্গগত বা সন্ধিগত বাতরোগের প্রথম অবস্থায় জরঃ 
গাত্রবেদনা ও পিপাসা প্রভৃতি প্রবল হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবন্ধত। থাকিলে, 
এই উষধ আদাররস ও মধুসহ পরাতে ও রাত্রিতে সেবন করিতে দিবে । 
মৃত্যুঞ্জয়রস। প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষটব্য। 
জয়াবটী। সন্ধিগত ও মেহাশ্রিত বাতরোগে সন্ধি বা সর্ধাঙ্গে বেদনা, 
জর, পিপাসা, প্রত্রাবের আধিক্য ও অন্ান্ত উপসর্গের সহিত জর প্রকাশ 
পাইলে, এই উধধ-রোগীকে পানেররস ও মধুসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন 
করিতে দিবে। 


৬৯২ আয়ুর্ববেদ-শিক্ষা | 


জয়াবটী। প্রস্ততবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 
বাতনিসুর্দনরল। সন্ধিগত বা মেহাশ্রিত বাতরোগে জবর অল্পবেগে 
প্রকাশ পাইলে বা পুরাতন হইলে, এই উষধ প্রত্যহ আদাররস ও মধুসহ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
বাতনিস্থদনরস। প্রস্ততবিধি ৬২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 
আমবাতে-__প্রমেহ-চিকিৎসা | 
চন্দ্রগ্রভাগুড়িকাঁ। সন্ধিগত বাত ও প্রমেহাশ্রিত বাতরোগে কোষ্ঠ- 
বন্ধতা, চুণেরজল বা৷ খড়িগোলার স্তায় প্রাব, পৃ ষবনড শুক্রক্ষরণ, লাল, 
হরিদ্রা বা অন্যবর্ের প্রজাব, অল্প অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ প্রত্রীব বা অধিরু 
পরিমাণে প্রজাব প্রভৃতি যে কোনও উপসর্ণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ 
সেবন করিতে দ্িবে। এই ওষধ বাতান্ুলোমক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকাবক | অন্তু- 
পান-দ্বত ও মধু । 
চন্দ্রপ্রভাগুড়িক1। প্রস্ততবিধি ৪৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
মহাবঙ্গেশ্বররন | সন্ধিগত বাত বা প্রমেহাশ্রিত বাতরোগে প্রস্রাবে 
জ।লা, হরিদ্রাবর্ণ বা পীতবর্ণ অথবা চুখেরজল বা খড়িগোলাজলের সায় 
প্রশ্জাব ও শরীরের অত্যন্ত কশত প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ওঁষধ 
রোগীকে কাচা হরিদ্রাররপ ও মধু বা শতমূলীররদ ও মধু অথবা কেবলমাত্র 
ছপ্ধসহ দিনে ৯ বার সেবন করিতে দিবে। প্রশ্রাবে কষ্ট,ও প্রত্রাবের আধিক্য 
লক্ষিত হইলে, ইহা সেবনে সমধিক উপকার হয়। 
.. মহাবঙ্েশ্বর রস। প্রস্ততবিধি ৪৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


আমবাতে- দৌর্বল্য-চিকিৎসা। 


অকরধ্বজরস | প্রমেহাশ্রিত আমবাঁতে শরীরের অত্যন্ত কৃশতা, বল- 
হানি ও ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি বি্ধমান থাকিলে, বাতশ্রেম্সাধিক ব্যক্তিকে এই 
ওষধ ছাগছুপ্ধদহ দিনে একবারমাত্র দেবন করিতে দিবে । আমবাতের 
পুরাতন অবস্থায় বেদন ও জ্বর হাস হইলে, ইহা সেবনে বিশেষ উপকার হয়। 


আমবাতি-চিকিৎসা | ৬৯৬ 


প্রমেহাশ্রিত আমবাতের প্রথম অবস্থায় জর এবং প্রমেহ জনিত জ্বালা ও 
পৃ ক্ষরণ প্রতৃতি উপসর্গ হাস হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে । 


মকরধবজ রস। রসসিন্দুর, স্বর্ণ লৌহ, লবঙ্গ, কর্প,র, জাতীফল ও কন্ত,রী; এই সকল 
দ্রব্য সমভীগে লইয়া পানের রসে মর্দন করিবে। ব্টী২রতি। 


মকরধ্বজ বটিক1 । প্রমেহাশ্রিত আমবাত বা সন্ধিগত আমবাতের 


পুরাতন অবস্থার রোগীর শরীরের কৃশতা, বলহানি, ক্ষুধামান্দ্য ও অল্পজ্ঞর 
প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, বাতশ্রেম্মাধিক বা শ্রেম্সাধিক ব্যক্তিকে এই ওঁষধ 
পানের রস ও মধুলহ সেবন করিতে দিবে । নুতন অবস্থায় জর হ্রাস হইলে 
ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 


মকরধ্বজ বটিকা। প্রস্ততবিধি ৬৭ পৃষ্ঠায় ভুরষ্টব্য। 


অমৃতপ্র।শঘ্ধত। প্রমেহাশ্রিত আমবাত বা সন্ধিগত বাত অত্যন্ত 


প্রবল হইলে ও রোগীর শারীরিক বল একেবারে হাস হইলে, তাহাকে এই 
গুঁষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে । বাতের নূতন অবস্থায় বা পুরাতন 
অবস্থায় জর ও বেদনা হাস হইলে, ইহা! সেবন করান যায় । 


অমৃতপ্রাশত্বৃত*। গবাঘৃত /8 সের। থানিরযে মৃচ্ছণপাক করিবে। ক্কাথ্যদ্রব্--রোম, 
চন্ম, শৃঙ্গ গু নণাধিবিহীন নপুংপকছাগমাংস ১২॥* সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অশ্বগন্ধা 
১২॥, সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ পের | ছাগছুদ্ধ ১৬ সের | কক্ষদ্ূবা_বেড়েলামুল, গোধূম, 
অশ্বগন্ধ], গুলধচ, গোক্ষুর, কেশুর,। 8, পিপুল। যরিচঃ ধনে, ঙালাস্কুর। হরীতকী, আমল|, 
বহেড়াঃ শুকশিশ্বীবীজ, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, খষভক, শটা, দারু হরিভ্রা, শিয়ঙগু, 
মঞ্তিষ্ঠা, তগরপাছুকা, তালীশপত্র, এলাইচ, তেজপাও।, দারুচিনি, নাগেশ্বর, জাতীপুষ্প, 
রেণুক, সরলকাষ্ঠ, জৈত্রী, ছোট এলাইচ, উৎপল, অনন্তমূল, তেলাকুচারমূল, জীবস্তী, খদ্ধি, 
বৃদ্ধি ও বজ্ডুমুর; এই সকল দ্রবে/র প্রতোকের ২ তোলা লইয়া! যথানিয়মে দ্বৃতপাক শেৰ 
করিবে| কিব্ডিৎ উদ্ণ থাকিতে কন্ত,রী ২ তোলা ও কুষ্কুম ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া 
লইবে ও শীতল হইলে ইক্ষুচিনি /১ সের মিশ্রিত করিবে। ইক্ষৃচিনি প্রয়োজনমত অগ্প 
পরিমাণে মিশাইবে | মাত্রা ॥ তোলা । 


আমবাতে_পথ্য। . 
আমবাতের মৃতনাবস্থার জ্বর অথবা গাঞ্র-বেদনা অত্যন্ত প্রবল হইলে, 


৬৯৪ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা ৷ 

অন্নপথ্য বন্ধ করিয়া সাগু বা যবমণ্ড প্রভৃতি পথ্য দ্িবে। অন্নাহার বন্ধ 
করিয়৷ স্বেদপ্রয়োগ ও ওধধ প্রয়োগ দ্বারা জর ও বেদনা হ্বাস হইলে, প্রাতে 
পুরাতন তলের অন্ন, কুলথকলাঁয়, মন্থর ও বুট প্রভৃতির যুষ, করলা, বেগুণঃ 
শঙজিনা, পটোল ও মূল! প্রভৃতির তরকারী রোগীকে ভক্ষণ করিতে দ্বিবে। 
রাত্রিতে রুটী ব! সুজি প্রভৃতি পথ্য দিবে ও তৎসঙ্গে উষ্ণজলপাঁন, উষ্ণজলে- 
স্নান প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। ছুগ্ধ, দধি, মৎস্য, গুড় ও মাষকলায় প্রভৃতি 
দ্রব্য, বিশেষতঃ শ্লেম্সবর্ধক ও শীতল দ্রব্য এই রোগে কখনও ব্যবস্থা করিবে 
না। গুরুতর ভোজন ও রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি সর্বদ] পরিত্যাজ্য । 





বাতরক্ত-চিকিৎস! | 


বাতরক্তের পূর্ববলক্ষণ। বাতরক্ত উৎপন্ন হইবার পূর্বে শরীরে 
ঘর্মোদগম অথবা ঘর্মের একবারে অভাব, স্থানে স্থানে কঞ্খবর্ণ চিহ্ন প্রকাশ, 
স্পর্শশক্তির হাস, সহস! কোনস্থান ক্ষত হইলে সেই ক্ষত স্থানে অত্যন্ত 
বেদনা, সন্ধিসমূহের শিথিলতা, আলস্য, শরীরের অবদন্নতা, ব্রণসমূহের 
উৎপত্তি এবং জান্ (হাটু ), জঙ্ঘা, উরু, কটি, গন্ধ, হস্ত, পদ ও সন্ধিস্থানে 
স্চীবিদ্ধবৎ বেদনা, প্ফুরণ, বিদীর্ণব বেদন।, ভারবোধ; ম্পর্শশক্তি হাল ও 
কণড, উৎপন্ন হয়। এই রোগ সন্ধিপ্থানে পুনঃ পুনঃ বেদনার উৎপত্তি ও হ্রাস 
হইয়] থাকে । এতদ্ব্যতীত দ্বেহের বিবর্ণত1 ও স্থানে স্থানে চক্রারৃতি চিহুকল 
প্রকাশ পায় । | 

বাতিকবাতরক্তের লক্ষণ । বাতরক্তে বায়ুর প্রকোপ অধিক হইলে 
বেদনা, প্কুরণ, ভঙ্গবৎকষ্ট, স্ফীত স্থানের রুক্ষতা রুষ্ণ বা শ্যামবর্ণতা ও 
বাতরক্েব্র অন্তান্থ লক্ষণেত্র কখনও বৃদ্ধি কখনও ব৷ স্বাস হইয়া থাকে। 
পরস্ত ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধি সকলের স্কোচঃ গাত্রবেদনা, অত্যন্ত যন্ত্রণা, 
গাত্রে শীত লাগাইতে অনিচ্ছা এবং শীতল দ্রব্য সেবন ও শীতক্রিয়৷ দ্বার 
রোগবৃদ্ধি, শরীরের স্তব্ধতা, কম্প ও স্পর্শশক্তির হাঁস; এই সকল লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। 


বাতরক্ত-চিকিুসা। ৬৯৫ 


রক্তাধিক বাতরক্তের লক্ষণ । বাতরক্তে রক্তের প্রকোপ অধিক 
হইলে, শোথস্থান তামবর্ণ, কু হইতে ক্রেদ নির্গমন, সেই স্থানে অতিশয় 
দাহ, স্ুচীবিদ্ধবৎ বেদন! ব! চিম্চিম্‌ বেদন। হয়, পরস্ত ক্লিপ্ধ ও রুক্ষ ক্রিয়া 
“দ্বার! পীড়ার শাস্তি হয় না। 

পৈত্তিক বাতিরক্তের লক্ষণ । পৈত্তিক বাতরক্তে রোগীর দাহ, 
মোহ, ঘর্মের অভাব, মৃক্ছা, মত্ততা এবং তৃষ্ণ হয়, পরন্ত শোথস্থানের ম্পর্শাস- 
হত্ব, দাহ, বক্তিমা, স্ফীতভাব ও পক্কত। অস্মিত এবং শোথস্থান অতিশয় তাপ- 
বিশিষ্ট হইয়া! থাকে। 

শ্ৈত্মিক বাতরক্তের লক্ষণ। এ্নেম্মিক বাতরক্তে শরীরের সিষি- 
ততা, ভারবোধ স্পর্শশক্তির অল্পতা, চাঁক্চিক্যতা, শৈত্যতা, কণ্ডুতা ও অল্প 
অল্প বেদনা; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়! থাকে। 

দ্ন্বজ বাতরক্তের লক্ষণ। বাতিক ও পৈত্তিক বাতরক্তের লক্ষণ 
মিলিত হইলে, তাহাকে বাতপৈত্তিক, পৈত্তিক এবং শ্ৈম্মিক বাতরক্তের লক্ষণ 
মিলিত হইলে; তাহাকে পিত্তগ্নৈক্মিক এবং বাতিক ও গ্নৈম্মিক বাতরক্তের লক্ষণ 
মিলিত হইলে, তাহাকে বাতশ্নৈন্সিক ৰাতরক্ত কহে। 

সান্নিপাতিক বাতরক্তের লক্ষণ। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্নৈপ্সিক 
বাতরক্তের লক্ষণ মিলিত হইলে, তাহাকে সান্নিপাতিক বাতরক্ত কহে। 


বাতরত্ত-চিকিৎসা-বিধি। 


বাতরক্তরোগে বায়ু ও রক্ত উভয়ই প্রকুপিত এবং দুষিত হইয়া থাকে। 
বাতব্যাধিঝোগের স্যার ইহীতেও বায়ুর প্রকোপের আধিক্য দৃষ্ট হয়, এই 
জন্য ইহাকে রক্তবাত ন। বলিয়। বাতবুক্ত বলা হর। বাতব্যাধিতে রুক্তগত 
বাছুর প্রবলতা থাকে, কিন্তু বাতরোগে বায়ুও রক্ত উভয়ই বিবিধ কারণে 
অতিশয় প্রকুপিত ও দুষিত হইয়া পদ আশ্রয়করত এই রোগ উৎপাদন করে। 
লবণ, অস্্্রব্য, কটু, ক্ষার, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও অপন্ধ দ্রব্য এবং জলচর ও আন্গুপচর 
প্রানীর বাসী বা পচ মাংস, তিলকন্ক+ যূল1 কুলথকলায়, মাষকলায়, শাক, 
মাংস, ইক্ষু, দধি, কাজি, শুক্র, তক্র ও সুর] প্রভৃতি দ্রব্য সেবনে প্রথমতঃ রক্ত 


৬৯৬ . আমুর্বেবদ-শিক্ষা। 


দুষিত হইয়! থাকে ; অনন্তর নিয়ত হস্তী, অশ্ব, উষ্ট প্রভৃতি যানারোহধ, ভ্রম 
বা বিদাহজনক অন্ন ভোজন দ্বারা ভূক্তান্নের বিদাহ বশতঃ এ রক্ত আশ্ত 
বিদগ্ধভাবাপন্ন হয় তৎপর সেই বিদগ্ধ রক্ত কুপিত বাযুদ্বারা পদদ্ধয়ে নীত হয়; 
এইরূপে বাতরক্তরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই. রোগ প্রায়শঃ পাদদেশ ' 
আশ্রয় করিয় উৎপন্ন হয়। সুতরাং অন্তান্ত অঙ্গে উহার বিশেষ কোন লক্ষণ 
দেখিতে পাওয়া যায় না,কিন্ত কোন কোন স্থলে হস্তের মূলদেশ আক্রমণ 
করিয়াও রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। সর্পের বিষ যেরূপ উ্ধগামী হইতে 
থাকে, এই রোগও সেইরূপ ক্রমশঃ উ্ধগামী হইয়া সমস্ত হাত পায়ে বিস্তৃত 
হইয়া থাকে । পরন্ত এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া অগ্ঠান্ত স্থান আক্রমণ 
করিতে দেখা যায়। এক দোষাশ্রিত বাতরক্তে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ 
পায়, দ্বিদোধাশ্রিত বাঁতরক্তে তদপেক্ষ৷ অধিক দোষের প্রকোপ এবং সানি" 
পাতিক বাতরক্তে দবন্বজ অপেক্ষা আরও অধিক প্রকোপ তুষ্ট হয়। রোগের 
পূর্বোক্ত লক্ষণদ্বারা বাতাদিদোষ নিরুপন করিয়া ষধ প্রয়োগ করিবে। 
রক্তছুষ্টিবশতঃ বাতরক্তের চিকিৎসার সহিত কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার সানৃণ্ত 
আছে। বাতরক্ত ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ত্বক ও মাংসাশ্রিত বাতরক্তকে 
উত্তান বাতরক্ত এবং মেদ, অস্থি প্রভৃতি ধাতুগত বাতরক্তকে গম্ভীর বাত- 
রক্ত কহে। উত্ভান বাতরক্ত অপেক্ষা গম্ভীর বাতরক্ত কষ্টসাধ্য । উত্তান বা 
বাহ বাতরক্তে প্রলেপ ও তৈলাদি মর্দন প্রভৃতি একাস্ত আবশ্তক; গন্তীর 
বাতরক্তে বিরেচন ওঁধধ ও ঘ্বৃতপান ব্যবস্থা। বাহিক লক্ষণদ্বারা উভয়বিধ 
বাতরক্তের প্রভেদ্র নিরুপণ করিয়া চিকিৎসাকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইবে। সাধারণতঃ 
বাতিক বাতরক্তে বাসাদিকাথে এরগুতৈল মিশ্রিত 'করিয়া রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে, ইহা! দ্বার! কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বিশেষ উপকার হয়, অথবা 
গুড়,চীকাথে কেবলমাত্র গব্য ঘ্বত মিশ্রিত করিয়াও রোগীকে সেবন করান 
যাইতে পারে, কিন্বা। অমৃতাদ্যগুগ গুলু বা ত্রিফলাগুগ গুলু এই সঙ্গে সেবনের 
ব্যবস্থা করিবে। রোগ পুরাতন হইলে এঁ সমস্ত গুগ২ুলু এবং বৃহৎ গুড়,- 
চ্যাদিতৈল বা মহাপিগুতৈল মর্দনের ব্যবস্থা করিবে। পৈশ্তিক বাতরক্তে 
পটোলাদিকাথ বা কাশ্মর্যযাদ্রিকাথ, রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে অথব! 
অমৃতাদ্যগুগ গুলু বা কৈশোরগুগ গুলু সেবন করাইয়া দাস্ত পরিষ্কার হইলে 


বাতরক্ত-চিকিৎসা । ৬৯৭ 


গুড়ুচ্যাদিলৌহ. বোগসারামূত বা লাঙ্গলাগ্ঘলৌহ প্রভৃতি ুধধ সেবন করিতে 
দিবে, দাস্ত পরিষ্কার আছে কিনা, সর্বদ। তদ্বিষয়ে লক্ষ্য বাখিবে, কারণ 
দাস্ত পরিষ্কার না হইলে বাতরক্ত কোনও প্রকারে দূরীভূত হয় না। রোগ 
পুরাতন হইলে, অমৃতাগ্য ঘ্বত বা পঞ্চতিক্তত্ুতগুগ গুলু প্রভৃতি উধধ রোগীকে 
সেবন করান আবগ্তক। রক্তপ্রধান বাতরক্তে পৈত্তিক বাতরক্তের স্তায় 
পটোলাদিকাথ ব1 কাশ্বর্যাদিকাথ সেবন করিতে দিবে। দাহ ও বেদন। 
প্রবল থাকিলে যষ্টিমধু ও বেণারমূলের কাথের সহিত ছুগ্ধ ও স্বত মিশ্রিত 
করিয়। তদ্দারা শোথস্থান সিক্ত করিবে এবং এ ক্াথ প্রয়োগের পুরে যে 
স্থানে দাহ ও বেদন1 থাকে, সেই স্থানের রক্তমোক্ষণ করিবে | অন্তান্ত পিত্ত- 
নাশক দ্রব্যের প্রলেপ দ্বারাও এ দাহ নিবৃত্ত হইতে পারে। এই সকল 
উষধ প্রদান করিয়া রসান্রগুগ গুলু, অযৃতাগ্ত গুগ গুলু, কৈশোরগুগ গুলুঃ 
লাঙ্গলাগ্তলৌহ বা গুড়,চ্যাদিলৌহ রোগীকে নেবন করিতে দিবে, কিন্তু ক্লেদ ও 
কগয়ন লক্ষিত হইলে বা পিত্তের আধিক্য বশতঃ এ স্থান পাকিলে রসাত্র- 
গ্ুগগুলু ও তাঁলতম্ম অতি উপকারী । বিশ্বেশ্বররস ব1 মহাতালেশ্বর সেবনেও 
উপকার হয়। রোগের পুরাতন অবস্থায় ক্লেদ নির্গমন ও কণ,তা হাস 
পাইলে, পঞ্চতিক্রুত্বতগুগ গুনু বা অমৃতাগ্ঠত্বত সেবন এবং রুদ্রতৈল বা 
মহারুদ্রতৈল মর্দন দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। শ্নৈপ্সিক বাতরক্তে কটুকাগ্ঘযোগ 
বা অমৃতাদিকাথ যথানিয়মে প্রস্তত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
দ্বাদশায়স, বিশ্বেশ্বররস বা বাতরক্তান্তক রস নৃতন ও পুরাতন উভয়বিধ বাত- 
রক্তেই যথান্ুপানে স্রেনের (ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। পুরাতন অবস্থায় 
বৃহ গুড় চ্যার্দিতৈল বা মহাপিগতৈল মদ্দনে অনেক উপকার পাওয়া যায়। 
বাতপৈতিক বাতরক্তেও গুড়ুচ্যাদিলৌহ, ঘোগসারামৃত, লাঙলাগ্যলৌহ, 
অমৃতাগ্যগুগ গুলু বা কৈশোরগুগ গুলু এবং অনৃতাদ্যঘ্বত বা পঞ্চতিক্তঘ্ৃত 
সেবনের ব্যবস্থা করিবে । পিত্তশ্নৈক্সিক বাতরক্তে, তালভন্ম, বিশবেশ্বররস, 
মহাতালেশ্বর, অমৃতাদ্যগুগ গুলু বা কৈশোৌরগুগ গুলু, প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে । 
রোগ পুরাতন হইলে তৈল ও ঘ্বৃত প্রয়োগদ্ধারা অশেষ উপকার হয় | বাত- 
শ্লৈম্মিক বাতরক্তে অমৃতাদ্যগুগ গুলু.বা কৈশোবগুগ গুলু এবং বাতরক্তান্তক- 
রস বা দ্বাদশায়স প্রভৃতি. উধধ এবং (রাগ পুরাতন হইলে; মহাপিওতৈল। 
৫ 


৬৯৮ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা । 


বা বিষতিন্দুকতৈল প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে; পরন্ত পূর্ব রক্তমোক্ষণ ও শোথ 
স্থানে বিবিধ প্রলেপ যথারীতি প্রয়োগ করিবে । সান্নিপাতিক রাঁতরক্তে 
যেদোষের আধিক্য দৃষ্ট হইবে, সেই দোষনাশক ওষধ এবং কোষ্ঠকাঠিন্য 
থাকিলে ও সহা হইলে প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক উধধ প্রয়োগ করিবে, পিতের 
আধিক্য থাকিলে রোগস্থানে প্রলেপ ও কাথ পুনঃ পুনঃ প্রযোজ্য । তালভন্ঘ, 
মহাতালেশ্বর। যোগসারামৃত, বাতরজ্ান্তকরস, লাঙ্গলাদ্যলৌহ ব৷ দ্বাদশায়স 
দোষের প্রবলতানুসারে সেবন করিতে দ্রিবে। অমৃতাদ্যগুগ গুলু ৈশোর- 
গুগ গুলু বা ব্রিফলাগুগ গুলু প্রভৃতিও পূর্ব সেবন করান যাইতে পারে । 
রোগ পুরাতন হইলে রোগীকে পঞ্চতিক্তদ্বত গুগ গুন্ু বা অমৃতাদ্যঘ্ৃত সেবন ও 
গুড়চ্যাদিতৈল বাঁ মহাপিগঁতৈল গাত্রে মর্দন করিতে দিবে । এইরূপ 
চিকিৎ্সাদ্বার] রোগ দূরীভূত হয়। বক্তপ্রকোপজনিত বাতরক্ত ও পৈশ্তিক 
বাতরক্ত এতদূর প্রবল হয় যে, সেই স্থানের পকত! বা ক্রেদ নির্গমন কোন 
প্রকাবেও নিবৃত্ত হয় না, খতুবিশেবে সামান্য শ্রস হয় মাত্র, কিন্তু গ্রীষ্মাদি 
খতুতে আবার পূর্ব অবস্থ। ধারণ করে। এসমস্ত বাতরক্তে রোগীর দীর্ঘকাল 
যথানিয়মে আহারাদির নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্তক। এই রোগ অত্যন্ত 
কঠিন হইলে কুষ্ঠরোগীর ন্যায় নিয়ম পালন ও ুঁষধ সেবন, দ্বারা উপকার 
পাওয়া যায়। বাতরক্তের প্রবল অবস্থায় অনেকনস্থলে কুষ্ঠরোগের ন্যায় যাবতীয় 
লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ; তখন বিশেষ বিবেচনার সহিত ওঁষধ প্রয়োগ 
করা৷ কর্তব্য। পৈত্তিক বাতরক্ত ব৷ রক্তপ্রবল বাতরক্তের পরিণত অবস্থায় 
কুষ্ঠরোগ বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে, কিন্তু বাতরক্তে বাতের আধিক্য এবং 
কুষ্ঠরোগে সমস্ত ধাতুর ক্রিয়াবৈষম্য সর্বত্রই লক্ষিত হয়, পরস্ত তদ্দার! উভয় 
রোগের ভেদ নিরূপণ করা যায় ; তবে অনেকস্থলে পূর্বোক্ত ওবধসমৃহ প্রয়োগ 
করিলে বিশেষ কোনও বিবেচনার প্রয়োজন হয় না। বাতরক্তের পরিণতা- 
বস্থায় ষে সকল গুগ.গুনুঃ তৈল ও ত্বৃত প্রভৃতি ওষধ বর্ণিত হইল, কুষ্ঠরোগেও 
সেই সকল প্রয়োগ করা৷ যাইতে পারে। 


বাতরক্তরোগে-ওষধ। 
কটুক গ্যোগ । * শ্লৈশ্মিক বাতরক্ে রপুনূতনাবস্থায় শরীরে ভারবোধ, 


বাতরক্ত-চিকিৎসা । ৬৯৯ 


স্পর্শশক্তির অভাব, রোগন্তানে কণ্ড, ও অল্প বেদন! প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, এই ক্কাথ গোমৃত্রের সহিত রোগীকে পান করিতে দিবে। 
কটুকাগ্যখোগ | কট্‌কী, পদ্যগুলঞচ, যষ্টিমধু ও শুঠ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে 
সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা |* তোলা । 
গন্ধকাদিলেপ | পৈতিক বাতরক্তে বা রক্তাধিক বাতরক্তে গাত্রস্ফুটন 
বা ক্লে নির্গত হইলে, ইহ! উষ্ণ করিয়া মর্দন করিতে দিবে । 
গন্ধকাদিলেপ। গদ্ধক, গোত্র, ছুপ্ধ ও সৈদ্ধবলবণ ; একত্র মিশ্রিত করিয়! আলোড়ন 
পূর্বক উষ্ণ করিয়া গাত্রে মর্দম করিতে দিবে। 
বচাদ্যলেপ । বাতশ্নেম্ষোন্বন বাতরক্তে শোথস্থানে বেদনাঃ তারবোধ 
ও ঝিন্‌ ঝিন্‌ কর! প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ উষ্ণ করিয়া 
বেদনা স্থানে লাগাইবে। 
বচাদ্যলেপ। বচ, গৃহধূম (ঝুল), কুড়, শুল্ফা, হরিত্রা ও দারুহরিদ্রা; এই সকল দ্রব্য 
সমভাগে লইয়া জলে পেষণ করিবে । 
রাস্াদিলেপ। বাতরক্তে শোথস্থানে দাহঃ বেদনা ও ধর্ম প্রভৃতি 
উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ রোগীর রোগস্থানে প্রদান করিবে। 
বান্সাদিলেপ। রাক্সা, গুলপ্চ, ঘাষ্টরমধু ও বেড়েলা, এই সকল সমভাগে লইয়া হুদ্ধে পেষণ 
করিয়া লইবে | 
কাশ্র্ধ্যাদিকাথ । পৈত্তিক বাতরক্তে, রোগস্থানে দাহ, ঘর্ম এবং 
রোগীর যৃচ্ছণ, প্রতৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই কাথের পহিত ইক্ষুচিনি। আন] 
মিশ্রিত করিয়। তাহাকে পাঁন করিতে দিবে। 
কাশ্রধ্যাদিকাথ। গাভ্তারীফল, কিস্মিস্। সৌদালেরআঠা, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু এবং 
ক্ষীরকীকোলী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিপিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ &তোলা ; 
এই ক্কাথ ছাকিয়া লইবে। 
পটোলাদিকাথ | পৈত্তিক বাতরক্তে দাহ, ঘর, মুচ্ছণ এবং পিপাসা 
প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ক্াথ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
ইহা দ্বার। কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বিশেষ উপকার হয়। 


8০০ আয়ুর্ষবেদ-শিক্ষা | 


পটোলাদিরাথ। গল্তা, কট.কী, শতমূলী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও প্মগুলঞ্চ, 
এই সকল ভ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা. জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । 
'সিংহাম্তাদিকাথ | বাতিক বাতরক্তে রোগস্থানে বা সর্বাঙ্গে বেদনা, 
ধমনী ব| অঙ্গুলি সকলের সঙ্কোচতাব, কম্প, স্পর্শশক্তির অল্পতা ও কোষ্ঠবন্ধতা 
প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই কাঁথের সহিত এরগুতৈল ॥০ তোলা, 
হিং / আনা ও সৈম্ধবলবণ 1 আন প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে। 
সিংহাস্যাদিকাথ। বাঁসক, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, পদ্মগুড়,চীঃ 
এরওমুল ও গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তালা, জল ৩২ তোলা, শেষ 
৮তোলা। 
গুড় চীক্কাথ। বাতিক বাতরক্তের নুতনাবস্থায় শূল, স্ফুরণঃ তগ্নবৎ- 
পীড়।, কুষ্ণাতা, ধমনী ও অঙ্গুলি প্রভৃতির সঙ্কোচ, কল্প ও স্পর্শশক্তির অভাব, 
এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথে গব্য দ্বৃত প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে । বাতরক্তে পিত্তের আধিক্য বশতঃ হস্তপদাদ্ির জালা, 
দাহ, ঘর্ম, পিপাপা ও যুচ্ছ? প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, ইক্ষুচিনিসহ রোগীকে 
ইহাসেবন করাইবে। বাতরক্তে কফের আধিক্য বশতঃ শরীর ভারবোধ, 
স্পর্শশক্তির হাস, রোগস্থানে অল্প বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই কাথ 
মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
গুড়ুচীক্কাথ। কুটরত পন্প গুড়,চী ২ তোল! জল ৩২ তো।লা, শেৰ ৮ তোলা। 
বাসাদ্িক।থ | বাতিক বা বাতপৈত্তিক বাতরক্জে' বেদনা, ধমনী বা 
অঙ্গুলির সঙ্কোচ, কম্প, স্পর্শশক্তির অতাব, দাহ ও ঘন্ম প্রভৃতি উপসর্গ 
থাকিলে, এই ক্াথ রোগীকে পেবন করিতে দিবে। 
বাসাদিকাখ। বাসক, এরগুমূল, গোক্ষুর, পদ্মগুড়,চী, বেড়েলারমুল ও কুলেখাড়ীরমূল ; 
এই সকল ভ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোল।, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । 
বাসাদিকাথ ( মতান্তরে )। বাতিক বাতরজ্ে হস্তাদিস্থানে বেদনা, 
ধমনী ও অঙ্গুলি প্রভৃতি স্থানের সঙ্কোচ, কম্প এবং স্পর্শশক্তির অভাব প্রস্তুতি 
উপসর্গ প্রকাশ পাইলে অথবা বাতপিভাশ্রিত বাতরক্তে অঙ্গুলির সঙ্কোচভাৰ 


বাতরক্ত-চিকিৎসা । ৭০১ 


স্পর্শশজির হ্রাস, কম্প, শীতক্রিয়ায় অনিচ্ছা, শরীরের স্তব্ধতা, দাহ; ধর্ম, 
তৃষ্ণা ও রোগস্থানের পকতা প্রভৃতি উপসর্থ দৃষ্ট হইলে, এই ক্বাথে এরগু- 
তৈল ॥* তোলা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
বাসাদিক্কাথ (মতান্তরে )। বাসক, পদ্মুগুড়ূচী ও সৌদালের আঠা; এই সকল জ্রব্য 
সমভাঁগে মিলিত ২ তোলা। জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । 
অস্বতাদিকাথ । শ্লেম্মিক বাতরক্তে স্পর্শশক্তির অল্পতা, রোগস্থানে 


কঃ অল্প অল্প বেদনা এবং পিতশ্নৈপ্সিক বাঁতরক্তে, দাহ, কু” পকতা, ম্পর্শ- 
শক্তির হ্রাস, অল্প বেদনা ও ঘর্ম প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
অমৃতাদিক্কাথ। পদ্মগ্ুলঞ্চ, শুঁঠ ও ধনে; এই তিনটা দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, 
জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । 
নবকার্ষিককাথ | বাতপৈত্তিক বাতরজ্ে, স্পর্শশক্তির হাস, দাহ, 


ঘর্ম, ভঙ্গবৎ বেদনা, সন্ধি ও ধমনী প্রভৃতির সঙ্কোচ, রোগস্থানের পক্কতা, 
অঙ্গ বেদনা ও শীতে দ্বেষ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথব! একমাত্র 
পৈত্তিক বাতরক্তে দাহ, ধর্ম, পিপাসা ও রোগ স্থানের পক্কতা প্রস্তুতি উপসর্ণ 
দৃষ্ট হইলে, এই“কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতরক্তে এই ক্কাথ 
অতি উপকারী । 

নবকার্ষিক্কাথ। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, কটুকী, গুলঞ্চ ও 
দারুৎরিদ্রা ঃ এই নয়টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইয়! ৩২.তোল। জলে সিদ্ধ করিবে 
ও ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া' সেবন করিতে দিবে । 

নিম্বাদিচুর্ণ | বাতিক, শ্লৈম্মিক ও বাতশ্নৈম্মিক বাতরক্তে শূল,তঙ্গবৎ 

বেদনা এবং ধমনী, অঙ্গুলি ও স্ধি-সযূহের সঙ্কেচতাঁব, অঙ্গবেদনা, শরীরে তার- 
বোধ, কণড, ও অন্ন বেদন! প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ রোগাকে 
পন্মগুলঞ্চের কাথসহ সেবন করিতে দিবে। পৈত্তিক বা পিত্তশ্রেম্সাশিত 
বাতরক্তে দাহ, ঘর্ম ও রুগ্রস্থানের পকতা প্রভৃতি উপসর্ণ দৃষ্ট হইলেও ইহা 
সেবন করান যাইতে পারে, এই ওষধ বাতরুক্তের মধ্য বা পরিণতাবস্থায় 
ব্যবস্থা করা কর্তব্য। কুষ্ঠ, দগ্র প্রভৃতি রোগেও ইহা সমধিক উপকারী । 


৭০২ আযুর্ধেদ-শিক্ষ|। 


নিশ্বাদিচূর্ণ| নিষছাল, পন্মগুলঞ্জেরপাঁলো, হরীতকী, শীমলকী ও সৌমরাজী ; ইহাদের 
প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং শু'ঠ. বিড়ঙ্্' চাকুন্দেমূল, পিপুল, যমানী, বচ, জীরা, কটুকী, 
খদিরকাষ্ঠ, সৈক্ধবলবণ, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিত্রা, মুখা, দেবদার ও কুড়; ইহাদের 
প্রত্যেকেন চূর্ণ ২ তোলা একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা_চারি আনা বা অদ্ধ তোলা । 
অস্বতাগুগ গুলু । বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈশ্মিক, সান্ি- 


পাতিক বা রক্তপ্রবল বাতরক্তে, দাহ, ঘর্শ, রুণরস্থানের পৰ্কতা, কণু,তা, স্পর্শ- 
শক্তির অতাব, ধমনী ও অঙ্গুলি প্রভৃতির সঙ্কোচ, গাত্রবেদনা১ শীতে দ্বেষ ও 
শরীরের স্তব্ধতা৷ প্রভৃতি লক্ষণের ২।৯টা বা সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ 
রোগীকে উষ্ণজলের সহিত প্রাতে বা সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। ইহা 
কুষ্ঠ, ছুষ্টব্র্ণ ও দূষিত প্রমেহার্দি রোগেও প্রয়োগ করা যার। এই ওষধ 
বাতরক্তের মধ্য ব৷ পুরাতন অবস্থায় প্রযোজ্য । অন্ুপান-_উষ্ণজজল। 

অমৃতাগুগ্গুলু। কুট্টিত পদ্দুগুড়. চা/৬ সের,উৎকৃষ্ট গুগৃগুলু এবং কুটিত হরীতকী, আমলা, 
বহেড়া ও পুনর্ণবা ; ইহাদের প্রত্যেকে /২ সের, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ৬৪ সের 
জলে সিদ্ধ করতঃ ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া এ কাথ পুনর্বার পাক করিবে এবং 
গাঁঢ় হইলে পাত্র অবতরণ করিয়া উ্ণ থাকিতে, উহাতে দক্তীমুল, রক্তচিতা, পিপুল, শু ঠ, 
হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুলঞ্চের পালো, দারুচিনি ও বিড়; এই সকল দ্রব্যের 
প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোল ও তেউড়ীমূল চূর্ণ ২ তোলা প্রদান করিবে ও পুনঃপুনঃ দর্্ধা দ্বারা 
আলোড়ন করিবে । মাত্রা ।* আন! বা ॥* তোলা! । 


কৈশোরগুগ গুলু । বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, সান্নিপাতিক বা 
রক্তএ্রবল বাতরক্তে দাহ, ঘর্ম, রুগ্নস্থানের পকতা, কতা, রজ্ঞাভা, স্ফীততা, 
স্পর্শ শক্তির হাঁস, অঙ্গুলি সমূহের সঙ্কোচভাবঃ গাত্রবেদনা ও শীতে দ্বেষ 
প্রভৃতি লক্ষণ একত্র বা পৃথক্‌ লক্ষিত হইলে, এই ওষধ রোগীকে প্রথম, মধ্য 
বা পুরাতন অবস্থায় প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে উক্চজলসহ সেবন করিতে 
দ্িবে। কুষ্ঠরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 


কৈশোরগুগগুলু। পোষ্টলীবদ্ধ মহিষাক্ষগুগ গুনু /২ সের, হরীত কী, আমলকী, বহেড়া ঃ 
ইহাদের প্রত্যেকে /২ সের,পদ্মগুলঞ্চ /8 সেরঃ পাকার্থ জল ৯৬ সের,শেৰ ৪৮ সের এই ক্কাথ 
ছাকিয়া লইয়া তাহাতে পো্টলীবদ্ধ ওগ গুলু গুলিয়! পুনর্রবার লৌহপাঞ্জে পাক করিবে, 
গাঢ় হইলে পাত্র অবওরণ করিধে এবং ক্কাথ শীতল হইলে উহাতে হরীতকণ, আমলকী, 


বাতরক্ত-চিকিৎসা | ৭০৩ 


বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও বিড়ঙ্গ; ইহাদের প্রতোকের চূর্ণ ৪ তোলা, তেউড়ীমুল ও 
দক্তীমূল; ইহাদের প্রতোকের চূর্ণ ২ তোলা” পন্পপুড়,চীর পালো৷ ৮ তোলা! প্রদান করিয়া 
আলোড়ন করিবে। মাত্রা।* আন! বা ॥« তোলা । 


রসাভ্রগুগগুলু। পৈত্তিক বা বক্তপ্রবল বাতরক্তের মধ্য বা পুরাতন 


অবস্থায় অতিশয় দাহ, ঘর্মা, মৃচ্ছণ, কণ্রস্থানের পকতা; কণুত| ও ক্লেদ নির্গয 
ব। গলিতপ্রায় অবস্থা! হইলে অথবা এ স্থানের অসাড় ভাব, অঙ্গুলি সমূহের 
সন্কোচ ও বেদন! প্রতি লক্ষণের ২।১টী বা সমস্ত লক্ষণ এক সময় 
প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে অপরাহে বা প্রাতে উঞ্ণজলনহ সেবন 
করাইবে। ইহ] গলিত কুষ্ঠার্দিবোগেও প্ররোগ করা যাইতে পারে। অন্থু- 
পান-__গুলঞ্চের কাথ। 

রসান্র গুগগুলু। পন্মগুলঞ্চ /২ সের, ময়লা রহিত উৎকৃষ্ট গুগ্গুনু/১ সের, হ্রীতকী, 
আমল! ও বহেড়! ; ইহাদের সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের । এই 
ক্কাথে শোধিত পারদ ও গন্ধকেব্ প্রত্যেকের ৪ তোলা দ্বারা কজ্জলী করিয়া এ কজ্জলী 
৮ তোলা এবং অভ্র ৮ তোলা! প্রদান করিয়। পাক করিবে ও খন হইলে পাত্র অবতরণ করিয়া 
উহাতে শট ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দ্তীমূল, পদ্মগুলঞ্চের পালো। রাখাল" 
শশারমূল, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর ও তেউড়ীমূলঃ ইহাদের প্র্তেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে 
নিঃঙ্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিবে। নাত্রা ॥* তোলা বা ১ তোলা । 


ত্রিফলা গুগ গুলু ॥ বাতিক; বাতপৈত্তিক ও সারিপাতিক বাতরক্তে 


রুগুস্থানে শুল, ভগ্মবৎ পীড়া, কষ্ণাতা, অঙ্গুলিসমূহের সক্কোচভাব, অঙ্গবেদনা» 
দাহ, ঘর্ধ, মৃক্ছণ ও পরকতা প্রতৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ গুলঞ্চের 
কাথসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বাতিক ও বাতপৈত্তিক বাতরক্তের 
পুরাতন অবস্থায়ও ইহা প্রয়োগ করা যায়। 


ত্রিফলাগুগ গুলু। হ্রীতকী, আমলা, বহেড়।' আতইব, দেবদারু, দারুহরিত্বা, যুখা। 
ফল সা, খদিরকাণ্ঠ, পিয়াশীল, ডহরকরপ্ৰ, গুলঞ্চ, সৌদীলেরআঠা, চিরতা, নিমছাল, 
কটুকী, ইন্দ্রধব ও পল.তা এই সকল ভ্রব্য সমভাঁগে লইবে এবং সর্ব সমষ্টির আটগুণ জল 
দ্বারা সিদ্ধ করিবে, অনন্তর চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে এ কাথের অর্ধাংশ গুলঞচচুর্ণ উহাতে 
প্রদান করিয়া ১রাত্রি রাখিবে, পরে ছাকিয়া শিলাজতু ও শোধিত গুগ.গুলু সমানাংশে উক্ত 
ফ্লাথের ছয় ভাগের একভাগ লইয়া ধঁ ক্বাথ ছ্বারা ৭ দিন ভীবনা দিবে । অনস্তর উহার 
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সহিত শুক্ত /১ সের, স্ব্ণমাক্ষিক //০ পোয়া? মধু /4, পোয়া ও ঘৃত /%* অর্দাপোয়া 
মিশ্রিত করিবে । নীত্রা--1* তোল1। 
গুড় চ্যাদিলৌহ । গৈত্তিক, বাতপৈত্তিক বা রক্তপ্রবল বাতরক্তে 
অত্যন্ত দাহ, ঘর্ম ও মুচ্ছণ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং হস্তপদাঁদি 
শ্মুটিতপ্রীয়, অথচ কু ও ক্লে নির্গত হইলে, এই ওধধ ধনে ও পল্তার 
জলস্হ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । রোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় ইহ! 
প্রয়োগ কঝ। যায়৷ 
গুড়চ্যাদিলৌহ। প্রস্ততবিধি ৪১৬ পৃষ্ঠায় দষ্টবয। 
লাঙ্গলাদ্যালৌহ ৷ পৈর্তিক, বাতপৈত্তিক; সান্নিপাতিক ব। রক্তপ্রধান 
বাতরক্তের প্রথম ও মধ্য অবস্থায়, দাহ, ঘন, পিপাসা, শূল, ভঙ্গবৎপীড়া, 
ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধি সমূহের সক্ষোচ, অঙ্গবেদনা, কল্প, কণডু ও কেদ- 
নির্গম প্রসৃতি উপসর্গ সমূহের অধিকাংশ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁধধ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা রক্তপ্রবল বাতরক্তরোগে সমধিক 
উপকারী । বাতরক্তে সর্ধশরীরে ক্ষত হইলে, ইহা প্রযোজ্য । অন্ুপাঁন-_- 
গুলঞ্চের কাথ। 
লাঙ্গলাগ্ালৌহ | ইঈশ_লাঙ্গলারমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতক্কী, আমলা, বহেড়া, 
কিস্মিস্‌ ও শোধিত গুগগুনু ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ধসমান লৌহ; সমস্ত একত্র 
করিয়া টাবালেবুর রস ও ভ্রিফলার কাখদ্বারা যথাক্রমে মর্দন করিবে | বটা২ রতি। 
যোগসারাম্ৃত । পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক বা! সান্নিপ্লাতিক বাতরজ্জের 
নৃতন ও মধ্যাবস্থায় রুপস্থানে দাহ, ঘর্ম, কও শোথ, স্পর্শাসহত্ব, ধমনী ও 
অঙ্গুলি সমূহের সঙ্কোচ, অঙ্গবেদনা, শুল, শীতে ধেষ, শরীরের স্তব্ধতা॥ কম্প, 
স্পর্শশক্তির অভাব, রগ্রস্থানের অপেক্ষাকৃত শীতলতা, শোথ ও শরীর ভার- 
বোধ প্রভৃতি লক্ষণের যুগপৎ সমস্ত বা ২৩টী প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ 
জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
যোগসীরামৃত। শতমুলী, -গারক্ষচাকুলে, বিস্তার কবীজ ভূম্যামলকী, পুনর্ণবা, গুলঞ্চের- 


পালো, পিগ্ললী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮* তোলা এবং এ সকল 
চূর্ণের অর্ধাংশ ইক্ষুচিনি একত্র মিশ্রিত করিবে, পরে দুঢ়পাঁত্রে উষধ রাখিয়া তাহাতে 
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মধু /”সের ও গবাঘৃত /৪সের প্রদান করিয়া দণ্ডদ্বারা আলোড়ন করিবে, পরে দারুচিনি, 
এলাইচ ও তেজপাতা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। যাত্রা 
1০ আনা হইতে ॥* তোলা । 

বিশ্বেশ্বররস | শ্রৈগ্মিক, পিত্রশ্নৈম্মিক বা রক্তপ্রধান বাতরক্তে শরী- 
রের গুরুতা, রুগরস্থানের ফুলা, কও, অল্প বেদনা, স্পর্শশক্তির তরীস, প্রবল দাহ, 
ঘর্ম, চিম্চিম্‌ বেদন?, প্রস্থান হইতে ক্লেদ নির্গমন, ইত্যাদি লক্ষণের ২1৩টি 
বা সমস্ত যুগপৎ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ অতি উপকারী । অন্পান-_- 
গুলঞ্চের ককাথ। 

বিশ্বেশ্বর রস। শোধিত পারদ ১০ ভগ ও শোঁধিত গন্ধক ১* ভাগ একত্র কজ্জলী করিবে, 

পরে বিৰ ৫ ভাগ, তুতেভম্ম ১৭ ভাগ, পলাশবীজ ৫ ভাগ এবং কণ্টকারী, করবীর, ধুতুরা, 
হাড়যোড়ালতা, নীলগাছ, জটা মাংসী, দারুচিনি, শোধিত কুচিল। ও শোখিত ভেলা ; এই 
সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১* ভাগ লইয়া সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে । মাত্রা রতি 
বা৩রতি। 

বাতরক্তান্তকরস | ৈম্মিক বাতরজ্ের নৃতন ও মধ্যাবস্থায় শরীরে 


ভারবোধ,স্পর্শশক্তির অল্পতা,কুগরস্থানের অপেক্ষকৃত শীতলতা, ল্প বা অধিক 
বেদনা এবং বাতগ্নৈত্মিক বাতরক্তে ফুলাস্থানের রুক্ষতা, ধমনী, অঙ্গুলি ও 
সন্ধিস্থান সকলের সঙ্কে।চ, গাত্রবেদনা, অতিশর যন্ত্রণা, শীতে অনিচ্ছা বা ধর্ম 
প্রস্তুতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই গঁধধ নিমপাতা, নিমপুষ্প ও নিমছালচুর্ণ 
সমভাগে মিলিত অর্ধ তোলা ও ঘ্বতসহ, রোগীকে সেবন করিতে দ্বিবে। 
ইহ! সেবনে বাতরক্তের যাবতীয় উপক্রব বিনষ্ট হইয়া থাকে। হস্ত ও পদাদি 
গলিতপ্রায় হইলেও, এই ওধধ প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়। 
বাতরক্তান্তকরস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হরিতাল, মনঃশিলা, শিলাজতু, শোধিত 
গুগ গুলু, বিড্‌ঙ্গশীস, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ, মোমরাজী, পুনর্ণবা, 
দেবদারু, রক্তচিতা, দারুহরিভ্রা ও শোধিত শেত অপরাজিতারমূল; এই সকল ভ্রব্যের চূর্ণ 
সমভাগে লইয়া মর্দন পূর্বক হরীতকী, আমলা ও বহেড়ার মিলিত কাথ এবং স্ৃঙ্গরাজের রস 
দ্বারা বথীক্রমে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটা ১ রতি। 
তালভম্ম। রক্তপ্রবল বাতরক্তে হস্ত পদ বা অঙ্গুলি গলিতপ্রায় 
হইলে অথব। ক্ষত, কণড, ক্লেদ নির্গমন, অতিশয় দাহ, চিগৃচিম্‌ বেদনা এবং 
২৬ 


৭০৬ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা । 


পিশ্গ্লৈষ্মিক বাতরক্তে পিপাসা, ঘর্ম। কণ্ড অল্প বেদন| ও শরীরের গুরুতা 7 
প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
ইহা গলিতকুষ্ঠ, বিস্ফোটক, চর্খ্দল প্রভৃতি রোগেও অতি উপকারী । সান্নি- 
পাতিক বাতরক্তেও ইহা প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। অন্ুপান--নিষপাতা, 
পুষ্প ও ছাল চূর্ণ এবং গব্য ঘ্ৃত। 

তালভন্ম। শোধিত বংশপত্র হরিতাল ৬৪ তোলা ও বিষ ২তোলা , এই উভয় ভ্রব্যকে 
শ্বেত আঁকড়ের রসে মর্দন করিয়া একটী পিগাকার করিবে, পরে একটি হাড়ির নিম্নে পলাঁ- 
শের ক্ষার ১৬ তোলা! রাখিয়া তাহার উপর এঁ গোলক স্থাপন পুর্বক ২৪ তোল! আপাংক্ষার 
উহ্থার উপর প্রদান করিবে, পরে স্থালীর মুখে শরা স্থাপন পূর্বক সন্ধিস্থল উত্তমরূপে বন্ধ 
করিয়া লেপন করিবে, অনন্তর পাত্র চুল্লীর উপর রাখিয়া অহোরাত্র অগ্রিতে পাক করিবে, 
এইরূপে এ হরিতাল ভন্মীভূত হইয়া কপুরের ন্যায় দৃষ্ট হইবে । মাত্রা-_২ রৃতি। 

মহাতালেশ্বররম। রক্তপ্রধান বাতরক্তে, কও) হস্ত; পদ, অঙ্গুলি 

হইতে ক্রেদ নির্গম, অতিশয় দাহ ও চিম্চিয্‌ বেদন। প্রভৃতি লক্ষণ এবং পিত্ত- 
শ্লৈষ্মিক বাতরক্তে পিপাসা, ঘর্দম ও অন্যান্ত উপপর্গ প্রকাশ পাইলে, এই 
ইুঁধধ নিমপাতা, নিমছাল, নিমপুষ্প ও গব্য ঘ্বতসহ মিশ্রিত করিয়া! রোগীকে 
সেবন করিতে দ্রিবে । গলিত কুষ্ঠ, বিস্ফোট, চন্ম্দল ও শূল্ প্রতি রোগে 
এই গুঁষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সান্নিপাতিক বাতরক্তেও ইহ 
প্রয়োগে উপকার হয় | 

মহাঁতালেশ্বর রস। পৃর্ববোক্ত তালভন্মের নিয়মান্বসারে ভস্ম হরিতাল এবং গন্ধক সম- 
ভাগে গ্রহণ করিয়া উভয়ের সমান অমুতীকরণ নিয্বমান্থসারে তাআঅভম্ম গ্রহণ করিবে এবং এ 
তিনটা ভ্রব্য একত্র যর্দন করিয়া বানুকাযন্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি। 

দ্বাদশায়স | শ্নৈগ্মিক, বাতশ্নৈষ্মিক বা সান্লিপাতিক বাতরক্তে 

গুরুতা, স্পর্শশক্তির অল্পতা, কওড,তা, অগ্প বেদনা ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধিসমূহের 
সন্কোচ, দাহ, পিপাসা ও যোহ প্রভৃতি লক্ষণের ২া৩টী বা সমুদয় লক্ষণ একত্র 
মিলিত হইলে, এই ওঁষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শ্নৈম্মিক বাতরক্তের 
প্রবলাবস্থায় এই উঁষধ অতি উপকারী। সান্নিপাতিক বাতরক্ত, গলিত- 
কুষ্ঠ, আমবাত:ও জলোদর প্রভৃতি রোগে এই ওবধ প্রয়োগ করা যায়। অন্ু- 
পান-_গুলঞ্চের ক্কাথ বা নিমের কাথ]। 


বাতরক্ত-চিকিৎস!। ৭০৭ 


দ্বাদশীয়স। স্বর্ণমাক্ষিক, হিুল, লৌহ, রসসিন্দুর, বঙ্গ, শুক্তিভন্ম, তামা, অভ্র, সমুদ্র- 
ফেণ, কুফুম, ক্বর্ণ সীসা, রক্তচিতা হিং, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, 
শজিনাবীজ, বনযমানী, যমানী, রন, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, এই সমস্ত চূর্ণ একত্র আদার রসে 
মর্দন করিবে। বটী ১ রতি। 


গুড়ুচীদ্বত | বাতিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতাঁ, 
হস্তপদাদির সঙ্কোচ, অঙ্গে বেদন। ও শরীরের কৃশতা প্রসৃতি উপসর্গ প্রকাশ 
পাইলে ও বাতপিস্তাশ্রিত বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায়, এই দ্বৃত রোগীকে 
সেবন করান যাইতে পারে। অন্ুপান-__উষ্চদুগ্ধ । 


গুড়,চীঘ্বত। গব্যঘ্বত /৪ সের | যথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য-_কু্ট্রিত পদ্ধ- 
গুল /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোহ্গ্ধ ৪ সের। কক্বদ্রব্য--পদ্গুড়,চী 
/১ সের । যথানিয়মে ঘ্বৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা_॥" তোলা। 


অযৃতাগ্যঘৃত। পৈত্তিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় রোগীর দাহ, 


মোহ, পিপাসা, রুপ্রস্থানের রক্তাতা ও অন্তান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং 
বাতপৈত্তিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা, কগ্রস্থানের কৃষ্ণাভা 
রুক্ষতা ও বেদনা, ধমনী ও অঙ্গুলি সমূহের স্ষরণ তাব প্রভৃতি উপসর্গ 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অথবা! সান্নিপাতিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থারঃ এই 
ঘ্বত রোগীকে সেবন করিতে দ্িবে। ইহা কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। বাতবরক্তের 
সহিত অন্তান্ত উপদ্রব অর্থাৎ প্রমেহ ও জীর্ণজ্বর, প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে; 
এই দ্বৃত সেবন করান্‌ বাইতে পারে । এতভিন্ন ক্রোষ্টুকণীর্যরোগে ও আম- 
বাতে বায়ুর প্রবলত। থাকিলে এবং যুত্রকচ্ছদিরোগে এই দ্ৃত প্রয়োগ কর 
ঘায়। অন্ুপান--উঞ্চছুগ্ধ। 

অমৃতাদ্যত্বত। গব্যঘৃত /8 সের। বথানিয়শে মুচ্ছ পাক করিবে। আমলকীর রস 
/৪ সের। জল ১৬ সের। কন্ধত্রব্য-_পর্নগুড়,চী, ষ্টিমধু কিস্মিস্‌” হরীতকীঃ আমলা, 
বছেড়া, বাসক, সোন্দাল, শ্বেতপুনর্ণবা, দেবদারু, গোক্ষুর, কট্‌কী, শতযুলী, পিপুল, 
গাস্তারীফল, রান্না, কুলেখাড়া, এরওমুল, বিস্তারকবীজ, মুখা ও নীলসুন্দি; এই 
সকল দ্রব্য সমভাগে মিল্গিত /১ সের। বথানিয়মে দ্বৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 
মাত্রা--1* তোলা। 


৭০৮ আয়ুর্বেধ্দ-শিক্ষা । 


পঞ্চতিক্তঘ্বতগুগ্গুলু। পৈত্তিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় দাহ, 
ঘর্শ, রুপ্রস্থানের রক্তাতা এবং বাতপৈত্তিক বাতরক্তে রুণ্রস্থানে তগ্নবৎ পীড়া, 
কষ্ণবর্ণাতা, ধমনী ও অঙ্গুলিসমূহের সক্কোচ। দাহ ও ঘর্্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে ও সান্নিপাতিক বাতরক্তে কণ্, স্থান হইতে ক্রেদনির্গমন, রুগ্ন স্থানে 
দাহ, ঘর্ম, বেদন! ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ 
উষ্ণদুপ্ধসহ সেবন করাইবে। 
পঞ্চতিক্রদ্বতগুগ গুলু। গব্যঘৃত /8 সের যথানিয়মে মুচ্ছরণপাক করিবে । ক্কাখ্যত্রব্য-_ 
শিমছাল, পন্রগুড়,চী, বামকছাল, পটোলগত্র ও কণ্টকারী; ইহাদের প্রত্যেকে ৮* তোলা, 
উৎকৃষ্ট পরিষ্কৃত পোট্টলীবদ্ধ গুগগুলু ৪* তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের থাকিতে 
ছাকিয়া উষ্ণ থাকিতে পোট্রলীবন্ধ গুগ.গুলু কাখের সহিত গুলিয়া লইবে এবং এ কাথ স্বৃতে 
প্রদান করিবে । কক্কব্রব্য--মাকনাদি, বিডঙ্গ, দেবদারু, গজপিগ্ললী, যবক্ষার, সার্জিমাটী, 
শু, হরিদ্রা, শুল্ফা, চই, কুড়ঃ লতাফট.কী, মরিচ, ইন্দ্রধব, জীরা, রক্তচিতা, কট-কী, 


রক্তচন্দন, বচ, পিপুলমূল, মন্তরিষ্ঠা, আতইষ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও বনযমানী, ইহাদের 
প্রত্যেকে ২ তোল। ; যথানিয়মে ঘৃত পাঁক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 


মহাতিক্ত কত | পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক বাতরক্তের পুরাতন অব- 
স্থায় শরীরের কশতা, বামুর প্রকোপ বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা, ধমনী ও অঙ্গুলি 
প্রন্থতি স্থানের সক্ষেচ এবং প্রযেহ ও জীর্ণঙ্জর প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, রুশ 
ও দুর্বল রোগীর পক্ষে এই ওবধ অতি উপকারী । বিসর্প, অন্্পিত্ত, পাু- 
রোগ, বিক্ষোট প্রস্তি রোগেও এই দ্বত সেবনে অবস্থা বিশেষে বিলক্ষণ 
উপকার হয়। 
মহাতিক্তকঘ্বৃত। প্রস্বতবিধি ৪১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 


গুড়চীতৈল। বাতিক বা বাতপৈত্তিক বাঁতরক্তরোগের পুরাতন 
অবস্থায় রুতস্থানের রুক্ষতা, কৃষ্ণা দাহ, ঘর্ ধমনী ও অস্কুলিসমূহের সঙ্কোচ, 
অন্গবেদন! ও 'কম্প প্রস্তুতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে 
মালিশ করিতে দিবে । রাত্রিতে নিদ্রাহাস হইলে, এই তৈল রোগীর মাথায় 
যথারীতি মর্দন করাইবে। 
গুড়,চীতৈল। প্রস্ততবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। 


বাতরক্ত-চিকিৎস! ৭০৯ 


রহ গুড় চীতৈল। বাতিক,বাতপৈতিক,পিতপ্নৈম্মিক ও সান্লিপাতিক 
বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় বায়ুর আধিক্য বশতঃ ক্ুগ্রস্থানের কৃষ্ণাভা, দাহঃ 
ঘন, ধমনী ও অন্গুলির সঙ্কোচ, অঙ্গবেদনী, কম্প, কোষ্ঠবদ্ধতা ও নিদ্রার 
অল্পতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর সর্বাঙ্গে ও মন্তকে 
মালিশ করিতে দিবে। পিত্তের আধিক্য বশতঃ দাহ, মৃচ্ছর্ণ, ঘর্মম প্রভৃতি 
প্রবল হইলে, এই তৈল মর্দনে সমধিক উপকার হয়। 

বৃহৎ গুড়,চীতৈল। প্রস্ততবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য। 

রুদ্রতৈল। রক্তপ্রধান বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় হস্ত, পদ ও অঙ্গুলি 
গলিতপ্রায় ও তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে এবং পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক 
বাতরক্তে দাহ, ঘর, অঙ্গুলি ও সন্ধিস্থানের সক্কোচ, রোগস্থানে বোনা, কষ্াত৷ 
প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল যথানিয়মে মর্দন করিতে দ্রিবে। 
কুষ্ঠরোগেও ইহা প্রয়োগে উপকার হয় । 

রুত্রতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে | কাখ্য্রব্য__পদ্মগুড়,চী 

/৪ সের, জল ১৬ সেরঃ শেব /৪ সের। গোছুগ্ধ /8 সের। বাসকপাতার রস /8 সের। 
কক্কন্্ব্য--পুনর্ণবা, কীচা হরিদ্রা, নিমছাল, বেগুণ, বৃহতী, দারুচিনি, কণ্টকারী, করঞ্জ, 
নিসিন্দা, বাসকছাল, আপা, পলতাপাতা, ধুতুরা, দাড়িমখোসা, জয়স্তীমূল ও দ্তী ইহাদের 
প্রত্যেকে ৪ তোলা । গন্ধদ্রব্য__কৃষ্ণাগুরু, শটী, কাকলা, রক্তচন্দন, গেঠেলা, নখী, খট্টাশী, 
নাগেশ্বর, কুড়, বচ, কুন্দুরুখোটা, শৈলজ, বালা, যষ্টিমপুঃ জটামাংসী, শিলারস, রেণ,কা, 
এলাইচ, সরণকাষ্ঠ ও লালুকা ; ইহাঁদের প্রত্যেকে ২ তোলা; ষথানিয়মে তৈলপাক করিয়া 
ছাকিয়া লইবে। 

মহারুদ্রেতৈল | পৈত্তিক বাতরক্তের পুরাঁতন অবস্থায় দাহ,ঘর্মম প্রভৃতি 
এবং বাতপৈত্তিক বাতবক্তে দাহ, ধর্ম, রোগস্থানে বেদনা, কৃষ্ণাভা, অঙ্গুলি 
ও সন্ধিসমূহের সক্ষোচ এবং অন্যান উপসর্ণ প্রকাশ পাইলে ও রক্তপ্রধান 
বাতরক্তে হস্ত, পদ বা অঙ্গুলিস্থান শ্ফুটিত হইয়া ক্রেদ নির্গত হইলে, এই তৈল 
প্রয়োগ করিবে । কুষ্ঠরোগেও এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বাত- 
শ্নৈম্মিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় ইহা অতি উপকারী । 


মহারুদ্রতৈল। কটুতৈল /৪ সেব্। যথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে। বাসকপত্ররস /৪ সের! 
ক্াথ্যন্ব্য__পদ্মগডড়,চী /৮ সের+ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কক্ত্রব্য__পুনর্ণবা, হরিড্রা, 


৭১০ আয়ুর্বেবেদ-শিক্ষা । 


নিষছাল, বেগুণ, দাঁড়িমেরধোসা, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটারমূল, বাসকছাল, নিসিন্দা, 
পল্তা, ধুতুরা, আপাও-মুূল+ জয়ন্তী, দ্তীঃ হরীতকী, আমল! ও বহেড়া ; ইহাদের প্রত্যেকে 
$ তোলা, বিষ ১৬ তোলা, শু, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকে ২৪ তোলা; পাকার্থ 
জল /৪ সের । যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া! ছাকিয়া লইবে। 
মহাপিগুতৈল | বাতিক, খ্লৈস্সিক বাতগ্নৈম্মিক, পিত্তশ্নৈষ্মিক ও সান্নি 

পাতিক বাতরক্তের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেবতঃ ধমনী ও অঙ্গুলি 
প্রস্থৃতির সঙ্কোচ, অঙ্গবেদনা, ম্পর্শশক্তির অভাব, ভারবোধ, দাহ, ঘর্ম ও 
কণ্ত,তা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল অতি উপকারী । বাত- 
রক্তের প্রবল অবস্থার গ্রন্থি স্থানে বেদন! থাকিলে, এই তৈল প্রয়োগে সমধিক 
উপকার হয়, এতস্তিন্ন গ্রন্থিবাত, আমবাত ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগেও এই তৈল 
প্রয়োগ করা যায়। 

মহাপিগুতৈল। কটুতৈল /৪ মের। যথানিয়মে যুচ্ছণপাক করিবে । ক্রা্যন্রব্য-_পঞ্পা- 
গুড়ুচী ১২।* সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। সোমরাজী /১২]০ সের, জল ৬৪ সের, 
শেষ ১৬ সের। গন্ধভা দুলে ১২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬সের। গোছ্দ্ধ ১৬ সের। 
কক্কত্রব্য--শিলারস, ধুনা, নিসিন্দা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, সিদ্ধিপাতা, বৃহতী, 
দস্তীমুল, কীকলা, পুনর্ণবা, রক্তচিতা, পিপুলযূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিজ্রা, শ্বেতচন্দন, 
রজচন্দন। খট্টাসী, করঞ্জ, রাইসরিষা, পোমরার্জীবীজ, চাকুন্দেবীজ, বাসকছাল, নিমছাল, 
গলতা, শ,কশিশ্বীবীজ, অশ্বগন্ধা ও সরলকাষ্ঠ ঃ ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা | যথাবিধি তৈল 


পাঁক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 
বিষতিন্দ্ুকতৈল। বাতিক ও বাতগ্নৈত্মিক বাতরক্তের বিবিধ লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ ত্বকের ভিন্নবর্ণতা; স্প্শশক্তির, অতাব, ধমনী ও 
অঙ্গলির সক্ষোচ, হস্তপদাদি ও অগ্গুলি হইতে ক্লেদ নির্গম ও তৎ্সঙ্গে 
বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ বিগ্তমান থাকিলে, এই তৈল অতি উপকারী। 
বাছুর প্রকোপবশতঃ শরীরের স্পর্শশক্তির একবারে লোপ হইলে, এই 
তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে । কুষ্ঠরোগেও ইহা প্রয়োগে সমধিক উপ- 


কার হয়। 
বিষতিন্দুকতৈল। তিরতৈল /8 সের! বথানিয়মে মুচ্ছণাপাক করিবে। কাথ্যত্রব্য_. 


কুচিলাবীঞজ /৪ সের, জল ৩২ সের, শেষ /* সের | শরজিনা মূলের ছাল /২ সের, জল ১৯৬ 
সের, শেষ /৪ সের পালিধা মারার মূল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /8 সের। কৃষণধুতুরা /২ 


বাতরক্ত-চিকিৎসা । ৭১১ 


সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। বরুণছাল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের | রক্ত- 
চিতার পতা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /8 সের নিসিন্দাপাতার রস ৪ সের । সীজপত্রের 
রস /8 সের । অশ্বগন্ধার কাথ /৪ সের। জয়স্তীপত্রের রস /৪ সের। কক্ষত্রব্য--রহুন। সরল- 
কাষ্ঠ, যষ্টিমধুঃ কুড়? সৈন্ধব বিটুলবণ, রক্তচিতা, হরিদ্রা'ও পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোল!। 
যথান্য়মে তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়! লইবে। 
শারিবাদ্ধতৈল । রক্তপ্রধান বাঁতরক্তে হস্তপদাদি গলিতপ্রায় এবং 
চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্ত্রিয়ের বিকৃতি ও এঁ সকল স্থান হইতে ক্লেদ নির্গত 
হইলে এবং পৈত্তিক বাতরক্তে প্রবল অঙ্গদাহ ও ঘর্ম প্রভৃতি লক্ষণ বি্যমান 
থাকিলে, এই তৈল মর্দন করিতে দিবে । ইহ! গলিতকুষ্ঠ ও চর্মদল, প্রস্ভৃতি 
রোগেও অতি উপকারী । 
শারিবাদ্যতৈল। তিলতৈল /৪ সের। বথানিগমে মৃচ্ছণপাক করিবে । গোদুষ্ধী /8 
সের। কাণরাঙ্গীর রস /৪ সের। ক্ষাথাড্রনা--অনন্তমূল, নিমছাল, কুমড়া, পু ইশাক, বিড়, 
মাষাণী ও গুলঞ্চ ; এই সকলদ্রব্য মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কক্ষদ্রব্য-_ 
কাকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, জীরা, কষ্ণজীর1, অশ্বগন্ধা, অনম্তমূল, শুল ফা, ছুদূলে, মঞ্রিষ্ঠা, 
যোম, গুল, অনন্তমূল, পূনা, সৈন্ধবলবণ ও রক্তচন্দন ; এই সকল দ্রব্য মিলিত /১ সের। 
বথানিরমে তৈল পাক করিয়া! ছাকিয়া লইবে। 


বাতরক্তে-_জ্বর-চিকিৎসা । 


বৃহৎ গুড়চ্যাদিকাথ | বাতিক, পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিক বাতরজ্তে 
কোষ্ঠবদ্ধত', দাহ, ঘর্্ম, পিপাসা, হস্তপদাদির সন্কোচ এবং অন্ান্ত উপসর্গ 
দৃষ্ট হইলে ও ততসঙ্গে অল্প জর বিগ্যমান থাকিলে, এই কাথ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে, জরের সহিত কাস ও শ্বাস থাকিলে, & কাথে পিপুলচূর্ণ 
1০ আন! প্রক্ষেপ দিয়। পান করাইবে। 
বৃহৎ গুড়চ্যাদি কাথ। প্রস্ততবিধি ৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


ঘনচন্দনাদিকাথ । পৈত্তিক বা পিত্শ্লৈম্মিক বাঁতরক্ে দাহ, ঘর্ম ও 
পিপাসা প্রস্তুতি লক্ষণ এবং তৎসঙ্গে অল্প জর বিদ্যমান থাকিলে, এই কাথ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

ঘনচন্দনাদি রাথ। প্রস্ততবিধি ৭৩ পৃষ্ঠায় ষ্টব্য/ 


৭১২ আয়ুর্ববেদ-শিক্ষা | 


বাতরক্তে-গাত্রবেদনা-চিকিৎসা। 


বাতিগজান্কুশ | বাতিক বা বাতশ্নৈম্সিক বাতরক্তের বিবিধ লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে ও তৎপঙ্গে গাত্রবেদনার আধিক্য থাকিলে, এই ইধধ প্রত্যহ 
নিসিন্দাপাতার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। 
বাতগজাকুশ। প্রস্ততবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
রাক্সাসণ্তক । বাতিক বা বাতশ্নেম্মিক বাতরক্তের বিবিধ লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠবন্ধত? ও গাত্রবেদন৷ সমধিক লক্ষিত হইলে, 


এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
রাক্নাসপ্তক। প্রস্ততবিধি ৫৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 





বাতরক্তে- পথ্য । 


বাতরক্তরোগের নৃতন ও পুরাতন উভর অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধি কারক অথচ 
মৃহুপাক দ্রব্য রোগীকে সেবন করিতে দিবে, গুরুপাক দ্রব্য সেবন একেবারে 
নিষিদ্ধ। পুরাতন শালি তলের অন্ন; ছোলা, মুগ ও অড়হর প্রভৃতির যুষ, 
বেতোশাক, করলা, উচ্ছে, নটেশাক, বেতের ডগা, গন্ধভাছপেশাক, পল্তা, 
পটোল ও পাকা কুমড়া প্রভৃতির ব্যঞ্জন, কাশীরচিনি, ঘ্বৃত, ছাগদগ্ধ বা 
গব্যছুগ্ধ প্রভৃতি পথ্য এই রোগে হিতকর । জ্বর ও গাত্রবেদনা প্রবল থাকিলে, 
অন্নাহার বন্ধ করিয়া লঘৃপথ্য প্রদান কর! আবশ্তঠক। বাতরক্তরোগে 
দিবানিদ্রা, ব্যায়াম, অগ্নির উত্তাপ, ভ্ত্রীসহবাস, মাষকলাই, মটর, কুলথ- 
কলায়, জলজ প্রাণীর মাংস, মৎস্য, দধি, ইক্ষু, মূল, অস্দ্রব্য, শাক এবং শ্লেম্ম- 
বর্ধক অন্ান্ত সমস্ত দ্রব্য অপথ্য। 


উরুস্তম্তরোগ-চিকিৎসা । 


উরুস্তম্তরোগের নিদানপুর্ববক লক্ষণ। উষ্ণ, শীতল, কঠিন, তরল, 
লু; গুরু, নিগ্ধ এবং রুক্ষদ্রব্য সেবন, ভূক্তদ্রব্যের অনেকাংশ জীর্ণ ও কিয়দংশ 


উরুস্তভ্তরোগ-চিকিৎসা। ৭১৩ 


অজীর্ণাবস্থায় ভোজন, পরিশ্রম, শরীর-চালনা, দ্িবানিদ্রা ও বাত্রিজাগরণ ; 
এই সকল কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয় ছুষ্ট মেদ ও দুষ্ট শ্লেম্সার সহিত মিলিত 
হয় এবং আমরস সংযুক্ত অতি সঞ্চিত পিত্তকে দূষিত করিয়া উরুকে মশ্রয় 
পূর্বক স্তিমিত শ্র্েম্মা দ্বারা উকর অস্থিসমূহ পূর্ণ করিয়! উহার স্তব্বতা, গুরুতা, 
শীতলতা, চেতনালোপ, ও এর স্থানে অতিশয় বেদনা উৎপাদন করে, তখন 
রোগীর উরুদেশ উত্তোলন ও গমনাগমন করিবার ক্ষমতা থাকে না; বিশে- 
বতঃ উরুদেশ অন্য ব্যক্তির বলিয়া মনে হয়। 


উরুস্তম্ভরোগের লক্ষণ। এই রোগে অত্যন্ত চিন্তা, গাব্রবেদনা, 
তন্দ্রা, বমন, অরুচি, জর, গাত্রের অবসন্নতা, ম্পর্শজ্ঞান-শৃন্যতা ও অতি কষ্টে 
পদ-সঞ্চালন ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় । 


উরুস্তস্তরোগের অরিষ্ট লক্ষণ।  উরত্তস্তরোগে যগ্পি রোগীর 
দাহ, গাত্রবেদন। ও কম্প প্রস্থৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে, তাহার 
জীবনের আশ! থাকে নাঃ কিন্তু ঘি দাহ প্রভৃতি উপসর্ণ নাথাকে ও এ রোগ 
অগ্পদিন জাত হয়, তাহা হইলে তাহার রোগ সাধ্য। 


উরুস্তভরোগ-চিকিৎসা-বিধি | 


শীতল দ্রব্যাদি ভোজন, অতিরিক্ত পরিশ্রম, দ্বিবানিদ্রা ও বাত্রি-জাগরণ 
ইত্যাদি কারণে বায়ু প্রথমতঃ প্রকৃপিত হয়, অনস্তর অপক্রসাশ্রিত পিত্তকে 
দুষিত করিয়া উরুকে আশ্রয় পূর্ববক শ্রেম্মা দ্বারা! তাহার অস্থি পূর্ণ করে, এই 
জন্য উরুস্তম্তরোগ উৎপন্ন হইয়। থাকে | উরস্তভ্তরোগের অন্ত নাম আট্য- 
বাত। এই রোগে উরুদেশে প্রবল বেদন! হইয়া থাকে, পরস্ত বেদনার 
সহিত এ স্থান উষ্ণ বোধ হয়। উরুদেশস্থিত দুষ্ট মেদ ও ছুষ্ট শ্লেম্সা আমরস- 
সংযুক্ত সঞ্চিত পিত্ত দ্বারা দুষিত হয়, এবং পিত্তের প্রকোপ বশতঃ এঁ স্থানে 
প্রদাহ উপস্থিত হয়, এরূপ অবস্থায় শীতল দ্রব্য সেবন ও শৈত্য ক্রিয়া! করিলে, এ 
স্থানের বেদন! বৃদ্ধি পায় ;ঃ সময় সময় অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমাদি দ্বারাও 
বেদন। বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । এইরোগে উকুদেশস্থিত শিরাসমূহের ক্রিয়ার 
ব্যতিক্রম হওয়ায়, গমনাগমন শক্তির ভ্রাস হয়, পরস্ত বেদন! বৃদ্ধি পাইলে 

২৭ 


8১৪ আয়ুর্ধ্বেদ-শিক্ষা | 


উরুদেশ ক্রমশঃ স্ফীত ও রক্তাত হইতে থাকে, সুতরাং কিছুদিন পরে এ 
স্থানস্থিত রক্ত, পিত্তদ্বার প্রকুপিত হইয়। একস্থানে আবদ্ধ হদ্স এবং এঁ স্কান 
কাহারও পাকিতে আরম্ত হর, কাহারও ব! পূর্ববৎ থাকে অথচ তৎসঙ্গে 
জ্বরাদি বৃদ্ধি পায়। রোগের প্রথমাবস্থায় যথাবিধি কোষ্ঠশুদ্ধি ও যথাবিধি 
আহারাদি দ্বারা প্র রোগ ক্রমশঃ হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু রস ও রক্ত প্র স্থানে 
আবদ্ধ হইলে বাহ ও মাত্যন্তরিক ওষধ প্রয়োগ দ্বারা দূরীভূত করাও অতীব 
কষ্টকর হয়। তবে অবস্থাভেদে বাহ্‌ প্রলেপ প্রয়োগ দ্বারা এ স্থানের বেদনা! 
হাস হইতে দেখ যায়; কিন্তু এ স্থান সমুন্নত ও প্রদাহযুক্ত হইলে, ওষধ 
দ্বারা উহাকে পাকাইতে পারিলেই ভাল হয়, নচেৎ প্রলেপ ও স্বেদাদি দ্বার 
এ বেন! সাময়িক ভাস হইলেও পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং তখন ৰোগ 
আরও কষ্টকর হয়, ইহা দেখা গিয়াছে; এ অবস্থার আশু উপকারের 
আশায় প্রলেপ ও স্বেদাদি প্রষ্বোগ করিলে, বেদন1 ও ফুল সাময়িক হ্রাস পায় 
বটে, কিন্তু কষ্ট সহ! করির। প্রলেপ দ্বারা স্থান পাকাইতে পারিলেই ভাল 
হয় ; ইহা! যদিও প্রাচীন চিকিৎসান্বমোিত নহে, তথাপি পাশ্চাত্য চিকিৎসক 
দিগের অনেকেরই এই মত। উরুত্তম্তরোগের প্রথমাবস্থার উপবাস ও রুক্ষ- 
ক্রিয়া কর্তব্য ; কিন্তু রুক্ষ ক্রিয়া দ্বারা বাঁয়ু প্রকুপিত ন। হযঃ,তদ্বিষয়ে মনো- 
যোগ প্রদান একান্ত আবপ্তক। প্রথমতঃ শ্লেম্মনাশক কুক্ষক্রিয়া করিবে, অনস্তর 
শ্লেম্মা হ্রাস হইলে বারুনাশক ক্রিয়া করিবে। যে সমস্ত দ্রব্য শ্সেম্মনাশক অথচ 
বায়ুর প্রকোপক নহে, সেই সমস্ত দ্রব্যই এই রোগে সুপথ্য। উরস্তম্তরোগে 
ভ্রমবশতঃ ন্নেহ-প্রয়োগ বা এ স্থানের রক্ত-মোক্ষণ এবং বমন ও বিরেচক ওঁষধ- 
প্রয়োগ কদাপি কর্তব্য নহে। কারণ এ সমস্ত ক্রিয়া দারা রোগ আরও বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় ধুস্ত,রযূল সৈদ্ধবলবণসহ মর্দন করিয়া এ 
স্থানে লাগাইলে বেদনা হাঁস পাইতে থাকে অথব। ভহরকরপ্রার ফল ও সর্ধপ 
সমভাগে লইয়া গোমৃত্রসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কিন্বা সর্ধপ ও উইমাটি 
ধুতুরাপাতার রসে পেষণ পুর্বক উষ্ণ করির! মধুসংযোগে প্রলেপ দিলেও অনেক 
উপকার হয়। অতিরিক্ত রুক্ষক্রিয়াবশতঃ বানু প্রকুপিত ও তজ্জন্ত রোগীর 
নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে বাতনাশক প্নিগ্ধ শ্বেদ প্রয়োগ করিবে এবং 
রোগীকে নদীর জোতের বিপরীত দ্বিকে অথবা নির্মল ও শীতল জলযুক্ত 


উরুস্তস্তরোগ-চিকিৎসা ॥ ৭১৫ 


সরোবরে পুনঃপুনঃ সন্তরণ করিতে দিবে । এইরপ ক্রিয্া্ধারা কফ শুষ্ক হয় 
এবং উরুস্তন্ত প্রশমিত হইয়া থাকে । যাহাতে শারীরিক বল ও অগ্নির 
ব্যাঘাত ন] হয়, এরূপভাঁবে রোগীকে স্বেদ-প্রয়োগ কর] যাইতে পারে। যে 
সমস্ত কাথ শ্্রেম্সা ও পিক্তনাশক অথচ বায়ুর অন্থুলোমক, তাহাও এই অবস্থায় 
প্রয়োগ করা যায়। বাহ্‌ ওধধ প্রয়োগে অনেকস্থলে উপকার হইলেও রোগ 
সমূলে নষ্ট হওয়ার জন্য আত্যন্তরিক উষধ প্রয়োগ করা একাস্ত কৃর্তব্য। 
বান্নাদিকাথ ব। অন্তান্ত কাথ রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিবে । বাহস্থ 
প্রলেপাদ্দি অথবা আত্যন্তরিক কাখাদি ওষধ প্রয়োগেও যদি এ বেদনা নিবৃত্তি 
ন। হয়, তবে গুঞ্াতদ্ররস বা ষোগরাজগুগ-গুনু প্রভৃতি বিরেচক ও শ্রেম্মনাশক 
ওষধ প্রয়োগ করিবে। রোগ পুরাতন হইলে অষ্টকটরতৈল, পুষ্ঠাগ্ততৈল 
বা মহাসৈন্ববাগ্ভতৈল প্রভৃতি মালিশের ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু এ স্থান পাকি- 
বার সন্তাবন। থাকিলে, ব্রণশোথ চিকিৎসার নিয়মান্ুসারে পাকিবার ওঁষধাি 
প্রয়োগ করিবে। 


উরুস্তম্তরোগে__উষধ। 


জযন্ত্যাদিলেপ। উরস্তম্তরোগের প্রথমাবস্থায় বেদন! প্রবল এবং 
রোগীর গমনাগমনে কষ্ট হইলে, এই প্রলেপ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া তাহার 
উরুদেশে লাগাইবে। 


জয়স্ত্যাদিলেপ | জয়ন্তী, রাস্তা, শজিনাছাল, বচ, কুড়ি ও নিমছাল, এই সকল দ্রব্য 
সম্ভাগে লইয়া গোমূত্রে €পেষণ করিবে। 
ধুস্তরাদিলেপ।  উরুত্ততস্তরোগের প্রথমাবস্থায় বেদনা প্রবল এবং 


রোগীর গমনাগমনে কষ্টবোধ হইলে, এই প্রলেপ যথানিয়মে প্রস্তত করিয়া 
তাহার উরুদেশে লাগাইবে। ইহা অপক্করস নাশক । 
ধুস্তরাদিলেপ। কৃষ্ণধুতুরামূল, টেড়ীফল, রসুন, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, জয়স্তীপাতা, শজিনা- 


ছাল ও রাইসরিষা ঃ এই সমুদয় ভ্রব্য সমভাঁগে লইয়া গোমুত্রে পেষণ পূর্ববক উষ্ণ করিয়া 
প্রলেপ দিবে। 


রাক্সাদি কাথ । উরুত্তস্তরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় উরদেশে অত্যন্ত 


১৬ আযুর্ধেদ-শিক্ষা। 
বেদনা, আলস্য ও শরীরে তারবৌধ, প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হইলে; এই কাঁথ 


রোগীকে সেবন করিতে দ্িবে। ইহা! আমবাত ও তজ্জনিত বেদনানাশক, 
এবং অগ্থি প্রদীপক। 


রা্্াদি ককাথ। রাস্মা, শ্তাযালতা, হরীতকী, মরিচ, মৌরী, বেলশু ঠ, অশ্বগন্ধা, দুরালভা, 
গুলধচ, বনযমানী, শ্বেততুলসী, আতইব, বিস্তারকবীজ, রৃহতী, কণ্টকারী, শঁঠ, কটকী, 
যমানী, বিন্টশী, চই, ভেরেগারযুল, দারুহরিদ্রা, পীতশাল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত 
২ তোলা; জল ৩২ তোলা? শেষ ৮ তোলা । 


মহারান্নাদি কাথ | উরুগ্রহরোগের মধ্যাবস্থায় উরুদেশে প্রবন্ন 
বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে জর, গাত্রবেদন। ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, 


এই কাথ রোগীকে প্রাতে শু চুর্ণনহ সেবন করিতে দিবে । 
মহারান্নাদি কাথ। প্রস্ততবিধি ৫৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 


ত্রিফলাদি অবলেহ। উরত্তন্তরোগের প্রথম বাঁ মধ্যাবস্থায় উরু- 
দেশে সমধিক বেদনা, শরীর ভার ও জরবোধ, ক্ষুধামান্দ্য এবং অরুচি প্রভৃতি 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ মধুর সহিত চাটিয়া খাইতে দিবে। 


ত্রিফলাদি ্ববলেহ। হরীতকী, আমলা? বহেড়াঃ পিপুল, মুখ, চই ও কট-কী, ইহাদের 
চর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা_1০ তোলা । ” 


যোগরাজগুগ্গুলু। উরুস্তস্তরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় উরুদেশে 


ও গাত্রে বেদনা; কোষ্ঠবদ্ধতা ও বার আধিক্য প্রভৃতি উপসর্দ প্রকাশ 
পাইলে, এই ওষধ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে 'দ্িবে। ইহা দ্বারা 
কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, বেদনা ও আমরসের লাঘব হয়। 

যৌগরাজগুগ গুনু। প্রস্তুতবিধি ৫৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


অস্ৃতাগুগ্গুলু। উরুততস্তরোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ুর আধিক্য, 
কোষ্ঠবদ্ধতা এবং উরুদেশে অল্প বা অধিক বেদনা থাকিলে, এই উঁধধ 


উষ্ণভ্রলসহ বোগীকে সেবন করিতে দিবে 
অমৃতাগ্ুগ গুলু প্রস্ততবিধি ৫৯৭ পৃষ্ঠায় ত্রষটুব্য। 


গুঞ্জাতদ্রেরস | উরুস্তসতরোগ অতি প্রবল হইলে ও রোগীর গমনা- 


উরুস্তম্তরোগ-চিকিৎস!। ৭১৭ 


গমনে শক্তি একেবারে লৌপ হইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবন্ধতা থাকিলে, 
এই ওঁষধ তাহাকে সেবন করিতে দ্দিবে। ইহা কোষ্ঠশোধক ও অরনাশক। 
অন্কুপান-__হিং ও সৈম্ধবলবণ। 

গুপ্জীভত্ররস। পারদ ১।* তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, শ্বেতকুচেরবীজের শাস ৩ তোলা, 
এবং জয়ন্তীবীজ, নিমফল ও জৈপালবীজ, ইহাদের প্রত্যেকের ॥* তোলা একত্র মর্দনপূর্ব্বক 
জয়ন্তী, গোড়ালেবু, ধুতুরা ও কাকমাচী ; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ১ দিন করিয়া ভাবনা 
দিবে। বটী ৪রতি। 

কুষ্ঠাগ্যতৈল । উরত্তস্তরোগ পুরাতন হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবন্ধতা, 

ও উরুদেশে বেদনা থাকিলে, এই তৈল ২০২৫ ফৌটা মাত্রায় মধুর সহিত 
সেবন করিতে দিবে । & 

কুষ্ঠাদ্য তৈল। কটুতৈল /৪ সের। বথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে। কক্বপ্রব্য-_কুড়, 


মবনীতখোটী, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদার, নাগেশবর, বনযমানী ও অস্বগন্ধাঃ এই সকল 
দ্রব্য সমভাগে মিলিত /৯ সের, পাকার্২জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া 


ছাকিয়া লইবে। 

মহাসৈন্ধবাদ্যতৈল | উরম্তস্তরোগ পুরাতন হইলে এবং উরুদেশে 
বেদনা, গমনাগনে ক্লেশ, বায়ুর প্রবলতা ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে, এই তৈল 
রোগীকে পান ও মর্দন করিতে দিবে। 


মহীসৈদ্ধবাদ্য তৈল। কটুতৈল /8 সের। কক্বত্রব্য-_সৈদ্ধব, কুড়, শঠ, বচ, বামনহাটা, 
বষ্টিষধূ, শালপাণী, জাতীফল, দেবদারু, শুঠ, শহী, ধনে, পিপুল, কট্ফল? কুড়, যমানী, 
আতইষ, ভেরেগার মূল, 'নীলীবৃক্ষ ও নীলপদ্মা, এই সকল ভ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। 
কীজি ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 


উরুস্তস্তরোগে-ভ্বর-চিকিৎসা । 
মৃত্যুঞ্জয় রস। উস্তস্তয়োগে জর প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে 
শীত্রবেদনা, শীত ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ওধধ আদার রস ও 


মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
মৃত্া্জয় রস। প্রস্ততবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দরষটবয। 


৭১৮ আয়ুর্বেবেদ-শিক্ষা ৷ 
হি্ুলেশ্বর রস। উরত্তস্তরোগের প্রবল অবস্থায় অরের প্রবলতা 
এবং তৎসঙ্গে গাত্রকম্পন ও অত্যন্ত শীত প্রকাশ পাইলে, এই ওউধধ আদার 


বস ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। 
হিঙ্গুলেশ্বর রস। প্রস্ততবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য। 


উরুস্তস্তরোগে- গাত্রবেদনা-চিকিৎস।। 


রামবাণরস । উরুস্তস্তরোগে জর ও উরুদেশে বেদন প্রভৃতি উপ- 
সর্গের সহিত রোগীর গাত্রবেদন। প্রবল থাকিলে, এই ওষধ আদার বস ও মধু- 
সহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । অর ব্যতীত কেবল গাত্র-বেদনা থাকি- 
লেও ইহাদ্ার! সমধিক উপকার হয়। 


রামবাণরস | প্রস্ভতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় র্টব্য 
বাতগজান্কুশ । উরুত্তস্তরোগে জর ও উরুদেশে বেদনা! প্রভৃতি লক্ষ- 


ণের সহিত গাত্রবেদন! প্রবল হইলে, এই ওঁষধ রোগীকে নিসিন্দাপাতার রস 
ও মধু বা আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দ্রিবে। 
বাতগজাদ্কুশ | প্রস্ততবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। 


উরুস্তসতরোগে__পথ্য। 


উরুস্তস্তরোগে জর ও গাত্রবেদন প্রবল হইলে, অন্নভোজন বন্ধ করিয় 
কেবল মাত্র সা্ড ব1 যবমণ্ড (বাপ্পি) পথ্য প্রদ্দান করিরে। জর না থাকিলে 
মধ্যান্ছে অন্লাহার ও রাত্রিতে গমের কুটী বা সুজির রুটী অবস্থাতেদে প্রদান 
করিবে। সাধারণতঃ পুরাতন শালিতওুলের অন্ন, কুলথকলায়ের যুষ, বুটের 
যুষ, শজিনা, করলা, পটোল, রশুন, শুধুনীশাক, কাকমাচী, বেতাগ্র, নিম- 
পাতা, বেতোশাক, কচি বেগুণ প্রভৃতি দ্রব্য পথ্য ও গরমজল পান; এই 
রোগে হিতকর । মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, দধি, অস্নগ্রব্য ও গুরুপাক দ্রব্য ; উরুস্তন্ত 
রোগীর একেবারে পরিত্যাগ করা কর্তব্য । 





শুলরোগ-চিকিৎসা । 


বাতিক শুলের নিদানপুর্ববকলক্ষণ। ব্যায়াম, অঙ্বাদি যানে গমন, 
অত্যন্ত মৈথুন, রাব্রিজাগবণ, অধিক পরিমাণে নীতল জল পান, মটর, মুগ, 
অড়হর এবং কোদোধান্ত তক্ষণ, কুক্ষদ্রব্য ভোজন, আহার জীর্ণ না হইতে 
পুনরায় ভোজন, আঘাত, কথায় ও তিক্তরস বিশিষ্ট দ্রব্য আহার, অঙ্কুরিত 
ধান্সের অন্ন এবং ক্ষীর মত্স্তাদি বিরুদ্ধ দ্রব্য এক সময়ে তোজন, শুক মাংস ও 
শুষ্ক শাক ভোজন, মল, মূত্র, বায়ু, এবং শুক্রের বেগধারণ, শোক; উপবাস, 
অতিরিক্ত হাস্য ও অতিরিক্ত বাক্য উচ্চারণ ( অধিক কথা বলা); এই সমস্ত 
কারণে বায়ুকুপিত হইয়া ছুই পার পৃষ্ঠ, ত্রিকস্থান এবং বস্তিদেশে শূল 
উৎপাদন করে। এই বাতাশ্রিতশলরোগ, ভুক্ত আহার জীর্ণ হইলে, সন্ধ্যা- 
কালে, আকাশ মেঘারৃত হইলে এবং বর্ষা ও শীত খতুতে সহসা অত্যন্ত 
বর্ধিত হয় অথবা মুহুম্মবঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । ইহাতে মল ও অধোবায়ুর 
স্তম্তন এবং স্থগীবদ্ধবৎ বেদনা উপস্থিত হয়। স্বেদক্রিয়া, তৈলাদি মর্দন বা 
বেদনাস্থানে হস্তাদি মর্দন এবং ম্নিগ্ধ ও উক্দ্রব্য ভোজন দ্বার বাতঙ্জনিত 
শুলের উপশম হইয়া থাকে । 


পৈভিক শুলের নিদানপূর্বকলক্ষণ। ক্ষার দ্রব্য বা অতি তীক্ষ, 
অতি-উষ্ণ ও অতি বিাহি দ্রব্য তোজন, তৈলপ।ন, শিশ্ষী, তিল, কুলথকলায়, 
কটু এবং অম্্রস বিশিষ্ট দ্রব্য সেবন, সৌবীর ও সুন্নাবহুল দ্রব্য তক্ষণ, ক্রোধঃ 
অগ্নির উত্তাপ, পরিশ্রম ও রৌদ্রসেবন, অতিরিক্ত মৈথুন এবং বিরুদ্ধ দ্রব্য 
আহার; এই সকল কারণে পিত্ত প্রকৃপিত হইয়া নাভিদেশে শুল উত্পাদন 
করে। এই শুলে রোগীর পিপাসা, মোহ, দাহ, ঘর্ম, যুচ্ছণ, ভ্রম ও দাহবৎ 
পীড়া; এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। মধ্যাহ্ন সময়ে, অর্ধরাত্রে, ভুক্তান্নের 
পরিপাককালে ও শরৎ খতুতে, পৈত্তিক শুলের প্রকোপ বৃদ্ধি হয় এবং শীত- 
খতুতে, শৈত্য ক্রিয়াদ্ারা, স্বাছঘ ও শীতল দ্রব্য আহার দ্বারা পৈত্তিকশূলের 
উপশম হইয়। থাকে । 


৭২৯ আয়ুর্ধেদ-শিক্ষা। 


শ্লৈথ্মিক শুলের নিদানপূর্র্বকলক্ষণ। জল বহুল দেশঙ্গাত বা জলজ 
প্রাণীর মাংস, তক্রকৃক্চিকা, দধি ও তক্র প্রভৃতি দ্রব্য, মাংস, ইচ্ষুরস, পিষ্টক, 
খিচুড়ী, পোলাও প্রভৃতি এবং তিলতুল ও অন্ঠান্ত শ্রেম্বর্ধক দ্রব্য সেবনে 
্নম্া প্রকুপিত হইয়া আমাশয়ে শ্রৈষ্মিক শূল উৎপাদন করে, এই শুলে বমন- 
বেগ, কাপ, দেহের অবসাদ, অরুচি, মুখাদি হইতে জলম্রাব, কোষ্ঠপ্রদেশের 
স্তব্ধতা ও মন্তকে তার ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় । প্রাতঃকালে, শীত ও 
বসস্ত খতৃতে শ্নৈম্মিক শূল অত্যন্ত বর্ধিত হয়। 

বাতপৈতিক শুলের লক্ষণ। পূর্বোক্ত বাতিক ও পৈত্বিক শূলের 
নির্দিষ্ট স্থানে যে শুল জন্মে, তাহাকে বাতপৈত্তিক শুল কহে। ইহাতে জর 
ও দাহ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়। 

বাতশ্নৈত্সিক শুলের লক্ষণ । বস্তি, হৃদয়, পার্খ্ ও পৃষ্ঠ প্রভৃতিস্থানে 
যে শূল প্রকাশ পায়, তাহাকে বাতশ্নৈম্মিক শূল কহে। 

পিত্শ্রৈত্মিক শুলের লক্ষণ । কুক্ষিদেশে, হৃদ ও নাতির মধ্যগলে 
যে শূল প্রকাশ পায়, তাহাকে পিত্বশ্নেত্মিক শূল কহে। 

সান্নিপাতিকশুলের লক্ষণ। পূর্বোক্ত বাতিক, টত্তিক ও খ্নৈ্সিক 
শুলের লক্ষণ সমূহ মিলিত হইলে, তাহাকে সান্নিপাতিক শূল কহে। এই শূল 
অতি কষ্ট দায়ক, বিষ ও বজ্ববৎ তয়াবহ এবং অসাধ্য। 

আমশুলের লক্ষণ । আমশুলে উদরে গুড়গুড় শব্দ, বমনবেগ, 
মন, দেহে ভারবোধ, শরীর আদ্র বস্ত্রাবৃতবৎ বোধ, উদরে বন্ধনবৎ কষ্ট অথবা 
মল ও মৃত্রের অপ্রবৃতিঃ কফ আব এবং পূর্বোক্ত শ্নৈগ্মিক শূলের অন্থান্ত লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। 

পরিণামশুলের লক্ষণ। স্বীয়কারণে প্রকৃপিত বায়ুঃ কফ ও পিত্তের 
সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগকে দূরীকরত পরিণামশুল উৎপাদন করে। 
ভুক্তদ্বব্যের পরিপাক সময়ে পরিণামশলের প্রকোপ বর্ধিত হইয়া থাকে। 


বাতিক পরিণামশুলের লক্ষণ | পরিণামশূলরোগে বায়ু এ্রকুপিত 
হইলে, উদবাগ্মান, উদ্বরে গুড় গুড়, শব্দ, মল ও মুত্রের বদ্ধতা, চিত্তের 
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অস্থিরত। ও কম্প, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়; গ্সিপ্ধ ও উদ ক্রিয়াদ্বারা 
এই রোগের শান্তি হয় । 

পৈত্তিক পরিণামশুলের লক্ষণ । কটু, অন্তর ও লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য 
সেবনে পৈত্তিক পরিণামশুল উৎপন্ন হয়। এই শুলে তৃষ্ণা, দাহ, চিত্তের 
অস্থিরতা ও ঘর্ম; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। শীতক্রিয়াদ্ধারা ও শীতল 
দ্রব্য সেবনে এই শূল প্রশমিত হয়। 

শৈষ্মিক পরিণামশুলের লক্ষণ । পরিণামশূলে শ্লেম্সার প্রকোপ 
লক্ষিত হইলে, বমনবেগ বা বমন ও মৃচ্ছ1 প্রকাশ পায়। এই শূলে বেদনা 
অল্প হয়, কিন্তু তাহ! দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কটু ও তিক্তরপবিশিষ্ট দ্রব্য সেবনে 
এই শূল প্রশমিত হয় । 

দ্বিদৌষজ পরিণামশুলের লক্ষণ । বাতিক ও পৈতিক পরিণাম 
শুলের লক্ষণ একসঙ্গে মিলিত হইলে, তাহাকে বাতপৈত্তিক পরিণাম শুল 
কহে। বাতিক ও প্লৈম্মিক পরিণামশূলের লক্ষণ মিলিত হইলে, তাহাকে 
বাতগ্নৈষ্মিক পরিণামণূল কহে। পৈত্তিক ও গ্নৈগ্মিক পরিণামশুলের লক্ষণ 
মিলিত হইলে, তাহাকে পিস্তশ্রৈপ্মিক পরিণামশূল কহে । 

সান্নিপাতিক পরিণামশুলের লক্ষণ | বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈশ্মিক 
এই তিন প্রকার পরিণাম শুলের লক্ষণ একত্র মিলিত হইলে, তাহাকে সান্নি- 
পাতিক পরিণামশূল কহে। এই সান্নিপাতিক পরিণামশূলাক্রান্ত ব্যক্তির 
মাংস, বল ও অগি ক্ষয়প্রাণ্ত হইলে, রোগ অসাধ্য হয়। 

অন্গদ্রবশুলের লক্ষণ | ভূক্তদ্রব্যের পরিপাক সময়ে বা পরিপাক 
হইলে, যে শূল উপস্থিত হয় এবং যাহা পথ্য, অপথ্য, আহার, অনাহার বা 
কোনও প্রকার নিয়ম প্রতিপালনে প্রশমিত হয় না, তাহাকে অন্নদ্রবশূল 
কহে। এই শুলে বমনদ্বারা পিত্ত উদগীরণ হইলে বেদনা হাস হয়। 


শুলরোগ-চিকিৎসা-বিধি | 


কষ্টদায়ক স্ফোটনবৎ বেদনাঁবিশিষ্ট রোগকে শুলরোগ কহে। সাধারণতঃ 
চলিতভাষায় যাহাকে বেদনা বলা যায়, তাহাই শৃলনামে অভিহিত । 
৯৮ 


৭২২ আয়ুর্বেবেদ-শিক্ষা 


শরীরের ষে কোনও অঙ্গে তীত্রবেদন৷ প্রকাশ পাইলে, তাহাকেই শূল 
বল। যায়। যথা__শিরঃশুল, গাত্রশূ, পৃষ্ঠশুল, কটিশূল ইত্যাদি, কিন্ত 
শ্লশবে সর্বাঙ্গীণশূল প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহীরা শুলরোগমধ্যে 
গণনীয় নহে, অগ্তরে।গের উপসর্গমাত্র । শিরঃশুলাদি শিরোরোগের উপসর্গ- 
মধ্যে গণ্য, হস্ত পদাদি প্রভৃতি স্থানে সময় সময় যে প্রবল বেদন৷ উপস্থিত হয়, 
তাহ! আমবাতাদি রোগের মধ্যে গণ্য, জান্গু, শ্রীব! ও হস্ত প্রভৃতি স্থানে যে 
বেদনা হয় তাহা বাতরোগমধ্যে গণ্য এবং রস ও রক্তের বিকৃতিবশতঃ 
শরীরের স্থানে স্থানে স্ফোটকাদি উৎপন্ন হইলে যে বেদনা হয়, তাহা 
সেই সমস্ত রোগের উপসর্গমধ্যে গণ্য । আঘুর্কেদাচীর্্গণ বাতাদি দোষ- 
ভেদে শুলরোগকে আটতাগে বিভক্ত এবং উহাদের উৎপত্তির স্বত্র 
স্বতপ্্ স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। যথা--বাঁতিক শূল, হৃদয়, পার্খ, পৃষ্ঠ, 
ত্রিক ও বন্তিস্থানে; পৈত্তিক শূল নাতিস্থলে, গ্নৈম্মিক শূল আমাশয়ে ; 
বাতপৈত্তিক শুল নাতিস্থল ও হৃদয়, পার্খ, পৃষ্ঠ, ত্রিক বা বস্তিদেশে, 
বাতখৈম্মিক শূল, বস্তি, হৃদয়, পার্থ ও পুষ্ঠদেশে, পিত্তপ্নৈম্মিক শূল 
কুক্ষিস্থান ও হৃদয়ের মধ্যস্থানে, সান্নিপাতিক শুল এঁ সমস্ত স্থানে এবং 
আমশুল আমাশয়ে উৎপর হইয়া থাকে । উল্লিখিত স্থানপমূহ দ্বার! কোন্শুলে 
কোন্‌ দোষের প্রকোপ, তাহা সহজেই নির্ণয় করা যাঁয়। 'শিরঃশূল, গ্রন্থি- 
শূল £ভ্তি বেদনা তিন্ন ভিন্ন রোগ হইতে উৎপন্ন হয় এবং এ সমস্ত 
রোগে দৌষের প্রকোপবশতঃ শুল উপলব্ধি হইয়া থাকে । সমস্ত শুলরোগেই 
বাতরোগের ন্যায় বায়ুর কর্ৃ্ব বুঝিতে হইবে। যদিও শ্লরোগ ও বাত- 
রোগের ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎস। বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি" স্থানভেদে উভয়ের 
চিকিৎসান্ন অনেকাংশে সাদৃগ্ আছে। অনেকস্থলে বেদনা বাতরোগ- 
জনিত কি শুলরোগজনিত, তাহ। স্থির করা! স্থকঠিন, তথাপি উভয়ের তেদ 
নিরূপণেরও কৌশল আছে। বাত ও শুল উতয় রোগেই হৃদয়, পৃষ্ঠ, 
বক্ষ-স্থল ও পার্খ প্রভৃতি স্থানে বেদনা হয়ঃ তবে বাতরোগে বেদনা 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, পরন্ত ততদূর অপহা হয় না, কিন্তু শূলরোগে 
এ সকলম্থানে অসহা স্ফোটনবৎ বেদন৷ প্রতীয়মান হয় এবং এঁবেদন! 
সময় সময় হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে । ফলতঃ বাতরোগের ও শূলরোগের বেদনার 


শুলরোগ-চিকিৎসা। ৭২৩ 


লক্ষণদ্বারা সহজেই রোগ নির্ণয় করা যাঁয়। শিরঃশূল, সময় সময় এতদূর প্রবল 
হয় যে, তাহাতে রোগীর অত্যন্ত যন্ত্রণা উপলদ্ধি হয় এবং এ বেদনার সময় 
সময় ত্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু উহা! শিরোরোগমধ্যে গণ্য ৷ এতত্ভিত্ন প্রমেহ 
যত্ররুস্ছ » মৃত্রঘাতঃ অশ্মরী ও স্ত্রীলোকের বাধকরোগে বস্তিদেশে অসহা 
বেদনা উপস্থিত হয়। অকীর্ণ আমাশয় ও ক্রিমি প্রভৃতিরোগেও উদরে 
ও নাতিদেশে প্রবল বেদন! হয়, এ সমস্ত বেদনা এ সকল রোগের উপসর্গ ; 
মূলীভূত প্রমেহ, মৃত্রকচ্ছ+ অণ্মরী বা অজীর্ণ প্রভৃতিরোগের প্রশমনের 
সহিত এবেদনাও ক্রমশঃ ভাস পাইরা থাকে ? কিন্তু বাতিকশূল, পৈত্তিক- 
শূল ও শ্লৈম্মিকশুল প্রভৃতি মূলরোগমধ্যে গণ্য ; পরস্ত এ সকল সুনরোদের 
আবার নানাবিধ উপপর্গও প্রকাশ পাইয়া! থাকে । 

বাতিক শুল। বাতিক শূলে হৃদয়, পার্খ, পুষ্ঠ ও ত্রিক প্রভৃতি স্থানে 
বেদন। প্রকাশ পায়, বাতশ্লৈষ্সিক শূলেও বস্তি, হৃদয়, পার্খও পুষ্ঠদেশে বেদন! 
হয়, কিন্তু উভর রোগের অন্তান্য লক্ষণ দ্বারা তেদ নিরূপণ করিবে । হৃদয়, 
পার প্রভৃতি স্থানে বিবিধ রোগেই বেদনা প্রকাশ পায়। অস্পপিত্তরোগেও 
হৃদয় ও পার্খদেশে বেদনা! উৎপন্ন হয় £ হৃদ্রোগে হৃদয়ে অসহা বেদনা উপস্থিত 
হয়। অগ্লপিত্তজনিত শূলরোগের অন্যাগ্ত লক্ষণ দ্বারা মূলীভূত রোগ নিরূপণ 
কৰিয়া! অন্পপিত্তরোগ নাশক ধাত্রীলৌহ, বিগ্যাধরাত্র প্রস্ততি ওষধ প্রদান 
করিলে, এ শুল দূরীভূত হর এবং হৃদ্রোগাধিকারোক্ত ভিন্ন ভিন্ন ওধধ প্রদান 
করিলে হৃৎশুল দূরীভূত হয় । বাতশ্লেম্সার প্রকোপ বশতঃ পার্শ্বে ও পৃষ্ঠে 
সময় সময় বেদনা উৎপন্ন হয় এবং উঞ্ণ ও শ্রেম্সনাশক স্বেদ ও কাথ 
প্রয়োগ করিলে অনেক স্থলে এ বেদন। দূরীভূত হয়। পার্খ ও পৃষ্ঠদেশজাত 
শূল অনেকস্থলে ফুস্ফুসে ও কুস্ফুস্‌ আবরক ত্বকে সর্দি সঞ্চিত হইলে বা 
যকৃতের পকত1 বশতঃ উৎপন্ন হয় ; এ অবস্থায় জর; কাস ব৷ সপ্দি প্রভৃতি লক্ষণ 
প্রকাশ পায় এবং এ শূলে ক্ষয় ও কাপচিকিৎসোক্ত বাসাবলেহ বা! বৃহৎ 
বাসাবলেহ প্রয়োগ দ্বারা সমধিক উপকার পাওয়া যায়। ফুস্ফুসের রোগবশতঃ 
এরূপ শূল হইলে হৃদয়ে বলবতী বেদন। হয়। বস্তিদেশের শূল, প্রমেহ, অশ্মরী, 
ও যুত্রাথাত প্রভৃতি রোগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, এরূপ শূল, চিন্তামণি 
ব৷ চতুম্মুখরস সেবনে এবং বিষ্ুণতৈল বা মধ্যমননারায়ণতৈল প্রতৃতি মর্দনেই 
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দূরীভূত হয়। বায়ুর প্রকোপ বশতঃ যে কোনও স্থানে শূল প্রকাশ পাইলে 
অগ্নিবদ্ধক ও বায়ুর অন্থুলোমক হিঙ্গ-[ছ্ গুড়িকা, স্বল্প অগ্িযুখ চূর্ণ, যোগরাজ- 
গুগগুলু ও বিবিধ কাথ সেবন করিতে দিবে এবং শূলহরণযোগ ও চতুন্ত্থ 
বা চিন্তামণি রস প্রভৃতি ওষধ অন্ুপান ভেদে প্রয়োগ করিবে । রোগীর 
কোষ্ঠবদ্ধত| থাকিলে, মৃদ্বরেচক হরীতকীখণ্ড বা সুকুমার মোদক প্রদান 
করিবে। ফলত: যাহাতে প্রত্যহ ২।১ বার দাস্ত পরিষ্কার হয় ও অগ্থিবল 
বৃদ্ধি পায়, এরূপ লবুপাক পথ্য প্রদান করা একান্ত আবপগ্তক। রোগ পুরাতন 
হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা বিদ্যমান থাকিলে, যোগরাঞ্জ গুগ গুনু* নারিকেলখণ্ড, 
নারিকেলামৃত, চিন্তামণিরস বা খগ্ডামলকী প্রত্ৃতি ওঁষধ বায়ু ও পিত্তের 
প্রকোপ অন্দরে সেবন করিতে দিবে । রোগের পুরাতন অবস্থায়, বিঞ্ুতৈল 
বা মধ্যমনারায়ণ তৈল মালিশ করিলে আরও উপকার হয়। প্রমেহ বা 
বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ বিদ্ভমান থাকিলে এঁ সঙ্গে তাহার জগ্ঠ পৃথক্‌ বধ 
প্রয়োগ কর। একান্ত আবশ্তক | 

পৈভ্তিক শুল : পৈত্তিক শূল নাতিদেশে প্রকাশ পায়। বিবিধ কারণে 
পি্ত প্রকুপিত হইয়। নাভিদেশে পৈত্তিক শুল উৎপাদন করে। ক্রিমিদোষে 
কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, নাতিদেশে শুল উৎপন্ন হয়। অজীর্ণদোষে ,আমবদ্ধ হইলে; 
নাভিদেশে বা অনেক সময় নাভিযূলে বেদন। প্রকাশ পায়। ক্রিমিদোষে 
বেদনা প্রবল হইলে, তজ্জন্ত কোষ্ঠশুদ্ধিকারক হরীতকীখণ্ড এবং বিড়ঙ্গলৌহ 
সেবন করান কর্তব্য। আমবদ্ধ হইয়া নাভিমূলে বেদনা! জন্মিলে ভাস্কর 
লবণ, বৃহৎ অগ্থিমুখচুর্ণ, শুলহরণযোগ প্রভৃতি ওষধ অন্কুপানবিশেষে সেবনে 
উপকার হয়, কিন্ত পৈত্তিক শুল প্রবল হইলে ও তাহার সহিত পিপাসা ও 
দাহ, বিদ্যমান থাকিলে, রোগের প্রথমাবস্থায় মধুসহ ত্রিফলাদি কাথ বা 
গুড়, মধু ও চিনিসহযোগে শতাবর্ধ্যার্দি কাথ পান করিতে দ্দিবে। 
কোষ্ঠবন্ধ থাকিলে হরীতকীখণ্ড বা৷ অগস্ত্চর্ণ প্রাতে বিরেচনার্থ সেবন 
করিতে দ্রবে। রোগের মধ্যাবস্থায় ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে), বিদ্যাধরাত্র বা 
নারিকেলখণ্ড প্রভৃতি ওষধ প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার পাওয়৷ যায়। 
রোগের পুরাতন অবস্থায় নারিকেলামৃত, বিগ্ভাধরাত্র, বৃহৎণ শতাবরীমও্র, 
প্রভৃতি উধধ অতি উপকারী । রোগীর সর্বাঙ্গে দাহ থাকিলে, গুড়,চ্যাদিলৌহ 
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সেবন ও গাত্রে গুড়চ্যাদিতৈল মালিশের ব্যবস্থা করিলে, অসাধারণ 
উপকার হয়। আমদৌষের প্রবলতা ও বমন বিদ্যমান থাকিলে ধাত্রীলৌহ, 
ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে ) ব| সপ্তানৃতলৌহ প্রভ্ুতি ষধ সেবন করান 
আবশ্তক। এই অবস্থায় রোগীর কটু, অগ্ন ও গুরুপাক দ্রব্য সেবন কর! 
কর্তব্য নহে। 

শ্রিথিক শুল। শ্লৈম্িক শূল আমাশয়ে উখিত হইয়া থাকে। এই 


রোগে পাচক অগ্নির দুর্বলতা, বমনবেগ, কাস, দেহের অবসাদ ও অরুচি 
প্রভৃতি লক্ষণ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়। আহার করিবা মাত্র এই বেদন। 
বলবতী হইয্না থাকে। গ্নৈগ্মিক শুলে আমাশয়স্থ আমের পাচনার্থ লঙ্ঘন 
এবং অগ্রিদীপক ওষধ প্রয়োগ একান্ত আবপ্তক। রোগের " প্রথমাবস্থায় 
পঞ্চকোল চুর্ণের সহিত সৈদ্ধবলবণ, সচঙ্গলবণ ও হিং মিশ্রিত করিয়। প্রয়োগ 
করিলে সমধিক উপকার হয়। রোগ পুরাতন অথবা দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হইলে, বৃহৎ নৃপতিবল্লত, শুলবজণীবটিক] বা শুলহরণধোগ প্রভৃতি ওষধ অন্ু- 
পান-ভেদে প্ররোগ করা কর্তব্য, এই সমস্ত ওঁষধ সেবনে অগ্নি সবল হইলে 
এ বেদন। মন্দীভূত হয়। এই আমাশয়োখ বেদনার সহিত পিত্তপ্নৈগ্মিক 
বেদনার তুল্যঠা আছে, যেহেতু পিক্তশ্নৈম্মিক বেদনাও নাতি ও হৃদয়ের 
মধ্যবর্তী আমাশয়ে উৎপন্ন হয়; কিন্তু পিক্তশ্লৈম্মিকশূলে পিন্তজনিত বিবিধ 
লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। গ্নৈশ্মিকশূলের প্রথমাবস্থায় অগ্নিদীপনার্থ 
মহাশঙ্খবটী, ভাঙ্করলবণ বা! স্বল্প-অথ্িমুখচুর্ণ প্রভৃতি ওষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। 
এইসকল উষধ প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে নাঃ 
পরন্ত অনেকস্থলে কেবলমাত্র এসকল ওঁষধ সেবনেই এ শূল নষ্ট হইতে 
দেখ! গিয়াছে। এই রোগে মস্তকে ভার ও দেহে গ্লানিবোধ প্রভৃতি লক্ষণ 
প্রায়শঃ বিগ্ভমান থাকে, সুতরাং রোগীকে উষ্তঙ্গলে স্নান ও উষ্ণজজল পান 
করিতে দিবে এবং রাত্রিতে লঘু আহারের ব্যবস্থা করিবে। 

আমশুল। আমশুলরোগে শ্লৈষ্মিকশূলের ন্যায় বিবিধ উপসর্গ প্রকাশ 
পায়, বিশেষতঃ উদ্রে সময় সময় গুড় গুড়, শব্দ, বমনবেগ ও গাত্রে ভারবোধ 
প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই রোগের প্রথমাবস্থায় পূর্বোক্ত 


২৬ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা । 


শ্লৈশ্মিক শূলের ন্যায় অগ্নিদীপক চতুঃসমদুর্ণ, হিঙ্গ ্টকচূর্ণ বা শূলহরণযোগ 
প্রদান করিবে, রোগ পুরাতন অথবা দীর্ঘকাল স্থারী হইলে, শূলহরণযোগ, 
ভাস্করলবণ বা শূলবজ্তিণী বটিক প্রয়োগ করা কর্তব্য। আমশুলে রোগীকে 
উষ্ণজলে স্নান ও উষ্ণজল শীতল করিয়া! তাহা পান করিতে দিবে । আমের 
পরিপাকার্থ রাত্রিতে অন্নাহার বন্ধ করিয়া লঘুপাঁক পথ্য ব্যবস্থা কর! অবগ্ 
কর্তব্য। আমশুলে বা প্রৈম্মিকশূলে বিরেচক ওঁষধ প্রদান করা কর্তব্য নহে, 
কেবলমাত্র বাতান্ুলোমক, অগ্রিদীপক ও কোষ্ঠশোধক উষধ সকল সেবন 
করিতে দ্িবে। শঙ্খবটী বা মহাশঙ্খবটী প্রভৃতি অগ্নিবর্ধক ওঁষধ এই 
রোগে অতি উপকারী । 

বাতশ্নৈম্মিক শুল। বাতগ্রৈন্মিকশূল ও পূর্বোক্ত বাতিকশূল প্রারশঃ 
একই স্থানে প্রকাশ পায়। হৃদয়, পার্খ, পৃষ্ঠ ও বস্তি স্থানে উক্ত উভয় 
প্রকার শূন্নই প্রকাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু গাত্রে ভারবোধ, অবসন্নতা ও 
কাস প্রভৃতি শ্নেম্মিক শুলের বিশিষ্ট লক্ষণদ্বার! উভয়ের ভেদ নিরূপণ করিয়া 
ওষধ প্রয়োগ করা যায়, বিশেষতঃ এই শুল আমাশয় হইতে উখিত হইয়া 
ক্রমশঃ পুষ্ঠে, পার্খে ও হৃদয়ে ধাবিত হয়, সুতরাং এ অবস্থা রোগ নিরূপণ 
ও তদ্নুযায়ী উষধ প্রয়োগ কঠিন নহে। বাতশ্নৈম্সিকশূলে হৃদয়, পৃষ্ঠ ও পার্খ 
প্রভৃতি স্থানে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বেদনা! প্রকাশ পায় এবং 'রোগী হাটিতে 
বমিতে কষ্টবোধ করে, এই অবস্থার কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, অগ্রিদীপক ও বাত- 
নাশক যোগরাজগুগ গুলু বা রসোনপিগ প্রভৃতি ওষধ সেবন করাইলে 
অনেকস্থলেই সমধিক উপকার পাওয়। যায়, বাতিকশুলেও উহা প্রয়োগ 
করা যাইতে পারে। স্বপ্লঅশ্নিমুখচর্ণ বা হি্গবাগ্চর্ণ প্রভৃতি ওুধধও এই 
অবস্থায় উপকারী; কিন্তু উহাদারা স্থায়ী উপকার লাভ অসম্ভব। সর্বাঙ্গ- 
সুন্দররস এই অবস্থার উৎকৃষ্ট ওষধ, কিন্তু তৎসঙ্গে পূর্বোক্ত বাতনাশক 
উঁধধ প্রয়োগ করাও আবগ্তক। রোগ পুরাতন হইলে পূর্বোক্ত বাতনাশক 
ওঁষধ সেবন ও বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল পৃষ্ঠ, পার্থ প্রভৃতি স্থানে মালিশ করা 
একান্ত আবশ্তক। এই রোগে রোগীর বেদনাস্থলে উষ্ণজলদার! শ্বেদপ্রদান 
ও উষ্ণজল শীতল করিয়া উহাদ্বারা তাহাকে স্নান করান কর্তব্য । গাত্রে 
শীতল বাতাস যাহাতে লাগিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। 


শুলরোগ-চিকিৎসা । ৭২৭ 


কেবল বস্তিদেশে শূল প্রবল হইলে, উহ বাঘুর আধিক্য জন্য বুঝিতে হইবে; 
সুতরাং তজ্জন্ত ব্রিফলালৌহ ব! চিন্তামণিরস প্রভৃতি ওষধ প্রয়োগ করা 
আবপ্তক। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, হরীতকীখণ্ড বা অগন্ত্যচুর্ণ প্রয়োগ 
এবং বস্তিস্থানে বিঝুরতৈল বা সৈন্ধবাগ্য তৈল মালিশ কর! যাইতে পারে। 

পিভক্লৈম্মিকশুল । পিত্তশ্রেশ্মা শ্রিত শল কুক্ষিদেশ, হৃদয় এবং নাভির 
মধাস্থলে প্রকাশ পায়ঃ এই বেদনা নাভি হইতে উখিত হইয়া সমস্ত উদরে 
ব্যাপ্ত হয়, কিন্তু হৃদয়ে উখিত হয় না; বিশেষতঃ যতক্ষণ পর্য্যন্ত বেদন] 
প্রকাশ পায়, ততক্ষণই রোগী যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ও বেদন! নিবৃত্তি হইলে 
আবার সুস্থ হয়। এই বেদনায় অগ্রিমান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পায় এবং 
তিক্তরস সেবনদ্বারা আশ্ত উপকার হইয়া থাকে, কিন্তু উহা ক্ষণিকমাত্রঃ 
স্থারী হয় না। এই রোগে বৃহত্ণ নৃপতিবল্লত, শুলবজ্রিণী বটিকা বা বিদ্যা- 
ধরান্র প্রভৃতি ষধ যথান্ুপাঁনে সেবন করিতে দিবে । রোগের প্রথমাবস্থায় 
নৃপতিবল্লভ, শূলান্তকরস বা রাজবল্লতরস প্রভৃতি ওষধ প্রয়োগ করিলে, 
অনেক উপকার হয়। জর, বাহ, তৃষ্ণ বা বমন থাকিলে, পটোলাদি কাথ 
ব্যবস্থা করিবে । রোগের মধ্যাবস্থায় জর, দাহ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান 
থাকিলেও এ কাথ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কোষ্ঠবদ্ধত থাকিলে, হরী- 
তকীখগ্ড প্রত্যহ* প্রাতে উষ্ণছুপ্ধপহ প্রয়োগ করা কর্তব্য; কিন্তু রোগ 
পুরাতন এবং রোগী কশ হইলে, তখন কেবলমাত্র এ সকল ওষধের উপর 
নির্ভর করা উচিত নহে, চিস্তামণি বা চতুন্মথ প্রতৃতি ওবধও অবস্থাভেদে 
এই সঙ্গে প্রয়োগ করা আবশ্যক । রোগের পুরাতন অবস্থায়, শতাবরীমণ্ডর বা 
বৃহৎ শতাবরীমণ্ুর অতি উপকারী | রোগীর বমন ও দাহ থকিলে ধাত্রীলৌহ 
বা ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে ) ব্যবস্থা করিবে, উহা সেবনে বেদনা, বমন, 
ও দাহ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। এই অবস্থায় গাত্রে গুড়,চীতৈল বা বৃহৎগুড়,চী- 
তৈল মালিশ করিলে আরও উপকার হয়। এই রোগে রোগীকে রাত্রিতে 
অতি লঘুপাঁক পথ্য প্রদ্বান করা কর্তব। 

বাতপৈত্তিকশুল। বাতপিত্াশ্রিত শূল নাভি ও বস্তিদেশে প্রায়শঃ 
প্রকাঁশ পাইয়। থাকে এবং নাতি হইতে আন্ত হইয়া! নিয়দিকে অগ্রসর 
হইতে দেখা যায়। ইহাঁতে কোষ্ঠবন্ধতা, আহারে অরুচি, দাহ ও জ্বর প্রভৃতি 
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লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। সময় সময় কোষ্ঠবদ্ধত| প্রবল হয় এবং প্রজাব 
লাল বা হরিদ্রাবর্ণ হইয়া থাকে । এই রোগ উপস্থিত হইলে, রোগী 
বেদনার যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে । রোগের প্রথম অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য 
হরীতকীখণ্ড ব৷ অগন্ত্যচর্ণ প্রত্যহ প্রাতে প্রয়োগ করা আবশ্যক । বায়ু ও 
পিত্ত শান্তির জন্য চিস্তামণি ব৷ চতুন্মথ প্রভৃতি ওবধ প্রয়োগ করিবে । 
ত্রিফলালৌহ, সপ্তাবৃতলৌহ বা শূলান্তকরস প্রভৃতি উষধ প্রথমা বস্থাপ্ন অতি 
উপকারী । এই সমস্ত ওষধ প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে, প্রায়শঃ অন্য কোন 
ওষধের আবগুকত। হয় না, কিন্ত রোগের মধ্যাবস্থায় ই সমস্ত ওষধ অপেক্ষা 
ধাত্রীলৌহ ( মতান্তরে ))বিদ্যাধরান্র বা নাৰিকেলখণ্ড প্রভৃতি উঁষধ ও তৎ্সঙ্গে 
চিন্তামণি, চতুন্মুখরস বা যোগেন্দ্ররপ প্রয়োগে অধিক উপকার হয় । কোষ্ঠ- 
শুদ্ধির জন্য হরীতকীথণ্ড বা অগন্ত্যচূর্ণ ব্যবস্থা করিবে। রোগ পুরাতন 
হইলে, নারিকেঙগামৃত, বৃহৎ শতাবরীমণ্ডর বা বিদ্যাধরাভ্র ও বৃহৎ বাত- 
চিন্তামণি বা চতুন্মথরস প্রভৃতি ওষধ সেবন ও শূলগজেন্্রতৈল, বিষুতৈল 
বা মহামাষতৈল প্রভৃতি মর্দন করিতে দিবে, ইহাতে ধিশেষ উপকার হয়। 
রোগ পুরাতন এবং রোগীর বয্স অধিক হইলে, এই শূল অত্যন্ত যন্ত্রণা- 
দায়ক হয় £ সুতরাং তখন পুষ্টি ও বলকর পথ্য ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য । 
সানিপাতিকশুল । ব্রিদোবঞ্রনিত শূলরোগে পুর্কোস্ত বাতিক,পৈত্তিক 
ও শ্লৈম্মিক শূলের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । বাতিক, পেত্তিক ও 
শ্লেত্বিক শূলরোগে যে সমস্ত স্থানে বেদন! প্রকাশ পায়; সান্নিপা তিকশুল- 
রোগেও সেই সমস্ত স্থানে অর্থাৎ বস্তি, নাতি, জদয়, পার্খ ও কুক্ষিদেশে 
বেদন৷ প্রকাশ পাব. সুতরাং সান্লিপাতিক শুল 'অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ৷ 
এই রোগের প্রথম অবস্থায় যে দোষের প্রবলতা দ্রেথিবে, সেই দোষ- 
নাশক ওধধ প্রদান করিবে। কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য পৃথক্‌ গুষধ প্রয়োগ একাস্ত 
আবশ্তক। বায়ু বা বাতশ্নেম্সার প্রকোপ থাকিলে, যোগরাজগুগ গুলু, 
প্রভৃতি বিরেচক ও আগ্েয় ওষধ, বাঘু বা বাতপিত্রের প্রবলতা থাকিলে, 
হরীতকীথণ্ড বা অগন্যচুর্ণ প্রভৃতি কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ওঁষধ এবং পিত্ত বা 
পিতশ্লেম্মার প্রবলতা। থাকিলে, হরীতকীখণ্ড বা অবস্থাতেদে অগন্ত্যচুর্ণ প্রয়োগ 
করা কর্তব্য। চিন্তামণি, চতুন্ম্থ, যোগেন্দ্ররস বা মহাবাতচিস্তামণি প্রভৃতি 
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ওষধ বাতপিত্তের প্রবলাবস্থায় সেবন করিতে দিবে । রোগ পুরাতন 
হইলে, শুলগজেন্দ্রতৈল, বিষুতৈল বা! মধ্যমবিষ্ণতৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করা 
কর্তব্য । ত্রিদোষজশুলে ব্রোগীর পথ্যের উপর লক্ষ্য রাখা একাস্ত 
আবশ্তক। এই অবস্থার লঘুপাক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক পথ্যই হিতকর। 
শারীরিক পরিশ্রম, মৈথুন, রৌদ্রসেবা, একবারে পরিত্যাজ্য। সান্নি- 
পাতিকশুলে দোবব্রয়ের তুল্য প্রকোপ পরিলক্ষিত হইলে, স্বল্প অগ্রি- 
মুখচুর্ণ, মহাশঙ্খবটী, বিদ্যাধরাত্র, ধাত্রীলৌহ ও চিন্তামণি বা চতুম্মথ প্রভৃতি 
ওঁষধ বিবেচনা পূর্বক সেবন করিতে দিবে | মহাসৈন্ববাদ্যতৈল বা মহামাষ- 
তৈল অবস্থাভেদে মালিশের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 

পরিণামশুল | পরিণাম শূল পূর্বোক্ত সমস্ত শূল অপেক্ষা 'কষ্টদায়ক | 
এই শুল আবার বাতাদিতেদে পুথক্‌, দ্বন্দ ও মিলিত দৌষতেদে সপ্তবিধ | 
বাতিক পরিণাম শুলে যদিও উদরাত্থান, উদরে গুড় গুড় শব্দ,ও মলমৃত্রের 
বিবদ্ধতা প্রতি বাতজ লক্ষণ প্রকাশ পায়, তথাপি পিতশ্লেম্সার প্রকোপও 
উহার সহিত মিলিতভাবে দুষ্ট হয়। এই রোগের প্রথম অবস্থায় অগিবল- 
বর্ধক স্বল্প অগ্নিমুখচুর্ণ, ভাঙ্করলবণ বা মহাশঙ্খবটী এবং নারিকেলক্ষার, 
বিবেচনা পূর্বক €সবন করিতে দ্রিবে | রোগ প্রবল হইলে শন্ুকাদিগুড়িক 
প্রত্যহ প্রাতে সেবন করাইবে। রোগ পুরাতন হইলে, এ সকল ওষধের 
উপর কেবল নির্ভর না করিয়৷ সামুদ্রাদ্চূর্ণ শঙ্খরসগুড়িকা, গুড়মণ্র, 
তাঁরামও্র বা বিদ্যাঁধরাত্র প্রভৃতি ওষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । 

পরিণাম শুলে পিত্তের প্রকোপ প্রকাশ পাইলে তৃষ্ণা, দাহ ও ঘর্্ম প্রভৃতি 
উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই অবস্থায় সপ্তামৃতলৌহ, পথ্যাদিচুর্ণ বা 
ধাত্রীলৌহ ( মতান্তরে) প্রভৃতি উষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । রোগ পুরাতন 
হইলে ধাত্রীলৌহ ( মতান্তরে ), বিদ্যাধরাভ্র বা তারামণ্র প্রসৃতি বধ 
সেবন করিতে দিবে । 

পরিণামশূলের প্রথমাবস্থায় শ্লেম্ম! প্রবল হইলে, রোগীকে শস্বরসগুড়িকা 
ও কৃষ্ণাদ্যচুর্ণ প্রভৃতি গুঁধধ ও রোগ পুরাতন হইলে, বিদ্যাধরাত্র ও বৃহৎ 
নৃপতিবল্পত বা শঙ্খাদিচুর্ণ প্রভৃতি ওধধ সেবন করিতে দিবে । দুই দোষের 
প্রকোপ থাকিলে, পূর্বোক্ত ত্রিবিধ উধধের মধ্যে বিবেচন! পূর্ব্বক ২৩টী 
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উষধ অথব! চতুঃসমমণ্ডুর। রসমও্ুর বা তারার প্রসূতি অবস্থাতেদে 
বিবেচনা! পুর্্বক সেবন করাইবে। 
অন্নদ্রবশূল। অক্দ্রবশূল ভুক্তানের পরিপাককালে বা ভুক্তান্নের 


পরিপাক অস্তে অথবা! অপরিপাক অবস্থায় উৎপন্ন হয়। এ শূলের নির্দিষ্ট 
কোন সময় নাই। যে পর্য্যন্ত ভুক্তার বমন না হয়, তাবৎ রোগী সুস্থ 
হয় না। অন্নদ্রব শুল দুশ্চিকিতস্ত ব্যাধি, সুতরাং উৎপন্ন হইবামাত্র অতি 
যত্বের সহিত অল্পপিত্ত শূলের ন্ায় ইহার চিকিৎসা করিবে । রোগের 
প্রথমাবস্থায় বাতাঁদিদোষ বিবেচনা করিয়া শঙ্খরসগুড়িকা, সামুদ্রাদ্যচুর্ণ, 
লৌহগুড়িকা বা ধাত্রীলৌহ প্রভৃতি ওঁধধ যথান্ুপানে সেবন করিতে দিবে। 
কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য হরীতকীথণ্ড বা অগন্ত্যচূর্ণ ব্যবস্থা করিবে । রোগ পুরাতন 
হইলে খণ্ডামলকী, গুড়মণ্ডর, ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে ) বা বিদ্যাধরাভ্র অতি 
উপকারী । রোগী কৃশ ও দুর্বল হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধত। থাকিলে, নারিকেলা- 
মৃত বা বৃহৎ নারিকেলখণ্ড প্রভৃতি ওষধও এই সঙ্গে প্রয়োগ করা আবশ্যক। 
পরিণামশূল ও অন্ুদ্রব শূলরোগে ভোজনের পর ও পরিপাকান্তে রোগী 
বেদনায় অস্থির হইয়া উঠে, এই অবস্থায় ভোজনের আদি, মধ্য ও অস্তে 


ধাত্রীলৌহ ব! ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে ) সেবন করাইবে।  ' 
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ভ্রিফলাছ্য কাথ | পৈত্তিক শুলের প্রথম অবস্থায় নাভিযূলে বেদন! 


প্রবল হইলে এবং গাত্রদাহ। কো্ঠবন্ধতা, ভ্রম ও মৃচ্ছ? প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যামান 
থাকিলে, এই কাথ রোগীকে ।* আনা মধুসহ সেবন করিতে দিবে । 

ত্রিফলাগ্ কাথ। হ্রীতকী, আমলা, বহেড়া, নিমছাল, যষ্টিমধু, কট.কী ও সোন্দালফলের 
শাস; এই সকল ভ্্ব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা+ শেষ ৮ তোল! । 

শতাবর্য্যাঁদি কাথ। পৈত্তিক শুলরোগের প্রথমাবস্থায় দাহ, প্র্াবে 

হরিদ্রা বা! রুক্তাত। দৃষ্ট হইলে এবং নাতিষুলে অসন্থ বেদন! থাকিলে, এই 
কাথ রোগীকে গুড়, মধু ও ইচ্ষু চিনিসহ সেবন করিতে দিবে । 

শতীবর্ধ্যাদি কাথ। শতমূলী, যষ্টিমধুং বেড়েলামূল, কুশমুল ও গোক্ষুর ; এই সকল দ্রব্য 
সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । ক্কাথ শীতল হইলে সেব্য। 
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পটোলাদি কাথ | পৈত্তিক বা পিতশ্নৈত্সিক শলরোগের প্রথমাবস্থায় 
রোগীর জ্বর, দাহ, বমন ও কোষ্ঠবদ্ধত1 প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, তাহাকে 
এই ক্কাথ মধু ।* আনাসহ সেবন করিতে দ্রিবে। 
পটোলাদি কাথ। পল তা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও নিমছাল; €ই সকল ভ্রব্য 
সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। 
বিশ্বাদি কাথ। বাতিক শূুনরোগের প্রথমাবন্থায় হৃদয়, পার্খ ও পুষ্ঠ 
প্রভৃতি স্থানে বেদনা হইলে, রোগীকে এই কাথ হিং/* আনা ও কুড় চূর্ণ 
%* আন! সহ সেবন করিতে দিবে । 
বিশ্বাদি কাথ। শুঁঠ, ভেরেপামূল ও ববধান; ইহার। সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ 
তোলা, শেষ ৮ তোলা 
দারুষট.কলেপ । অন্নদ্রবশূল, পরিণামশুল বা অন্য কোন শূলরোগে 
বায়ুর আধিক্য বশতঃ উদ্বরে বেদন! ও গুড়.গুড়, শব্দ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, এই প্রলেপ রোগীর উদরে প্রয়োগ করিবে । 
দারুষটুকলেপ। প্রস্ততবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


বিন্বাগ্চগ্রলেপ। অবনদ্রবশূল ও পরিণামশূল প্রভৃতি রোগে উদরে 
গুড় গুড় শব্দ, বেদনা! ও উদরাঞ্ান প্রভৃতি লক্ষণ বিগ্মান থাকিলে, এই 
প্রলেপ উদরে প্রয়োগ করিবে। 
বিশ্বাদ্চলেপ। বিশ্বমূল, ভেরেগীরমূল, রক্তচিতা, শু ঠ, হিংও সৈপ্ধবলবণ; এই সমস্ত 
সমভাগে একত্র পেষণ"করিয়া উদরে প্রলেপ দিবে । 
যমানিকাদি চূর্ণ | বাতিক শুলরোগে উদরে গুড়, গুড়, শব্দ, কোষ্ঠ- 
বন্ধ, হৃদয়, কটি ও পার স্থানে বেদন! প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ 
উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দ্বিবে। 
যমানিকাদি চূর্ণ। যমানী, হিং, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সচললবণ ও হরীতকী; এই 
সকল ভ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে নিআ্সিত করিবে | মাত্রা |” আনা। 
স্বল্প অগ্রিমুখচুর্ণ ॥ বাতিক, গ্লৈশ্মিকঃ বাতশ্নৈপ্সিক, সান্নিপাতিক এবং 
বাতাধিক পরিণামশূলরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে গুড়, গুড় শব্দ ও বেদনা, 
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এবং কটি, পার্থও পৃষ্ঠ প্রস্ৃতি স্থানে বেদনা ও উদরাগ্মান প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট 
হইলে, এই চূর্ণ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
স্বল্প অগ্রিমুখচূর্ণ। প্রস্ততবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 
চতুঃসমচুর্ণ | আমশুল ও শ্লেম্মিক শুলরোগে অগ্রিমান্দ্য, বমনবেগ ও 
দেহের গুরুত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে উষ্ণজলদহ 
সেবন করিতে দ্িবে। 
চতুঃসমদুর্ণ। যমানী, সৈদ্ধব, হরীতকী ও শুঠ; এই সকল ভ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে 
লইয়া মিশ্রিত করিবে | মাত্রা %* আনা বা।* আনা। 
শঙ্ঘাদিচূর্ণ | সান্নিপাতিক শূলরোগে শ্লেম্সা প্রবল হইলে অর্থাৎ অগ্নি- 
মান্দ্য, মন্তকে ভারবোধ ও কোষ্ঠবদ্ধত। প্রভৃতি উপসর্গের আধিক্য লক্ষিত 
হইলে, এই ওঁষধ রোগীকে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দ্রিবে। 
শঙ্থাদিচূর্ণ। শোধিত শঙ্বভম্ম ॥* তোলা সৈদ্ধবলবণ, শুঠ, পিপুল ও মরিচ ; ইহাদের 
প্রত্যেকের চূর্ণ ।* আমা+ শোৌঁধিত হিং ৮ রি; এই সকল একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা- 
1, আনা। 

_.. পথ্যাদিচূর্ণ॥ পরিণামশূলে পিস্তের ঝা শ্লেশ্সার আধিক্য থাকিলে এবং 
তৃষণ, দ্রাহ, ঘর, বমি বা. বমনবেগ প্রস্ৃতি দৃষ্ট হইলে, এই ওঁষধ রোগীকে ঘ্বত 
ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে । 

পথ্যাদিচূর্ণ। হ্রীতকী, শুঠ ও লৌহচুর্ণ; এই সকল ভ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়! 
মিঅিত করিবে। মাত্রা * আনা। 
কৃষ্তাদ্যচুর্ণ । পরিণামশুলে শ্র্েম্সার প্রকোপ বশতঃ বমনভাব, গাত্র- 
গুরুতা এবং অন্যান্ত উপসর্গ থাকিলে, এই চূর্ণ রোগীকে গুড়ের সহিত সেবন 
করিতে দিবে। 
কষকাগ্ চূর্ণ। পিগ্লী, হরীতকী ও লৌহ ইহাদের চূর্ণ সমপরিমীণে লইয়! মিশ্রিত 
করিবে। মাত্রা ণ* আনা। 
সামুদ্রাছাচুর্ণ। অননদ্রবশূলে ও পরিণামশুলে বাতশ্রেম্মার প্রকোপ 
এবং উদরে গুড় গুড়, শব্দ, মলমুত্রের বিবদ্ধতা ও চিত্তের অস্থিরতা প্রভৃতি 
লক্ষিত হইলে, এই ওধধ রোগীকে উষ্জজলসহ সেবন করিতে দিবে। 
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সামুদ্রাদ্য চূর্ণ। করকচলবণ, সৈদ্ধবলবণ, যবক্ষার, সাজিমাটা, সচললবণ, সাস্তার- 
লবণ, বিটলবণ, দস্তীমুলঃ লৌহ, মণ্ডর, তেউডীমূল এবং ওল; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে 
লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা-* আনা। 


শন্বুকাদিগুড়িকা | পরিণামশুলের প্রবল অবস্থায় রোগী বেদনায় 
অতিভূত হইলে, এই ওঁধধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বাতশ্নৈম্মিক পরি- 
ণাষশুলের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে; ইহা সেবনে আশু বেদন। হাস হয়। 


শশ্ব,কাদি গুড়িকা। শহ্বকভন্ম, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, বিটলবণ, সৈদ্ধবলবণ, সৌবচ্চল- 
লবণ, সামুদ্রলবণ ও করকচলবণ; এই সকল সমভাগে লইয়া কলমীর রসে মর্দন পূর্ববক 
॥* তোলা প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। 


শঙ্খরসগুড়িকা । অন্নদ্রবশূল, বাতিক ও শ্লৈম্মিক পরিণামশূল, 


কুক্ষিশূল এবং পার্খশূল প্রভৃতি রোগে এই ওষধ রোগীকে প্রাতে উষ্ণ জলসহ 
সেবন করিতে দিবে। বাতা শ্রিত অন্ঠান্ত শূলরোগে ইহা! উত্কৃষ্ট। 


শগ্বরসগুড়িকা। তেঁতুলের খোসাভম্ম ৪ তোলা, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবচ্চল- 
লবণ, সান্তারলবণ ও করকচলবণ, ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, শগ্বতম্ম ৯৬ তোলা এবং 
জানীর লেবুর রস /৮ সের, এই সকল একত্র করিয়া মৃছ অগ্রিতে পাক করতঃ খিং, শুঠ, 
পিপুল ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোল! এবং পারদ, গন্ধক ও বিষ ; ইহাদের 
প্রত্যেকের ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া গোড়ালেবুর রসে মর্দন পূর্বক ৩ দিন রৌড্রে শু 
করিবে। বটী২রতি। 


লৌহগুড়িকা ॥. পরিণামশূলে বাতপিত্তের প্রকোপ বশতঃ তৃষা, 


দাহ, মৃদ্ছা এবং মলমৃত্রের বিবদ্ধতাঃ কম্প ও বমন প্রসৃতি প্রকাশ পাইলে 
এবং অন্রদ্রব শূলের যাবতীয় উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন 
করিতে দ্িবে। অন্ুুপান--জল। 

লৌহ্গুড়িকা। লৌহ ১ ভাগ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া প্রত্যেকে ১ ভাগ, পুরাতন 
গুড় ৮ ভাগ ও গোমুত্র ৩২ ভাগ ; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া গুড় পাকের বিধানাম্বসারে 
পাক করিবে। মাত্রা! ॥* তোলা। 


হিঙ্গ দ্য গুড়িকা। বাতিকশুলরোগে কোষ্ঠিবন্ধতা এবং কটি, পৃষ্ঠ ও 


৪৬৪ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা | 
পার্থ প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ষধ রোগীকে সেবন করিতে 
দ্রিবে। অন্থপান-উষ্জজল। 


হিজাগ্ গুড়িকা। হিং, অন্লবেতস, শু , পিপুল, মরিচ, বমানী, সৈন্ধবলবণঃ সচললবণ 
ও বিটলবণ ; এই সকল ভ্রব্য সমভাগে লইয়া টাবালেবুর রসে মিশ্রিত করিয়! গুড়িক! 
প্রন্তুত করিবে। মাত্রা--/ আনা বা।* আন]। 
অগন্ত্যচুর্ণ। পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিক ও অন্দ্রবশূলে রোগীর দাহ, 
ভ্রম, যুচ্ছা, কম্প, শরীরের গ্লানি ও অন্তান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে 
কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, তাহাকে এই ওষধ সেবন করিতে দ্িবে। ইহা প্রাতে 
সেব্য। 
অগস্ত্যচূর্ণ। প্রস্ততবিধি ৪১৩ পৃষ্ঠায় ভষ্টব্য। 
হরীতকীখণ্ড । বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তট্ৈগ্মিক এবং 
অন্যান্য শূলে পিত্তের প্রকোপবশতঃ দাহ, বমন ও মৃচ্ছা প্রভৃতি এবং তৎ্সঙ্গে 
কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, এই গুঁষধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা কোষ্ঠিশুদ্ধি" 
কারক এবং পিত্তনিঃসারক। প্রাতে সেব্য। অন্ুপান-__উষ্কছুগ্ধ। 
হরীতকী খণ্ড। প্রস্ততবিধি ৪১৩ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য। ঃ 
ভাস্করলবণ | গ্নৈম্মিকশূলে ও পরিণামশূলে রোগীর শ্লেম্া প্রবল ও 
অগ্নিমান্দ্য এবং বমন প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ তাহাকে উষ্ণজজলসহ 
প্রত্যহ প্র1তে ব! সন্ধ্যায় সেবন করিতে দবিবে। 
ভাস্করলবণ। প্ররস্ততবিধি ৩৩৬ পৃষ্ঠায় ষ্টব্য। 
যৌগরাজগুগ্গুলু ৷ বাতিক ও বাতশ্নৈম্মিক শূলের নূতন ও পুরাতন 
অবস্থায় হৃদয়, পাশ্ব' এবং পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে 
এই গঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অন্থপান--উষ্জজল। 
যোগরাজ গুগৃগুলু। প্রস্ততবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় র্টব্য। 
রসোনপিণ্। বাতিক ও বাতঙ্মৈম্মিক শূলের নুতন অবস্থায় হৃদয়, 
পার্খও পৃষ্ঠ প্রত্ৃতি স্থানে' বেদনা থাকিলে এবং রোগীর শরীর বাতশ্লেন্- 
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প্রধান হইলে, এই ওষধ তাহাকে উষ্জজলসহ সেবন করিতে দিবে । বাতপিতৃ- 
প্রধান ব্যক্তিকে ইহা! কখনও সেবন করিতে দিবে না। 
রসোনপিও। প্রস্ততবিধি ৬০১ পৃষ্ঠায় ব্য । 
চতুর্মখরস | বাতিক, বাতপৈত্তিক, সান্নিপাতিক এবং পরিণামশূলে 
ও অন্নদ্রবশূলে বায়ু অথব! বাতপিত্ত প্রবল হইলে কিন্বা রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ, 
উদরাগ্মান, কম্প, প্রত্রীবের কষ্টত1 ও জালা! প্রভৃতি উপসর্গ পরিলক্ষিত হইলে, 
এই গঁষধ তাহাকে হরীতকী, আমল! ও বহেড়াতিজান জল এবং মধুসহ 
সেবন করিতে দ্বিবে। 
চতুর্ম,খরস। প্রস্ততবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 
চিন্তামণিরস | বাতিক, বাতপৈত্তিক ও সান্লিপাঁতিকশুলে, রোগীর 
কোষ্ঠবদ্ধতা, কম্প, মৃচ্ছা, উদরাগ্নান ও প্রঅাবে যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, এই ঁধধ তাহাকে হরীতকী, আমল ও বহেড়াতিজান জল এবং 
মধুসহ সেবন করিতে দিবে। 
চিন্তামণিংস। প্রস্তৃতবিধি ৩৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 
বৃহৎ বাতচিন্তামণি । বাতিক, বাতপৈত্তিক ও সান্লিপাতিকশূল- 
রোগে রোগীর শরীর অতি কুশ ও দুর্বল হইলে এবং বায়ুর প্রকোপবশত: 
কম্প, আত্মান, মৃঙ্ছা ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ তাহাকে 
সেবন করিতে দিবে । পরিণাম শুলেও বায়ু ও পিতের প্রকোপ লক্ষিত 
হইলে, এই ওষধ প্রয্নোগ করা যাঁয়। অন্থপাঁন-_হরীতকী, আমলা ও বহেড়া- 
ভিজান জল এবং মধু। 
বৃহৎ বাতচিন্তামণি। প্রস্ততবিধি ৪১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
মহাশঙ্খবটী । শ্লৈগ্মিক, সান্লিপাতিক ও বাতিক পরিণামশূলে, রোগীর 
অন্নিমান্দ্য, উদরে গুড় গুড়. শব্দ, হজম শক্তির অতাব ও বমন প্ররসৃতি লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে, তাহাকে উষ্ণজলসহ আহারের পুর্বে বা পরে ইহার এক- 
বটিক! প্রযোগ করিবে । 
মহাশহ্ববটী। প্রস্ততবিধি ৩৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 


৭৩৬ আয়ুর্ব্বদ-শিক্ষা । 


ধাত্রীলৌহ । পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, সান্লিপাতিক ও টত্তিক পরি- 
ণামশুলে রোগীর দাহ, বমন এবং ধর্ম প্রতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ 
পরিণামশুল ও অন্দ্রবশূলে বমন প্রবল হইলে, ইহার এক বটিক? ভোজনের 
আদিতে, মধ্যে ও অস্তে ঘ্বত ও মধুসহ তাহাকে সেবন করিতে দ্রিবে। 
ধাত্রীলৌহ। প্রস্ততবিধি ১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টবা । 
ধাত্রীলৌহ ( মতীন্তরে )1। বাতপৈত্তিক ও পৈত্তিক পরিণামশূল- 


রোগে পিত্ডের প্রকোৌপবশতঃ বমন, দাহ ও মৃঙ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রবল হইলে, 
ইহার এক বটিকা সেবন করিতে দিবে । এই ওষধ অন্নদ্রব শুলরোগে বমন 
প্রবল হইলে, তোজনের আদি, মধ্য ও অস্তে সেবনে অসাধারণ উপকার হয়। 
অন্নপিত্তরোগেও বমন প্রবল হইলে, ইহা৷ প্রয়োজ্য। 
ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে )। প্রস্ততবিধি ৪০৮ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য। 
বিদ্যাধরাভ্র । পৈত্তিক, পিত্রশ্নৈম্মিক, বাতপৈত্তিক, সান্লিপাতিক 
এবং শ্ৈষ্সিক বা পিত্রপ্নৈত্মিক পরিণামশুল ও অন্দ্রবশলরোগে নাতিমূল, আমা- 
শয় ও বস্তিদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা, এবং বষন, দাহ, কম্প ও ধর্ম ইত্যাদি, 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁধধ রোগীকে ছাগীছুগ্ধ ও ইক্ষুচিনিসহ সেবন 
করিতে দ্িবে। 
বিদ্যাধরাভ্র। প্রস্ততবিধি ৪১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 
ত্রিফলালৌহ । পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিকশূলরোগে নাভিযূল বা বস্তি- 
স্থানে বেদনা এবং কম্প, দাহ, মৃচ্ছা ও বমন প্রভৃতি ল'কণ প্রকাশ পাইলে, 
এই ঁধধ রোগীকে গব্যছুপ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। 
ভ্রিফলালৌহ | হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহাদের সকলের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব" 
সমান লৌহ ; একত্র মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দন করিবে | বটী৩ রতি। 
সপ্তামুতলৌহ । পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক এবং পরিণামশূলে বায়ু ও 
পিত্তের প্রকোপবশতঃ নাতিমূল ব৷ বস্তিদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও তৎসঙ্গে 
বমন, দাহ, মুচ্ছণ ও কম্প প্রস্ৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁধধ রোগীকে 
ছুপ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। 
সপ্তান্বতলৌহ। প্রস্ততবিধি ১৭৯ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য। 


শুলরোগ-চিকিৎসা। ৭৩৭ 


শৃলান্তকরস। পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তপ্মৈত্সিক এবং অননদ্রবশূলে 
পিত্তের আধিক্য বশতঃ বমন, দাহ ও মুচ্ছ? প্রভৃতি এবং নাভিদেশ, বক্ষের 
নিয় বা বস্তিদেশ প্রভৃতি স্থানে শ্ল প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ রোগীকে 
ধনে ও পল্তাতিজান জলসহ সেবন করিতে দিবে। 
শৃলান্তকরস | শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুখা, তেউড়ীমূল ও 
রক্কচিতা; ইহাদের প্রত্যেকে ১ €তাল।, পারদ ॥* তোলা, গন্ধক ॥* তোলা(কজ্জ্রলী ১তোলা) 
এবং লৌহ, অভ্র ও বিডঙ্গ ; ইহাদের প্রত্যেকের চৃর্ণ২ তোলা লইয়া হরীতকী, আমলা ও 
বডেডাব কাখে মন্দন করিবে । বটী ১রতি। 
শুলহরণযোগ | শ্রৈম্মিকশূলে ও আমশুলে, আমাশয়ে বেদমা শরীরে 
তারবোধ, বমন-বেগ ও বিবিধ গ্লানি প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে 
জঙলপহ সেবন করিতে দিবে । ইহ]! বক্কৎ শূলাদিতে প্রয়োগ করা যায়। 
শূলহরণযোগ। প্রস্ত তবিখি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দুষ্টব্য | 
নৃপতিবল্পভ । শ্ৈষ্মিক? পিস্তশ্রৈম্মিক ও আমশূলে রোগীর আমাশয়ে 
বেদন। হইলে এবং বমন-বেগ, গাত্র গুরুতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ- 
প্রকাশ পাইলে, এই ঁষধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান--হরী- 
তকাচুর্ণ ও সৈদ্ধবলবণ। 
নৃপতিবল্লভ। প্রস্ততবিধি ৩৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য! 


বৃহৎ নৃপতিবল্লভ | পৈম্িক ও পিতশ্লৈম্সিকশুল এবং শ্লৈম্মিক পরি- 
পামশুলে রোগীর আমাশয়, নাতি ও হৃদয়ের মধ্যস্থলে বা কুক্ষিদেশে বেদন! 
প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে অগ্রিমান্দ্য, গাত্র-গুরুতা ও বমন-বেগ থাকিলে, 
এই ওধধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । অনুপান- ছাগীছুপ্ধ ব হরীতকী- 
চূর্ণ ও সৈম্ধবলবণ। 

বুহৎ নৃপতিবল্লভ। প্রস্ততবিধি ৩৩৮ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য। 

শুলবজিণী বটিকা। গ্সৈ্সিক, পিভষ্লৈ্মিক এবং আমশুল ও পরিণাম- 

লে পিত্তশ্নেন্ার প্রকোপ তৃষ্ট.হইলে এবং আমাশয়, নাতি ও হাদয়ের 


মধ্যস্থানে বা কুক্ষিদেশে শূল প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ তৎ্সঙ্গে অগ্নিমান্দ্য। 
৩5 


৭৩৮ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা | 


গাত্র-গুরুতা, শরীরের স্তন্ধতা বা বমন-বেগ প্রত্ৃতি থাকিলে, এই গুঁষধ 
রোগীকে ছাগীছুপ্ধপহ সেবন করিতে দিবে। 
শুলবদ্রিণী বটিকা। পারদ, গন্ধক ও লৌহ, ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা, সৌহাগার 
খৈ, হিং রূপ, ্ঠ, শিপুল। মরিচ? হরীতকী, আহলা,বহেড়া, শগীরপালো, দারুচিনি, এলা- 
ইচ* তেজপাতা, তালীশপত্র, জাতীফল, লবঙ্্র যমানী, জীরা ও ধনে; ইহাদের প্রত্যেকের 
চুর্ণ১ তোলা; এই সমুদ্র একত্র করিয়া ছাগীদুদ্ধে মর্দন করিবে। বটী ৫ রতি । 
সর্ববাঙ্গসুন্দর রস। বাতিক বা বাতশ্রৈম্মিকশূলে রোগীর হৃদয়, পার্শ্ব 


বা পুষ্ঠদেশে বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে ঘন্তান্য উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, 
এই ওঁষধ তাহ।কে সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান--শ'ঠ, পিপুল। মব্বিচঃ 
সৌবর্চলবণ, হিং, করঞ্ীবীজচূর্ণ ও উত্চজল । 
সব্বান্গস্বন্দর রম । পারদ, গন্ধক, তা, শু ঠ, বিটূলবণ, সৌবষ্চললবণ, সাম্তারলবণ, কর- 
কচলবণ, মন:শিলা, স্বর্ণমাক্ষিকঃ হরি তাল, নৌপ্য, স্বর্ণ, বঙ্গ ও লৌহ; এই সকল দ্রব্য একত্র 
মিশ্রত করিয়া শর কাথ, জয়স্তটপাভান রস, সিদ্ধিত্র্নস বা কাখ, বামলহাটীর কাখ ও 
ধুতুরাপাতাররস; এই সকল ভ্ুব্যে যথাক্লুনে৭ বার করির| ভাবনা দিবে। বটী৬রতি। 
খণ্ডামলকী | বাঠিক, পৈভ্তিক, অন্নদ্রব শল ও পরিণাম শৃলরোগে 


বাতপিভ্তের প্রকোপবশতঃ বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং নাভি) উদর, 
বা পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও রক্তপিত্তরোগের বিবিধ উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, 
এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান--জল বা ছুগ্ধ। 
খগ্ডামলন্টী। পুরাতন কুম্মাণ্ডের শাস চূর্ণ ৪** তোলা; দুই সের গব্যদ্বৃতে ভাঙ্জিয়া 
লইবে, পরে আমলকীর রস বা ক্কাথ /৪ সের, কুগ্াগুরস /$ সেক্স; একত্র করিয়া! উহাতে 
৪০*তোলা ইচ্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়! লইবে। এই রসে ভাজা বুক্মাগুচুর্ণ দিয়া রীতিমত 
পাক করিবে এবং হাতাদ্বারা আলোড়ন করিয়া গা হইলেই নামাইবে, পাকান্তে শীতল 
হইলে মধু /১ সের এবং পিপুল, জীরা ও ₹”ঠ7; ইহ্থাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১৬ তোলা, মরিচঃ 
চুর্ণ ৮ ভোলা এবং তালীশপত্র ধনে, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাচ» নাগেশর ও যুখা, ইছা- 
দের প্রত্যেকের চুর্ণ ২ তে।লা প্রদ!ন করিবে । নাত্রা-॥* তোলা হইতে ১ তোলা । 
গুড়মণ্ডর | পরিণামশূলে পিত্ত ও শ্লেগ্ার প্রকোপ থাকিলে এবং 
ত 


অন্নদ্রবশূলে রোগীর অগ্নিমান্দ্য, বমন, দাহ বা আহাবান্তে পরিপাককালে 
বা পরিপাকান্তে উদরে অসহথ বেদনা হইলে, এই ওষধ ভোজনের আদিতে? 


শুলরোগ-চিকিৎসা । ৭৩৯ 


মধ্যে ও অস্তে ঘৃত ও মধুসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । অস্্রপিত্তশূল- 
রোগেও ইহা! প্রয়োগ করা যায়। ইহা সেবনে দীর্ঘকালের পরিণাম ও 
অন্নদ্রবশল বিনষ্ট হয়। 

গুড়ম্ডর | পুরাতনগুড়, আমলকী ও হরীতকীচুর্ণ প্রতোকে ৮ তোলা এবং শৌধিত- 
মণ্ডর ২৪ তোলা একত্র করিয়া বত ও মণুদ্ারা মর্দন করিবে। মাত্রা” আনা। 

তারামণ্ডুরগুড়। পরিণাম শুলরোগে পিস্ত ও শ্রেম্সা প্রবল হইলে 

এবং তত্সঙ্গে অগ্রিমান্দ্য, বমন, দাহ ও হুচ্ছণ প্রভৃতি উপসর্গের সহিত উদরে, 
নাভি-মূলে ও আমাশরাদি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ষধ ভোজনের 
আদিতে, মধ্যে ও অস্তে পুত ও মধুপহ সেবন করিতে দিবে।, যে সকল 
রোগীর বমন প্রবল ও অগ্রযান্দ্য বিগ্মান, তাহাদিগের এই ওুঁষধধ সেবনে 
বিশেষ উপকার হয়। 

তারামগ্ডরগুড় | মণ্ডর ৭২ তোলা, গোমুর ১৪৪ তোলা ও পুরাতনগুড় ৭২ তোলাঃ 
একত্র করিয়া ঘাটার হাড়ীতে যথা নয়নে পাক করিবে, অনস্তর বিড়প্র, প্রক্তচিতা, হরীতকী, 
আমলকী, বহেডা, "৪ঠ. পিপুল ও ম্িচ। উতভাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোল। উহাতে 
প্রদান করিবে ও পিগ্ডের ন্যায় গাঢ় ভইচল, উহা স্িদ্ধভাণ্ডে রাখিখে | মাত্রা আনা 
বা, তোলা । ॥ 


শতাবরীঘণ্ডর | বাতিক ও সামিপাতিক শুলরোগে,  বমন, 
দহ, মৃদ্ছণ। ঘর্ধা, পিপাসা ও শিরোবৃর্ণন প্রস্থতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এবং 
নাতিমূল বা বপ্তিদেশে প্রবল বেদন। হইলে, এই উষধ রোগীকে সেবন করিতে 
দিবে । পরিণামশলে বাছু ও পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে এবং ভোজনের 
পরিপাক সময়ে অসহা বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ তোজনের আদি, মধ্য 
ও অস্তে সেবন করিতে দিবে । অঙ্কপান- ছুগ্ধ। 
শতাবরী মণ্ডর। শোধিত মণ্ডুরচূর্ণ ৬৪ ভোলা, শতমুলীর রস ৬৪ তোলা, দধি ৬৪ 
ভোলা, গব্যছুপ্ধ ৬৪ তোলা ও গব্যঘূত ৩২ তোলা ; এই সমুদয় একত পাক করিয়া পিওব 
করিবে । মাত্রা |* আনা বা॥* তোল!। 
ৰ্হৎ শতাবরীমণ্ডুর | বাতিক, পৈভিক ও বাঁতপৈত্তিক শূলরোগে 
নাভিমূলে, পৃষ্ঠে, হৃদয়ে ও পার্সে প্রবল বেদনা হইলে এবং দাহ, বমন, যৃচ্ছণ ও 


48০ আয়ুর্ববেদ-শিক্ষা | 


ঘর্ধ প্রস্থৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঁষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
পিত্তশূলরোগে নাভিমূলে প্রবল বেদন! হইলে ও অন্নদ্রবশূলে ইহা উৎবষ্ট। এই 
ওষধ বাতপিত্তাধিক কৃশ ব্যক্তির পক্ষে অতি ফলদায়ক। অন্ুপান 'হুগ্ধ। 


বৃহৎ শতাবরী ওর মণ্ডর উষ্ণ করিয়া ভ্রিফলাক্কাথে ভিজাইবে, এইরূপে শোধিত 
মণ্ডর ৬৪ তোলা, শতমুলীর রস ৬৪ তোলা, গব্যদধি ৬৪ তৌলা, গব্যছুপ্ধ ৬৪ তোলা, 
আমলকীর রস ৬৪ তোল! ও গব্য ঘ্বৃত ৩২ তোলা, একত্র পাক করিবে এবং পাক শেষ 
হইলে জীর1, ধনে, মুখা, দীরুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, পিপুল ও হরীতকী; ইহাদের 
প্রত্যেকের চূর্ণ ॥* তোলা প্রদান পূর্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা।* আনা। 
রসমণ্ডর | অন্নদ্রব শূলরোগে শ্লেম্বা ও পিত্ত এবং পরিণামশূলে পিত্ত 

বে 


ও শ্নেম্ব। গ্রকুপিত হইলে অথচ উদরে বা আমাশয়ে, পরিপাঁককালে বা 
পরিপাকান্তে প্রবল বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই গুঁষধধ রোগীকে সেবন করিতে 
দিবে | পৈত্তিক ও শ্লৈম্মিক পরিণামশুলেও ইহা অতি উপকারী । পিত্ত- 
জনিত বিবিধরোগে এই উধধ প্রয়োগ করা যায় ও উত্তম ফল হয়। অন্থপান- 
স্বত ও মধু। 
রসমণ্ড,র। হরীতকীচুর্ণ ৩২ তোলা, বিশুদ্ধ মণ্ড,র চূর্ণ ১৬ তোলা, শোধিত গন্ধকচুর্ণ ১৬ 
তোলা, পারদ ৪ তোলা (গন্ধক ও পারদের কজ্জন্পী ); এই সমস্ত একত্র করিয়া ভৃঙ্গরাজরস 
/8 সের ও কেশুতযাররস/৪ সের উহাতে প্রদান পূর্বক লৌহপাত্রে রাখিয়া রৌন্রে শুকাইবে, 
জনন্তর ঘৃত ও মধু সহযোগে সিপ্ধভাণ্ডে রাধিবে । মারা ।* আন]। 
চতুঃসমম গর | পৈত্তিক বা পিভপ্লৈম্মিক পরিণামশুলে রোগীর 


উদ্বরে বেদনা, বমি ও বমনবেগ প্রভৃতি লক্ষণ এবং অস্পদ্রবশূলরোগে অন্ের 
পরিপাকান্তে বা পরিপাক সময়ে উদরে প্রবল বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই 
ঁধধ ভোজনের আদিতে, মধ্যে বা অস্তে শীতল জলসহ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে। 
চতুঃসম মণ্ডর | শোধিত মণ্ডুর ৮ তোলা; পবাঘৃদ্ত ৮ তোলা, মধু ৮ তোলা ও ইক্ুচিনি 
৮ তোলা, এই সমুদয় একত্র করিয়! তাত্রপাত্রে লৌহ দণ্ড দ্বারা মদ্দীন পূর্বক একদিন রৌজে 
ও একরাত্রি শিশিরে স্থাপন করিয়া ঘৃতপাত্রে রাখিয়া দিবে । শাত্র11* আনা। 
নারিকেলখণ্ড | বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক শুলরোগে কোষ্ঠ- 


বন্ধতা,বযন, দাহ ও মৃচ্ছণ প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে এবং রোগীর 


শুলরোগ-চিকিৎসা । ৭8১ 


কশত। ও দুর্বলতা থাকিলে, এই ওষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। 
ইহাতে কোষ্ঠশুদ্ধিও হয়। 

নারিকেলখ€ | স্ুপরু নারিকেলশীস শিলায় পেষণ পূর্বক বন্ত্বারা ছাকিয়া” তাহার 
প্রস গালিয়া ফেলিবে, অনন্তর রৌদ্রে গুদ করিয়া তাহা! হইতে ৬৪ তোলা পরিমীণে লইয়া ৮ 
তোলা দ্বৃতে ভাঞ্জিয়া লইবে, পরে চারিসের নারিকেল জলে ৩২ তোলা ইচ্ষুচিনি গুলিয়া পাক 
করিবে এবং পাঁক শেষ হইলে নামাইয়া উহাতে ধনে, পিপুল, মুখাঃ বংশলোৌচন, জীরা ও কৃষ্ণ- 
জীরা, ইহাদের প্রত্যেকে ॥* তোলা! এবং দারুচিনি, তেজপাঁতা, এলাইচ ও নাগেশ্বর ; ইহাদের 
প্রত্যেকের চূর্ণ ৭* আনা প্রক্ষেপ দির| আলোড়ন করিবে । মাত্রা।* আনা বা॥* তোলা । 


বৃহৎ নারিকেলখণ্ড | বাতিক, পৈত্তিকঃ বাতপৈত্তিক এবং অনলশূলে- 

বমন, কোষ্ঠবদ্ধত, মৃচ্ছ৭ ও শরীরের অত্যন্ত গ্রানি প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ 
, রোগীকে দুগ্ধপহ সেবন করিতে দিবে । ইহা পুষ্টিজনক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকর। 

বৃহৎ নারিকেলখণ্ড। শিলায় পেষিভ এবং বন্ধ দ্বার] পিম্পীড়িত সুপ শুষ্ক নারিকেল- 

শল্ত ৬৪ তোলা ও গবাঘুত ৪* তোলা লইঘ়। একটা তাঁর বা মাটীর পাত্রে অগ্রিতে ভা্জিয়! 

লইবে,অনস্তর নারিকেল জল১৬ সের ও ইন্ষুচিনি ২সের মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া উহার সহিত 

দ্বৃত-ভর্জজিত নারিকেল-শস্ত এৰং শুষশীচুর্ণ ৩২ তোলা ও গব্য দুগ্ধ /২ সের যৃছ্ু অগ্রিতে পাঁক 

করিবে, পাকশেশ হইলে উহাতে বংশলোচন, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, মুখা; দরুচিনি, তেজ- 

পাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, ধনেঃ শিপুল, গঞ্জপিপুল ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ ৪ 

তোলা নিঃক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিবে | মাত্রা 1৭ ভোলা। 


নারিকেলামৃত | পৈভ্তিক, বাতপৈত্তিক এবং পৈত্তিকপরিণামশুল ও 


অন্রদ্রবখল প্রসৃতি রোগে বমন, দ্বাহ, মৃচ্ছণ, উদরে প্রবল বেদন| ও কোষ্ঠ- 
বদ্ধতা থাকিলে, এই ওবধ রোগীকে ছৃদ্ধপহ সেবন করিতে দ্বিবে। 


নারিকেলাম়ৃত। শিলাপিই্ট ও ব্্দ্ধারা নিম্পীড়িত সুপন্ক নারিকেল শহ্য রৌস্রে শুষ্ক 
করিয়। লইবে। অনন্তর তাহার /8 সের ও গব্যঘৃত /৪ সের একত্র করিয়া মুদ অগ্নিতে 
ডাজিয়া, উহাতে নারিকেলঙ্জল ৩২ সের; গবাছুগ্ধ ৩২ সের+ আমলকীর রস /৪ সের, ইক্ষু- 
চিলি ১২]* সের ও গু ঠচুর্ণ /২ সের মিশ্রিত করিয়া একত্র পাক করিবে, গাকশেবে শীতল 
হইলে শুঠ, পিপুল মরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ ও নাগকেশর.+ ইহাদের প্রত্যে- 
কের চুণ৮ তোলা এবং আমলকী, জারা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, গেঠেলা) বংশলোচন ও মুখা 
ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা ও ষধু ৩২ তোলা মিশ্রিত করিয়া স্সিপ্ষভাণ্ডে রাখিবে। 
যাত্রা-॥* তোলা বা ১ তোলা । 


৭৪২ আয়ুর্ষেবেদ-শিক্ষা। 


নারিকেলক্ষার। বাতিক পরিণামশূলে উদরে গুড় গুড়.শব্দ, অসহা 
বেদনা, উদরাধ্ান ও মলমৃত্রের বিবদ্ধতা প্রস্ৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই ওধধ 
রোগীকে পিপুলচুর্ণসহ সেবন করিতে দিবে । 
নারিকেলক্ষার। জলসংঘুক্ত স্বপরু নািকেলের মুখে কুক্ষ ছিদ্র করিয়া তম্মধ্যে সৈদ্ধব- 
লবণ পূর্ণ করতঃ মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে প্রলেপ দিবে, অনন্তর শুষ্ক করিয়া ঘুটের অগ্নিতে 
দগ্ধ করতঃ তাহার যধ্যস্থ শাস গ্রহণ করিবে । মাত্রা আন] বা ॥* তোলা। 
শুলগজেন্দ্রতৈল | বাতিক, পৈতিক ও বাতপৈত্তিকশূলরোগে 
রোগীর নিদ্রার অভাব ও উদরে অসহা বেদন। প্রকাশ পাইলে, এই তৈল 
তাহার উদরে ও সর্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে । 
শু্গজেক্দতৈল | তিলতৈল /৮ সের) মথাবিধি মুচ্ছণপাক কণিবে। ক্কাখ্যব্য-. 
এয়গুমূল, বিশ্বছাল, শোণাছাল, গান্তারীছাল, পাঞুলছাল, গণিয়ারীছাল, শীলপাধী, চাকুলে, 
বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা, জল ৫৫ সের, শেষ ১৩৪০ সের। 
যবধান /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের | ছুপ্ধী১৬ সের। কক্ষদ্ববা-__শু ঠ, জীরা, 


ধনে, পিপুল+ বচ, 'সৈদ্ধব ও কুলপত্র ; ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ ভোলা । যথাশিয়মে তৈল 
পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে | 


বৃহৎ সৈ্ধবাদ্যতৈল | বাতিক ও বাতঙ্লৈস্মিকশূলরোগে কটি, পৃষ্ঠ 
পার্থ প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, এই তৈল তত্তৎস্থানে এবং রোগ পুরাতন 
হইলে, সর্ধাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে । 
বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল। প্রস্ততধিধি ৬১৬ পৃষ্ঠায় দ্রটব্য। 
মধ্যম বিষুটতৈল | বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপঞ্তিকশূলরোগ পুরা 
তন হইলে এবং কটি, পৃষ্ঠ, পার্খ, নাতি ও বস্তিদেশে বেদনা থাকিলে, এই 
তৈল রোগীর নাতি, উদর ও বস্তিস্থানে মালিশ করিতে দিবে। 
মধ্য বিঝুতৈল। প্রস্ততবিধি ৬২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 
মহামাষতৈল। বাতিক ও বাতপৈত্তিক শূলরোগে কটি, পৃষ্ঠ, পাশ্ব; 
নাভি ও বস্তিদেশে বেদনা প্রকাশ পাইলে; এই তৈল তত্ততস্থানে মালিশ 


করিতে দিবে। 
মঙ্হামামতৈল। প্রস্ততবিধি ৬১৮ পৃষ্ঠায় জষ্টবা। 


শুলরোগ-চিকিৎসা । ৭8৩ 


শুলরোগে_ দীহ-চিকিৎসা। 
গুড় চ্যাদি লৌহ। পৈভ্ভিকশূলরোগে হস্ত পদাদিতে দাহ উপস্থিত 
হইলে, এই ই রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পিত্তঙ্জনিত অন্তান্ত রোগে 
দাহ প্রবল হইলেও এই ওষধ প্রয়োগ কর! ধাইতে পারে। অনুপান-- 
গুড়,চীর রস। 
গুড়,চ্যাপি লোহ | প্রস্ত তবিধি ৪৯৬ পৃষ্ঠায় ভরষ্টবা। ৃ 
গুড়চাতৈল। পৈত্তিকশূলরোগে দাহ প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে 
নিপ্রার অতাব ও ুচ্ছণ প্রন্থৃতি বিগ্মান থাকিলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে 
ও মাথায় মালিশ করিতে দিবে। টু 
গুড়,চীতৈল। প্রস্ততবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠায় দরষ্টবা। 
শ্বলরোগে- ভ্বর-চিকিৎসা | 
দ্রাক্ষাি কাথ | শলরোগে অল্প জরবেগ প্রকাশ পাইলে এবং 
দাহ। যুচ্ছণ, বমন ও তৃষা প্রন্থতি ততসঙ্গে বিদ্বমান থাকিলে, এই কাথ 
রোগীকে সেবন করিতে ধিবে। 
দ্রাক্ষাদি কাখ। ভ্রাক্ষা রক্তচন্দন, পর্ু কা, মুখা, কটুকী, গুলঞ্চ, আমলকী, বালা, 
বেণারযুল, লোধ, ইন্দ্রধব, ক্ষেতপাপড়া, ফল্সা, প্রি, ছ্রালভা, বাসক, যষ্টিমধু পল.তাঃ 
চিরতা ও ধনে; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। 
দার্বব্য।দি কথ । শুলরোগে অন্ন জর, দাহ, বমন ও মৃচ্ছ প্রভৃতি 
উপসর্ণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রৌগীকে মেবন করিতে দ্রিবে। 
দার্বব্যাগি ক্কাথ। প্রস্ততবিধি ১১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য 
জীবনানন্দাত্র । শলরোগে অর ও তৎ্সঙ্গে বমন, কাস, অরুচি, 
অগ্রিমান্দ্য বা সময় সময় পাতল। দাস্ত প্রন্থতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই 
ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
জীবনানন্দাত্র। অভ্র৪ তোলা, জীরা ২ তোল! ও ধুতৃরাবীজ২ তোলা; এই সকল 


রব্যের চূর্ণ একত্র করিরা বাসক, কণ্টকারী, আমলকী, মুখা ও গুল ॥ ইহাদের প্রত্যেকের 
₹ তোলা পরিমিত রসে পৃথক্‌ পৃথক্‌ মর্দন করিবে । কটা ১ রতি। 


৭88 আযুর্বেবেদ-শিক্ষা। | 


চিন্তামণিরল। শুলরোগে জ্বর ও তৎসঙ্গে অগ্রিমান্দ্য, কোষ্ঠবন্ধতা 


প্রভৃতি উপসর্গ বিগ্যমান থাকিলে, এই ওধধ আদার রল ও মধুসহ রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে । 


চিন্তামণিরস। পারদ, গন্ধক, তামা, অভ্র, হরীততকী, আমলা, বহেড়া, শু ঠ, পিপুল, 
মরিচ ও দস্তীবীঞ্গ, এই সকল সমানাংশে লইয়া ঘল-ঘসিয়ার রসে মর্দন করিবে ও এ রসে 
৩ বার ভাবনা দিবে। বটী২রতি। 


শুলরোগে_ পথ্য | 


শুলরোগে পুরাতন শালিতগুলের অন্ন বা যবমণ্ড (বালি) অবস্থাহুসারে 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । পটোল, বেতোশাক, শ্জিনারখাড়া, করল, 
বেগুণ, ক্ষুদ্ধ টাকা মৎ্স্যের ঝোল, হিঞ্চাশীক ও পল্ত! প্রভৃতি দ্রব্য 
এবং গরম দুগ্ধ, কিগ্মিস্‌, কয়েবেলঃ উষ্ণজল ও লুপাক দ্রবা এই রোগে 
স্থপথ্য। রাত্রি জাগরণ, ব্যায়াম, গুরুপাক দ্রব্য, রুক্ষদ্রব্য ও রুক্ষাক্রয়া 
এবং স্ত্রী সহবাস সর্বথা পরিত্যাগ করা কর্তব্য । 


উদাবর্ত ও আনাহরোগ-চিকিৎসা 


বায়ুনিরোধ জনিত উদাবর্তের লক্ষণ। অধো বায়ুরোধ জনিত 
উদাবর্তে বায়ু, মল ও মৃত্রের অপ্ররতিঃ শরীরের ছূর্বলত!, বেদনা ও উদরে 
নানাপ্রকার বায়ুজনিত রোগ উৎপন্ন হয়। 

মলরোধ জনিত উদাবর্তের লক্ষণ । মলরোধ অর্থাৎ মলের বেগ 
ধারণবশতঃ উদ্বাবর্ভরোগে উদবরে গুড় গুড় শব্দ; নানাপ্রকাঁর বেদনা, মল- 
নির্ধমন ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

মূত্ররোধ জনিত উদরাবর্তের লক্ষণ | মৃত্রের বেগধারণ জনিত 
উদাবর্তরোগে মৃত্রাশক্ ও লিঙ্গনালে বে'না, মুত্রকচ্ছ, মাথায় বেদনা, শরীরের 
স্তব্ভাব ও কুচ কিতে বন্ধনবৎ যাতন] অনুতব হয়। 


উদাবর্ত ও আনাহরোগ-চিকি ংসা। ৭8৫ 


জ্স্তা অর্থাৎ হাইরোধজনিত উদ্দাবর্তের লক্ষণ । জ্তার বেগধারণ 
বশতঃ উদ্দাবর্তরোগ জন্মিলেঃ ঘাড়ে বেদনা, গলনলীরোধ, শিরোরোগ, চক্ষু- 
রোগ, কর্ণরোগ, নাসারোগ প্রস্ৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। 
অশ্রুরোধজনিত উদীবর্তের লক্ষণ । হর্ষ বা শোকবশতঃ সঞ্জাত 
চক্ষুর জল রুদ্ধ হইলে, মাথা-বেদনা, নেত্রবোগ ও সর্দি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়! 
হাচির বেগজনিত উদ্বাবর্তের লক্ষণ । হাচিরবেগ রুদ্ধ হইলে. 
মন্তকের অর্ধতাগে বা সমস্ত মস্তকে বেদনা, অগ্দিত (বাতরোগ বিশেষ ) ও 
ইন্িয়-শক্তির হাস হইয়া থাকে। 
উদগাররোধজনিত উদ্াবর্তের লক্ষণ । উদগাররোধ জনিত উদ্দা- 
বর্তে বাগুদ্বার! যুখ ও কণ্ঠদেশ পুর্ণ হয় এবং অপ্পষ্টবাক্য নির্গমন, নিঃশ্বাস 
রোধ, স্চীবিদ্ধবৎ বেদন]1 ও হিকা প্রকাশ পাইয়৷ থাকে । 
বমনরোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ | বমনরোধজনিত উদ্াবর্তরোগে 
গাত্রে চুলকণা, কোঠ ব| যগ্ডলাকার চিহ্বের উ২পত্তি, অরুচি, ব্যঙ্গরোগ, 
শোধ, পাও, জর, কুষ্ঠরোগ, বীসর্প ও বমনবেগ প্রকাশ পাইয়া থাকে । 
শুক্ররোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ। শুক্রবেগ ধারণ জনিত উদা 
বর্তরোগ উৎপন্ন হইলে, মৃত্রাশয় মঙছ্বার ও অগুডকোষে বেদনা, শোখ, 
মৃত্ররোধ, শুক্রাশ্নরী, শুক্রত্রাব এবং শুক্র জনিত বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়। 
ক্ষুধ(রোধ জনিত উন্বাবর্তের লক্ষণ । ক্ষুধারোধ বশতঃ উদাবর্ত 
প্রকাশ পাইলে, তন্দ্রা, গাত্রবেদ না, অরুচি, বিনাশ্রমে শ্রমবোধ এবং দর্শন- 
শক্তির ভরা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
তৃষ্তীরোধজনিত উদ্বাবর্তের লক্ষণ | তৃষ্ণারোধ জনিত উদাবর্তরোগে 
কষ্ঠ ও মুখ-শোধ, শ্রবণ-শক্তির হাস ও হৃদয়ে বেদন। প্রকাশ পায়। 
শ্বাসরোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ । পরিশ্রান্ত ব্যক্তির শ্বাসরোধ- 
জনিত উদ্াবর্তরোগ হইলে, হৃত্রোগ, মোহ ও গুল্ম উৎপন্ন হয়। 
নিদ্রোরোধ জনিত উদ্বাবর্তের লক্ষণ | নিপ্রারোধবশতঃ উদ্াবর্তরোগ 


৩৯ 


৭9৬ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা | 


প্রকাশ পাইলে, হাই, গাত্রবেদনা, চক্ষু ও মন্তকে বেদনা এবং তন্া প্রভৃতি 
লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। 


বাতিক উদাবর্তের লক্ষণ। রুক্ষ, কষায়, কটু ও তিকতদ্রব্য-তোজনে 
বাছু কুপিত হইয়া কোষ্ঠদেশে প্রবেশ পূর্বক মল; মূত্র রক্ত, কফ ও মেদোবহা 
আ্োতঃ সমৃহ রুদ্ধ করিয়া মলশোব, হৃদয় ও মূত্রাশয়ে বেদনা, ক্লান্তি ও বমনেচ্ছ 
উপস্থিত করে, স্ৃতরাং অতি কষ্টে রোগীর অখোবায়ও মলত্যাগ হয় এবং 
শ্বাস, কাস, নানিকা হইতে শ্রেন্মা নিঃসরণ, দাহ, পিপাসা, যোহ, জবর, বমন, 
হিকা, শিরোরোগ, চিত্তের চঞ্চলত', শ্রবণ শক্তির হাস ও অন্ঠান্য বিবিধ 
বাতরোগ উৎপন্ন হইয়৷ থাকে । 


আনাহের কারণ পুর্ববক সাধারণ লক্ষণ। আহার জনিত অপকরস 
বা পুত্রীষ বথানিয়মে নির্গত না হইয়া ক্রমশঃ সত ও কুপিত বাযু দ্বারা 
বিবদ্ধ হইলে, তাহাকে আনাহরোগ কহে। 

আমজ আনাহ | এই রোগে পিপাসা, প্রতিষ্ঠায়, মস্তকে জালা, 
আমাশয়ে বেদনা ও তারবোধ, হৃদয়ের স্তব্ধতা এবং উদগারের অ্রবৃত্তি, এই 
সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়। থাকে । 

মলপঞ্চয় জনিত আনাহ | এই রোগে কটি ও পৃষ্ঠের বেদনা, মল ও 


মৃত্রের রোধ; শূল, যুগ্ছা, পুরীব-বমন, শোথ এবং পূর্বোক্ত অলসক রোগের 
আধ্মান ও বাত-নিরে।ধাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। 


উদাবর্ত ও আনাহ-চিকিৎসা-বিবি | 


মলমৃত্রাদির বেগধারণ বশতঃ প্রকুপিত বায়ুর উদ্ধ ও অধোগত 
কার্য্ের ব্যাথাত হইলে, বাঘ উর্ধগমনোনুখ হইয়া উদরে আবর্তের স্ঠায় 
রোগ জন্মারঃ তাহাকে উদাবর্ভ রোগ কহে। উদাবর্ত ও আনাহ এই 
উভয় রোগই বায়ুবিকাব মাত্র, সুতরাং বাতব্যাধিরোগ মধ্যে পরিগণিত । 
কারণ উদ্বাবর্তরোগে বাতব্য।ধিরোগোক্ত গুহ্থগত ও কোষ্ঠগত বাতের অনেক 
লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । এইরূপ আনাহরোগে অলসকরোগ্োক্ত এবং 
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অলসকে বাতব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু উদাবর্ত ও আনাহ বাতজ এবং 
বাতরোগের মধ্যে পরিগণিত হইলেও বায়ু: প্রশমক যে সমস্ত উষধ ও পথ্যাদি 
বাতব্যাধিরোগে উল্লিখিত হইয়াছে, কেবলমাত্র সেই সমস্ত উধধ ও পথ্যাদি 
দ্বারা উদাবর্ত প্রশমিত হয় না, যেহেতু জ.স্তারোগ, ইাচি-বেগ ও অশ্রবেগ 
গ্রস্তির নিরোধ বশতঃ উদ্দাবর্তরোগ উৎপন্ন হইলে, হেতুর বিপরীত 
গুঁধধেরই প্রয়োজন হয়; এই জন্যই উহা! স্বতন্ত্র অধিকারে বিশ্বস্ত হইয়াছে, 
পরস্ত উদ্বাবর্তের সহিত আনাহরোগের চিকিৎসার কোন বিভিন্নতা ন থাকায় 
আনাহরোগও উদাবর্ত অধিকার-ভুক্ত হইরাছে। অশ্মরী ও মৃত্রাঘাতাদি রোগ 
সম্পূর্ণ বাতজ হইলেও যেরূপ আশ্রয় ও দোষতেদে পৃথক্‌ গঁষধ ব্যতীত আরোগ্য 
হয়না, তদ্রুপ উদ্দাবর্ত ও আনাহরোগ বাতব্যাধির অস্তহুক্তি হইলেও উহাদের 
চিকিৎসাকাঁলে পৃথক ওধধের প্রয়োজন হয়। 

অধোগত বাস, মূত্র, জগ্ত। (হাই), অ্ন চেক্ষুর জল), হাচি, উদগার, 
বমন, শুক্র, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রমজনিত শ্বাস এবং নিদ্র। প্রভৃতির বেগরোধ- 
বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয়া উদ্বাবর্ত উৎপাদন করে । 
স্বভাবতঃ এই সমস্ত কারণের নিবৃত্তি কিনব স্বেদ-প্রয়োগ, বস্তি ক্রিয়া ও 
বাতন্র ধধ-দ্বারা বাঘুব্র অ্থলোমতা সম্পাদিত হইলে, এরোগ ছুরীভূত হয়ঃ 
কিন্তু কেবলমাত্র বাতব্যাবি চিকিৎসার প্রধোঞ্জ্য বাত উধধদ্ধারা আরোগ্য 
হর না? তবে সমস্ত উদাবর্তরোগেই বিপবগামী বায়ুকে স্বপথে আনিবার 
জন্য থাবিধি চিকিৎসা অবলম্বন করিতে হর়। 

অধোবামুর নিিরোধবশতঃ উদাবর্ত হইলে, শ্নেহপান, বস্তিক্রিয়া ও 
বর্তিপ্রয়োগ হিতকর। যলরোধজনিত উদ্াবর্তডে মলের তরলতা সম্পাদনার্থ 
বিরেচক ওষধ ও অন্নপানীয়, ব্তিপ্রয়োগ, গাত্রে স্নেহ মর্দন, স্েদ-প্রদান এবং 
বস্তিক্রিয়। একান্ত প্রয়োজনীয়। মুত্ররৌধজনিত উদাবস্তে মৃত্রকারক বিবিধ 
উধধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । জুস্তা অর্থাৎ হাইনিরোধ জনিত উদ্বাবর্তে স্বেদ 
ও শ্নেহ-প্রয়োগ আবশ্তক। অশ্ররোধজনিত উদাবর্তে চক্ষু হইতে জল নিঃসরণ 
করিবার ব্যবস্থা করিবে। এইরূপে বাঘুনাশক বিবিধ ক্রিঘ্বাদ্বার! উদ্বাবর্তত 
রোগের চিকিৎসা করিবে । বাতব্যাধিরোগে সাধারণতঃ বাম়ু-নাশক যেসকল 
ওুষ ধ নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সমস্ত ওষধও উদীবর্তরোগে হিতকর 


৭8৮ আয়ুর্ববদ-শিক্ষ। | 


অধোবায়ু-নিরোধজনিত উদীবর্ত। এই রোগে বাতব্যাধি-চিকিৎসায় 
উক্ত বারিম্বেদ প্রয়োগ করিবে বা উষ্জজল পূর্ণ পাত্রে রোগীকে উপবেশন 
করাইবে। অনন্তর ফলবন্তি বা ত্রিকটাগ্যাবর্তি রোগীর গৃহদেশে প্রদান 
করিবে, ইহাতে বায়ু অন্ুলোম হইয়া! দাস্ত না হইলে, বাতব্যাধি চিকিৎসোক্ত 
নিরূহবস্তি অর্থাৎ বিরেচক ওষধপূর্ণ পিচকারী প্রয়োগ করিবে । এই সমস্ত 
্রিয়াদ্বার৷ দাস্ত হইলে বায়ুর শাস্তি হয়। 

মলবেগরোধজনিত উদ্দাবর্ত | মলবেগধারণ জনিত উদাবর্তরোগে 

যলের তরলতা সম্পাদনার্থ ইচ্ছাভেদীরস, বৈগ্যনাথবটী বা নারাচরস প্রভৃতি 
বিরেচক ওষধ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্ক ) মধ্যে মধ্যে ফলবর্তি বা হিঙ্গ-1গ্য 
ব্তি প্রস্ৃতিও গুহদেশে প্রয়োগ করিবে । রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে 
বিরেচক ঘধ সেবন করা ইয়া উষ্ণজলপূর্ণ পাত্রে ১ঘণ্টাকাল উপবেশন করাইবে, 
অনস্তর গৃহদেশে বর্তি-প্রয়োগ করিবে । বর্তি-প্রয়োগে দাস্ত না হইলে নিরূহ- 
বস্তি (পিচকারি) প্রয়োগ করিবে। বিরেচক ওধধ প্রদ্ানকালে রোগীর 
শারীরিকবল বিবেচন! করিয়া তীক্ষুবীর্ধ্য বা মৃদ্ছবিরেচক ওঁধধ প্রদান করিবে । 
এই রোগে উষ্ণ শ্বেদ-প্রদান ব্যতিরেকে কেবলমাত্র বিরেচক উষধ প্রঞ্জোগ 
'্বার! প্রায়শঃ দাস্ত পরিষ্কার হয় না, ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক ' 

মুত্রবেগরোধজনিত উদাবর্ত। মুত্রের বেগধারণবশতঃ যৃত্র বস্তিদেশে 
সঞ্চিত হইলে, বাম প্রকুপিত হয় ও বায়ুর প্রকোপবশতঃ এই উদাবর্তরো গ 
জন্মে। ইহাতে মৃত্রাশয়ে ও লিঙ্গনালে বেদনা এবং মৃত্রকুচ্ছ তা জন্মে। বামু 
প্রতিলোম হওয়ায় মাথায় বেদনা ও কুচ.কীতে বন্ধনবৎ যগ্রণা অন্থভূত হয়। 
এই রোগে প্রথমতঃ কোষ্ঠতুদ্ধিকারক বৈশ্বানরচুর্ণ ও নারাচচুর্ণ প্রতি 
ওষধ প্রদান করিবে, তাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি না হইপ্সে, ত্রিকট)দ্যাবর্তি বা ফলবস্তি 
গৃহদেশে প্রয়োগ করিবে, কিন্তু ইহাতেও দান্ত পরিষ্কার না হইলে, নিরূহবস্থি 
অর্থাৎ পিচ.কারী প্রয়োগ করিবে । অনস্তর দাস্ত পরিষ্কার হইলে, রোগীকে 
শু্যাদি কাথ বা বরুণাগ্ ক্কাথ সেবন করিতে দিবে । 

জস্তাবেগরোধজনিত উদাবর্ত। এই রোগে স্বেদ-প্রয়োগ ও শ্েহ 

ভ্ব্যাদি পান ও মালি করিতে দিলে বিশেব উপকার সাধিত হয় ।পূর্বে দাত্ত- 
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পরিষ্কার ও বামুর অনুলোমার্থ যে ক্রিয়া বল! হইয়াছে, তাহা অর্থাৎ ফলবর্তি 
ও নিরূহবন্তি প্রভৃতি এই রোগে প্রয়োগ করা আবশ্তক। 


অশ্রবেগনিরোধজনিত উদ্াবর্ত। এই রোগ প্রকাশ পাইলে, তীক্ষ 
অগ্ন চক্ষুতে প্রধান করিবে, উহাতে চক্ষুর জল নির্গত হইলে, রোগীর 
সুখে নিদ্রা যাইবার ব্যবস্থা করিবে এবং রোগীর নিকটে শোক-সাস্তবনাস্চক 
প্রিয় কথা বলিবে। 


ইাচিনিরে।ধজনিত উদ্বাবর্ত। এই রোগ প্রকাশ পাইলে, তৃতরাজ 
বা বড় বিছুটী পত্রের নম্তদ্বার। হাচি জন্মাইবে অথবা শুঠ, পিপুল ও মরিচ 
প্রভৃতি তীক্ষ দ্রব্যের নপ্য এবং সুর্য্যাভিমুখে দর্শনদ্বারা হাচির প্রবর্তন করিবে, 
অর্থাৎ যে সকল দ্রব্যের ভ্রাণে হাচি জন্মে, তাহা প্রয়োগ করিবে এবং উদ্ধী- 
জত্রদেশে স্েহদ্রব্য অর্থাৎ দশমূলতৈলাদি মর্দন এবং স্বেদ-প্রয়োগ কিবে। 
পরস্ত ধূমপান, নস্য গ্রহণ এবং ছাগলাগ্ঘঘ্বত বা বৃহৎ ছাগলাগ্ঘ্বত প্রস্থ তি 
সেবন করিতে দিবে। 

উদগারবেগরেধজনিত উদ্াবর্ত। এই রোগে স্নেহ পদার্থের ধূষ 
রোগীকে গ্রহণ করিতে দিবে। 


বমনবেগরোধজনিত উদাবর্ত। এই রোগে বমনকারক দ্রব্যদ্বারা 
রোগীকে বমন করাইবে এবং লজ্ঘন দিবে ও বিরেচনার্থ নারাচচুর্ণ বা অন্যান্ত 
ওধধ সেবন করিতে দিবে | মাষতৈল বা মহামাঁষতৈল প্রভৃতি মর্দন করাইললে 
আব্ধও তাল হয়। ৃ 

শুক্রবেগরোধজনিত উদাধ্ত। ইহাতে প্রিয়তমা রমণীর সহিত 
রমণের ব্যবস্থা করিবে । এই রোগে ইহাই সর্ধাপেক্ষ। উৎককষ্ট ব্যবস্থা, অধি- 
কন্ত তৃণপঞ্চমূলা'দি দ্রব্যের কক্দ্ধার! প্রস্তত ক্ষীর-পান এবং ছুগ্ধের পিচ.কারী 
ব্যবস্থা কর! যায়। 

ক্ষুধাবেগরোধজনিত উদ্বাবর্ত | এই রোগে হিদ্ধণ উষ্ণ) লগ এবং 
রুচিকারক অথচ অন্ন ভোঞ্জন ও সুগঞ্চি পুশ্পের আন্ব।ণ হিতকর। 

প্রিপাসাবেগরোধজনিত উদ্বাবর্তরোগ | এই রোগে সর্বপ্রকার 
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শীতল ক্রিয়া, কর্প,রবাসিত সুণীতল জল অল্প অল্প পান ও শীতল যবাগু 
ভক্ষণ উপকারী । 

শ্রমবশতঃ শ্বামরোধজনিত উদ্াবর্ত । এই রোগ প্রকাশ পাইলে, 
রোগীকে বিশ্রাম এবং মাংসরদসংযুক্ত অন্ন তোজন করিতে (দিবে । 

নিদ্রাবেগরোধজনিত উদাবর্ত। এই রোগে ইক্ষুচিনিসংযুক্হপ্ধ- 
পান, গাত্র-মর্দন, স্থকোমল শব্যায় শয়ন, নিদ্রা ও প্রিয়বাক্য রোগীর পক্ষে 
হিতকর। 

রুক্ষািদ্রব্যসেবনজনিত উদাবর্ত। এই রোগে ঘ্বতলিপ্ত হি্গাদ্ব- 
বন্তি গৃহ্ৃদেশে প্রয়োগ করিবে এবং বায়ুর প্রকোপ প্রশমিত করিবার নিমিত্ত 
অন্যান্য বধ ব্যবস্থা করিবে। 

আনাহ। উদাবর্ভরোগে যেসমস্ত যোগ ও উষধ ব্যবস্থা করা! হইল, 
আনাহরোগেও সেই সকল যোগ অর্থাৎ ফলবর্তি, নিরূহবস্তি ও উষ্ণজজলের 
স্বেদ্ প্রভৃতি এবং ত্রির্তাদি গুড়িকা ও বচাগ্ঘচুর্ণ প্রভৃতি সেবনের ব্যবস্থা 
করা যায়। কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, বিরেচনার্থ নারাচচুর্ণ সেবন করিতে দিবে । 
জর, বমন, হিকা, শিরোরোগ ও সর্দি প্রনৃতি লক্ষণ, প্রকাশ পাইলে 
প্রথমতঃ কোষ্ঠশোধক ওধধ প্রদান করিবে, পরে জ্বরের জন্ত অবস্থাতেদে 
চতুর্দশাঙ্গকাথ, দ্রাক্ষাদিকাথ এবং দাহ ও বমন প্রভৃতির জন্ট দাহমঞ্জরী ও 
অন্যান্ত যোগ সেবন করিতে দিবে । কিন্তু কোষ্ঠশ্ুদ্ধিকারক ওঁধধ সেবন না 
করাইলে, বমন ও হিন্ধ প্রস্তুতি উপদ্রব অন্ত কোন ওধধেই নষ্ট হয় না; 
অতএব যাহাতে দ্বাস্ত পরিষ্কার হর, এরূপ ওধধ সর্বাগ্রে প্রধান করা 
আবশ্তক। 

উদাবর্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা বশতঃ কটি, পুষ্ঠ, হ্বদয় ও ভ্রিক 

প্রস্ৃতি স্থানে বেদনা৷ প্রকাশ পাইয়া থাকে, উহা! বিরেচন ষধ দ্বারা দূরীভূত 
হয়। ভেদক এবং অগ্িবদ্ধক ওষধই এই উভয় রোগে একমাত্র উপকারী । 

আনাহরোগ । আনাহরোগে উদরে বায়ুস্তস্তিত হয় এবং বাস্ধুর উর্ধধ 
ও অধোগামিনী ক্রিয়া একেবারে হ্রাস হয়। এই রোগের প্রথমাবস্থায় বমন বা 
বিরেচনার্থ তই উষধ প্রয়োগ করা যায়, কিছুতেই উপকার পাওয়। যায় না। 


উদাবর্ত ও আনাহরোগ-চিকিৎসা । ৭৫১ 


রোগের প্রথমাবস্থায় উদ্রে দ্রারুষটুক-প্রলেপ বা যব-প্রলেপ প্রদান ও 
উষ্ণজলের স্বেদর পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে এবং মধ্যে মধ্যে ফলবর্তি বা 
ত্রিকটখাদি বস্তি প্রয়োগ করিবে । এই সকল ক্রিয়াদ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, 
সহজেই রোগ ভ্রাস হয়, কিন্তু বায়ু ক্রমশঃ স্তম্ভিত হইলে, উদরস্থ স্তস্ভিত 
বায়ুর হ্রাস কর! কষ্টকর হইয়! উঠে, এমতাবস্থায় রোগীকে উষ্ণজল-পূর্ণ পাত্রে 
বসাইলে অপাধারণ উপকার হয়। একটী বৃহৎ পাত্রে উষ্চজল বািয়া 
তন্মধ্যে রোগীকে এমততাবে বসাইবে, যেন রোগীর উদর পর্যযস্ত জলমগ্র হয় । 
এই ভাবে অর্দঘণ্টা পর্য্যন্ত অন্ততঃ জলমধ্যে উপবেশন করা কর্তব্য। অনন্তর 
রোগীকে স্বল্প-অগ্রিমুখচুর্ণ বা বৈশ্বানরচর্ণ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। 
অবস্থাতেদে বা দীর্ঘকাল হইতে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, বৃহৎ ইচ্ছাতেদীরস 
১বটা জলদহ সেবন করাইবে। যদি রোগীর স্তম্ভিত বায়ুর প্রভাব হ্রাস হয়, 
অর্থাৎ উদরের স্ফীতি হাস হওয়ায় উদর নরমবোধ হয়, তাহ! হইলে, 
ফলবন্তি বা ত্রিকটুকাগ্তাবঞ্তি গুহাদেশে প্রদান করিবে । উহাতে দাস্ত ন 
হইলে, বাতব্যাধি-চিকিৎসার প্রযোজ্য নিরূহবস্তি (পিচকারী) প্রয়োগ করিবে) 
এই পিচ.কারী প্রঞ্জোগ করিলে কুপিতমল নিঞ্গত হইয়! বায়ুর প্রকোপ হ্রাস 
হইয়। থাকে । এই রূপে ঘে পর্্যস্ত বায়ু একেবারে হাস না হয়, তাবৎ 
রোগীকে মুহুমুহঃ স্বেদ প্রদান করিবে ও উষ্ণজল পূর্ণ পাত্রে উপবেশন 
করাইবে। অনেকস্থলে রোগ পুরাতন হইলে, একদিনে বায়ুর স্তম্ভিত 
ভাব একেবারে দুরীভূত ন। হইতেও পরে, এমতাবস্থায় রোগের স্থায়ী 
কাল পধ্যস্ত প্রত্যহ এইরূপ চিকিৎসা করিবে । রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক না 
হওয়া পর্যযস্ত লঙ্ঘন ব| লথু আহারের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। অনন্তর উদরস্থ 
বায়ু হাস ও ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, রোগীকে সাগ্ড সেবন করিতে দিবে 
এবং রোগ পুনর্ধার বদ্ধিত হইতে না পারে, তজ্জন্ত স্বক্প-অগ্রিমুখচুর্ণ- 
বৈশ্বানরচূর্ণ বা হিঙ্গাগ্চুর্ণ গ্রস্ৃতি বায়ুর অন্ুলোমকারক ওঁধধ ও দাস্ত 
পরিষ্কারের জন্য নারাচচুর্ণ বা নারাচরস অবস্থাতেদে রোগীকে প্রষ্োগ 
করিবে। অনন্তর ক্রমশঃ ক্ষুধাবৃদ্ধি হইলে; মধ্যাঞ্ঠে পুরাতন তখঙুলের অন্ন ও 
রাত্রিতে ছুপ্ধাগ্ড সেবন করিতে দিবে । এইরূপভাবে চিকিৎসাদ্বারা রোগ 
ক্রমশঃ হাস অর্থাৎ উদরাগ্যান নিবৃত্ত ও প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, তৎসঙ্গে 
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বথারীতি ক্ষুধারও উদ্রেক হইতে থাকে । তখন রোঁগ দূরীভূত হইয়াছে 
বলিয়া বুঝিতে পারিবে । 
উদদাবর্ত ও আনাহরোগে-উষধ। 
ফলবর্তি। উদাবর্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ও তঙজ্জন্ত কটি, পৃষ্ঠ, 
প্রভৃতি স্থানে বেদনা! এবং হৃৎশূল, বস্তিশূল, প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব প্রকাশ 
পাইলে, এই বর্তি রোগীর গুহদ্বারে প্রয়োগ করিবে। 
ফলবর্তি। প্রস্ততবিধি ৩৯০ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 
হিঙ্গবীদ্যাবর্তি। উদাধর্তরোগে কোষ্টবদ্ধতা এবং তজজন্ কটিশূল, 
বস্তিশূল, হারয়বেদনা ও শ্বাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই বর্তি রোগীর গুহা- 
দ্বারে প্রয়োগ করিবে । 
হি্দ্যাবর্তি। প্রস্ততবিধি ৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্। 
ত্রিকটুকাদ্যবর্তি। উদাবর্ভরোগে, বস্তিশল, কটিশুল, হৃদরবেদন! 
ও পার্থবেদন! গ্রসৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই বন্তি রোগীর গুহ্যদেশে 
প্রয়োগ করিবে । 
ত্রিকট,কাদ্যাবর্তি। প্রস্ততবিধি ৬* পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
ব্রিবতাদি গুড়িক1 | উদ্াবর্ভ ও আনাহ রোগে কোষ্িবন্ধতা এবং 
ত্রিক ও পৃষ্ঠ প্রস্তুতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ওউধধ উষ্ণ জলসহ 
রোগীকে দেবন করিতে দিবে । ইহা! সেবনে দাস্ত পরিষ্কার হইলে, এসমস্ত 
উপপ্রৰ দুরী ভূত হয়। 
তিবৃতাদি গুড়িকাঁ। তেউড়ীমূল ছুই ভাগ, পিপুল ঢারিভাগ, হ্রীতকী পাঁচভাগ ও 
পুরাতনগুড় এগার ভাগ ঃ এই সমস্ত একত্র মর্দন করিবে । মাত্রী-1* আনা বা॥* তোলা। 
বচাদ্যচুর্ণ | উদাবর্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠবদ্ধত1 এবং তজ্জন্ত উদগার, 
বন, অগ্নিমান্দ্য ও বমনেচ্ছ! প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই বধ 


রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে । 
খচাদ্যচুর্ণ। বচ; হরীতকী, রক্তচিতা, যবক্ষার, পিপুল, আতইষ ও কুড়; ট্হাদের চূর্ণ 
সমভাঁগে একত্র মিশ্রিত করিবে | মাত্রা_ছুই আন1। 
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হিঙ্গছাচুর্ণ | উদ্বাবর্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠবদ্ধত1 এবং উদবাশ্বান 


প্রভৃতি উপসর্গ প্রবল হইলে, এই ওধধ রোগীকে উষ্ণজ্পসহ সেবন করাইবে। 
হিাদ্যচুর্ণ। প্রস্ততবিধি ৫৯২ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। 
নারাচচুর্ণ | উদাবর্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠ বন্ধতা এবং তজ্জগ্য পাশ 
শূল ও কটিশ্ল প্রহৃতি উপপর্গ প্রকাশ পাইলে, এই উষধ রোগীকে ভোজ- 
নের পূর্বে মধুর সহিত চাটিয়া খাইতে দিবে। 
নারাচচুর্ণ। প্রস্ততবিধি ৪৪৮ পৃষ্ঠায় ুষ্টব্য। 
গুড়া্টক। উদাবর্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে 
এবং কটি, পৃষ্ঠ ও ত্রিকস্থানে তঞ্জনিত বেদনা ও বমন এবং জর প্রস্ৃতি 
উপসর্গ থাকিলে, এই বধ রোগীকে পরাতে জলসহ সেবন করিতে দিবে। 
প্লীহা, গুল্ম এবং পাু প্রন্থতি রোগেও এই গুঁষধ প্রয়োগ করা যায়। 
গুড়াষ্টক। "৪, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, তেউডীমূলঃ দ্তীমূল ও রক্তচিতা ; ইহাদের 
প্রতোকের চূর্ণ মভাগ ও নির্ববসমান পুরাতন গুড় একত্র মর্দন করিবে। বটা ৬ বুতি। 
বৈশ্বানরচূর্ণ | উদাবর্ত ও আনাহরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ হইলে এবং 
কটি, পৃষ্ঠ ও ত্রিক প্রভৃতি স্থানে বেদন! প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ উষ্ণজলপহ 
তাহাকে সেবন করিতে দিবে । 
বৈশ্বানর চূর্ণ। প্রস্ততবিধি ৪৫৯ পৃষ্ঠায় ভরষ্ট্ব্য। 


রণ 


বৈদ্যনাথবটা | উদ্বাবর্ত ও আনাহরোগে রোগীর কোঠ্ঠবদ্ধ ও তজ্জন্য 
কটি, পৃষ্ঠাদিতে বেদন৷ প্রকাশ পাইলে, এই উষধ তাহাকে উষ্ণজলসহ সেবন 
করিতে দিবে । 


বৈদ্যনাথ বটী। হরীতকী, শু ঠ, পিনুল, মরিচ ও রসসিন্দুর ; ইহাদের প্রতোকে ১ ভাগ 
ও শোধিত জয়পাল ২ ভাগ; এই নমগ্ত একত্র করিয়া খুলকুড়ী ও আমরুলরসে ঘথাক্রমে 


মর্দন করিবে। বটী ১ রতি। 
নারাচরস | উদ্রাবর্ত ও আনাহরোগে রোগীর কোষ্ঠবন্ধতা ও 
তজ্জনিত বিবিধ উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ তাহাকে সেবন করিতে 
দিবে। অন্পান--জল। 
৩২ 


শ৫৪ আয়ুর্েদ-শিক্ষা । 


নারাচরস। ধ্লস, গন্ধক ও রত; উহাদের প্রতোকে ১ ভাগ, সোহাগার খৈ, পিপুল ও 
শুঠ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ ভাগ” সর্দপমান নিষ্তব দস্তীবীজ ঃ এই সমুদয় সীজের ক্ষীরে 
তিনদিন ঘর্দন করিয়া একটা নারিকেলের মধো স্থাপন-পৃর্বক প্রবল অগ্রিতে পাক করিবে । 
মাত্রা দুই রৃতি। 

বৃহৎ ইচ্ছাভেদীরস । মলরোধঙ্গনিহ উদ্বাবর্ভ ও আনাহরোগে 
কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, এই উষধ রোগীকে জলসহ সেবন করিতে দ্বিবে। 


বৃহৎ ইচ্ছাভেদীরস। রল, গন্ধক, মগিচ ও সোহাগার গৈও এই সমুদয় সনভাগ, 
তেউদ্রীমূল ও আতইমচুর্ণ প্রতোকে গঞ্ধকের দি 


টের 


নথ ও শোধিত জৈপালবীঙ্জ নয়গ্ুণ ২ এই 
সকল চূর্ণ একত্র করিয়া আকদ্দপ|তার ধসে নকন পুর্বক দুটের অগ্সিতে পুটপক করিনে। 
বটা১ রতি, 


শুফমূলাদ্যদ্বত | উদাবগ্তরোগ পুরাতন হইলে এবং বায়ুর প্রকোপ 
বশতঃ কটি, পৃষ্ঠ ও প্রিকন্থানাদিতে বেদন! থাকিলে, এই ঘত রোগীকে উষ্ণ" 
ছুপ্ধনহ পেবন করিতে দ্রিবে। 

শুছদুলাদা ঘৃত। গবাত /4 ফের । ধথাশিরাদে মুগ্ছণাক বরিবে। ক্কাথ্য দ্রব্য 
মূল'» আদা, পুনর্ববা, বি্ছাল্‌, শে।ণ ছাল, গান্থারছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল ও 
পোন্দাল ফল; এই সকল ছুব্য সননভাগে নদিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সেরঃ শেন ১৬ সের । 
যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লউবে | মাজা অদ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা । 

উদাবর্তরে টা | 
চতুর্দশাঙ্গ কাথ । উদ্দানর্ভরোকে অল্প জর ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ এবং 

কটি, পৃষ্ঠাদিস্কানে বেদনা থাকিলে, এই ক্কাথে তেউড়ীমূল চুর্ণ ॥* তোল 
প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিনে 

চতুর্দশাঙগ রাখ । প্রস্ততবিধি ৭৬ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টবা। 


দ্রোক্ষাদি কাথ | উদ্বাণর্ভরোগে বায় ও পিশ্ত প্রবল হলে এবং তৎসঙ্গে 
কোষ্ঠবদ্ধঃ বমন, দাহ ও ঘুচ্ছণথাকিলে অথবা বেকালে অল্প জর প্রকাশ 
পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করতে দিবে । 

ত্রাঙ্ষাদি কাথ। প্রস্তাতবিখি ৭১ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। 


দ্ূশমূল কাথ | উদাবর্ভব্লোগে কোষ্ঠবদ্ধ। কটি ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা, 


উদাবর্ত ও আনাহরোগ-চিকিৎসা । ৭৫৫ 


মাথায় ভার 'ও অল্পজ্বর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই কাঁথে সোন্দালের শাস 
॥০ তোলা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। 
দশমূল ক্কাথ। প্রস্ততবিধি ৬৭ পুষ্ঠায় তষ্টবা। 
উদ্াবর্তরোগে-_বেদন।-চিকিৎসা। 
বাল্রামপ্তক 1 উদাবর্ভরে!গের মধ্যাবস্থার কোষ্ঠবদ্ধতা ও তৎ্সঙ্গে 
কটি, পৃষ্ঠ এবং প্রিকস্থান প্রনৃতিতে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই কাথে 
এরও তৈল 1” তোলা প্রক্ষেপ দিয়! রোগীকে পেবন কর্তিতে দিবে। 
রাক্সাসপ্তক | পরস্ততাবধি ৫৮৭ পুঠায় পরষ্টণ। | 
আমবাতা।রিবটিক। | উদ্|বও্ঁরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় কটি, 
পৃষ্ঠ ও প্রিক প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রবল হইলে, এই ওঁষধ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে। অন্থপান_উঞ্চজল। 
আদবাতারি বটিকা। প্রস্তৃতবিধি ৬০৯ পৃষ্ঠায় জুষ্টব্য। 
যোগরাজ গুগগুলু। উদাব্ ও আনাহরে।গের মধ্য বা পুরাতন 
অবস্থার কোষ্ঠবদ্ধ ও ততসর্গে কটি, পুষ্ঠ, হৃদয়, ত্রিক ও শিরোদেশে বেদন! 
থাকিলে, এই ওধঘধ রোগাকে উঞ্ণজলপহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। 
বোগরাজ গুগ গুলু। প্রস্ততাবধ ৪৫০ পৃঠায় পরষ্টবা। 
বৃহৎ ছাগলাদ্য ৃত। উদার ও আনাহরোগের পুরাতন অবস্থাত্ন 
রোগীর বারুপিত্ত প্রবল হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতার সহিত কটি, পৃষ্ঠ, পাশ্ব ও 
শিবোদেশে অল্প বেদনা ও শারীরিক দুর্দলতা থাকিলে, এই উবধ তাহাকে 
উঞ্ণ ছুগ্ধপূহ অপরাহ্ছে সেবন করিতে দিবে । 
বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত। প্রন্তক্ধি ৬১২ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। 


উদ্াবর্ত ও আনাহরোগে-__ পথ্য । 


উদ্রাবর্ত ও আনাহরোগের প্রথম অবস্থায় লঙ্ঘন, তৎ্পরে সাগু বা খৈর- 
মণ্ড প্রভৃতি লঘু পথ্য রোগীকে প্রদান করিবে) অনন্তর রোগ ক্রমশঃ হাস 
হইলে, পুরাতন শালিতগুলের অন্ন, ক্ষুদ্র টাটকা মৎ্স্যের ঝোল, কচি মুলা, 


৭৫৬ আয়ুর্বধদ-শিক্ষ।। 


পটোল, কচিবেগুপ, ওল, শজিনাশক, মুগের যূষ ও মস্থর যুষ প্রভৃতি সেবন 
করিতে দ্রিবে। যে সকল দ্রব্য লঘুপাক ও কোষ্ঠ-শৌধক, তাহাই এই রোগে 
হিতকর। গুরুপাক দ্রব্য, দধি ও সংযোগ-বিরুদ্ধ দ্রব্য এবং যে সকল দ্রব্য 
দীর্ঘকালে পরিপাক হয় অর্থাৎ ক্ষীর, দধি, পোলাও, মিষ্টান্ন ও যিঠাই প্রভৃতি 
এই রোগে একবারে সেবন নিষেধ । যে খতুতে এই রোগ উৎপন্ন হয়, 
সেই সময় হইতে বৎসরাধিক কাল বিশেষ সাবধানে রোগীকে আহার 
বিহার করিতে দিবে । বিশেষতঃ যাহাতে কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়, এরপ ভ্রব্য নিয়ম 
পুর্ধক সেবনের ব্যবস্থা করিবে। শারীরিক পরিশ্রম ও স্ত্রীসহবাস প্রভৃতি 
যতদুর সম্ভব বর্জন করা উচিত । 


গুল্মরোগ-চিকিৎসা । 


গুলারোগের সাধারণ লক্ষণ | অরুচি, অতি কষ্টে মল ও মূত্র ত্যাগ, 
বাঘুর প্রকোপ, উদরে নানারূপ শব, শ্বাস, হিকা ও উদরে বায়ু পৃর্ণতা ? গুল্প- 
রোগে সাধারণতঃ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

বাতিকগুল্মের নিদানপুর্ববক লক্ষণ । অপময়ে তোঙ্গন, অধিক বা 
অল্প মাত্রায় তোজন, রুক্ষদ্রব্য তোক্গন ও পান, বিরুদ্ধ কর্ম, মলমূত্রাদির 
বেগ-ধারণ, শোক, অভিঘাত,অতিশয় বিরেচন ও উপবাদ; এই সকল কারণে 
বায়ু প্রকুপিত হইলে, বাতিকগুল্ম উৎপন্ন হয্প। বাতিকগুল্স কদাচিৎ নাতি, 
কদাচিৎ পার্দ্বয়ে এবং কদাচিৎ বস্তি-দেশে, ক্ষুদ্র বা বৃহ, গোলাকার বা 
দীর্ঘাকারে প্রকাশ পায়, সময় সময় উহাতে বেদন। থাকে না; পরস্ত দ্রাস্ত ও 
অধোগামী বায়ুর রোধ, গলা ও মুখশোধ, কৃষ্ণ ও অরুণবর্ণতা এবং কফজর 
প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পার। রুক্ষ, কথায়, তিজ্ক ও কটুদ্রব্য সেবন 
করিলে এবং ভুক্ত-অন্ন জীর্ণ হইলে, এই রোগ বৃদ্ধি পায় ও ভোজন করিলে 
বেগ প্রশমিত হইয়। থাকে। 

পৈকভিগুল্মের নিদান পূর্বক লক্ষণ । কটু,অগনীক্ষ)উষণবিদাহী 
ও কুক্ষদ্রব্য সেবন, ক্রোধ, অতিরিক্ত মগ্ধ পান, সূর্য্য ও অগ্নির তাপ-সেবন 


গুলুরোগ-চিকিৎসা । ৭৫৭ 


এবং বিদগ্ধাজীর্ণজনিত ছুষ্টরসদ্বার পিত্ত প্রকুপিত হইলে, পৈত্তিকগুল্স উত্পন্ন 
হয়। এই গুলে জর, পিপাসা, মুখ ও সমস্ত শরীর রক্তবর্ণ হয় এবং আহার্য্য- 
দ্রব্য পরিপাক-কালে বেদনা-বৃন্ধিৎ ঘর ও জাল! হয়; পরন্ত গুল্-স্থান স্পর্শ 
করিলে অত্যন্ত বেদনা-বোধ হইয়। থাঁকে। 

গ্লেদ্িকগুলোর নিদানপুর্ববক লক্ষণ । শতল, গুরুপাক ও নিগ্দ্রবয 
সেবন, পরিশ্রম না করা, ইচ্ছান্ুযায়ী ভেজন ও দিবা-নিদ্র(; এই সকল 
কারণে প্ৈম্সিকগুপ্ম উৎপন্ন হত্ন। ইহাতে শরীর আদ্রবস্ত্রাতবৎবোধ, 
দুর্বলতা? বমনেচ্ছা, কাস, অরুচি, শরারে ভরেবোধঃ অল্পবেদনা, শীতবোধ 
এবং গুল্মের কাঠিন্য ও উন্নততাব লক্ষিত হয়। 

দ্বিদোবজগুলোর লক্ষণ । বায়ু ও পিস্তজনিত গুলে যেলমস্ত লক্ষণ 
প্রকাশ পায়, বাতপৈত্তিক গুলে সেই সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায়। 
বাতিক ও গ্নেম্সিক গুল্মে যেসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পার, বাতণ্লৈস্মিক গুল্সেও 
সেই সমস্ত লক্ষণ মিলিতভ।বে প্রকাশ পায় এবং পৈত্তিক ও প্রৈগ্মিকগুলে যে 
সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, পিত্তগ্ৈম্সিক গুক্সে সেই সমস্ত লক্ষণ মিলিততাবে 
প্রকাশ পাইয়া থাকে । 

সান্নিপাতিক গুল্মের লক্ষণ | ভ্রিদোষজনিত গুল অত্যন্ত বেদনা ও 
দাহ বিদ্যমান থাকে এবং এ গুন্স প্রস্তরব২ কঠিন ও উন্নত হয় ও শ্ীস্র 
পাকিয়া উঠে, পরস্ত মনের ব্যাকুলতা জন্মে এবং অগ্বি ও বলের হাঁস হয়। 
এই গুন্স অসাধ্য। 

রক্তগুলোের 'নিদান পুর্ববক লক্ষণ। প্রপবাস্তে, গর্ভক্রাবান্তে বা 
খতুকালে অহিত জনক আহার বিহারাদি করিলে, বায়ু প্রকুপিত হইয়া 
রক্তকে ( আর্তবকে ) আপ্রয় পূর্বক গর্ভাশয়ে গোলাকার রক্তগুল্স উৎপাদন 
করে। স্ত্রীগণের রজঃ-দর্শশ কাল হইতে রজোক্ষয় কাল পর্য্যন্ত ইহ! 
জন্মিয়া থাকে। 

রক্তগুলোর বিশেষ লক্ষণ | রক্তগুলে অত্যন্ত বেদনা ও দাহ 
প্রকাশ পায় এবং পৈত্তিক গুল্সের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়! থাকে; 
এতত্ব্তীত ব্যাধি-প্রতাবে গর্ভেন্স যাবতীয় লক্ষণ অর্থাৎ খতু-বন্ধ, মুখের 


৭৫৮ আমুর্ধেদ-শিক্ষা। 


পীতাতা, স্তনাগ্রভাগের কৃষ্ণাতা ও অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে 
কিন্তু গর্ভে হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকাশ হইলে, তাহা বেদনা-ৃন্ট অবস্থায় 
নিরন্তর যে প্রকার স্পন্দিত হয়, রক্তগুল্মে তদ্রপ হয় না; রক্তগুল্মে অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ বিহীন এ পিও কেবল বেদনার সহিত দীর্ঘকাল পরে পরে স্পন্দিত 
হয় মাত্র। গভ ও বক্তগুল্মে এই প্রভেদ। দ্শমাস অতাঁত হইলে প্রাচান 
শান্ত্রকারগণ রক্তগুল্সের চিকিত্সা করিতে উপদেশ করিয়াছেন, কারণ রক্ত গুক্ম 
পুরাতন হইলে সুখসাধ্য হয়। অনেকে বলেন থে, দ্শমাস প্রসবের কাল, 
এই জন্তই গভ কি ব্যাধি' সেই সন্দেহ-তগ্জন মানসে প্রসবকাল অর্থাৎ দশ 
মাসই প্রসবের মুখ্যকাল নহেঃ নবম মাস হইতে দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত প্রসবকাল। 
ফলতঃ দশ"'মাসের পর রুক্তগুল্সেব্ন রৃক্তপিও কঠিনহ্ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তখন 
উষধপ্রয়োগ করিলে অধিক বৃক্তআবজনিত গঠশধ্যানাশের অ।শঙ্ক৷ থাকে না। 

গুলের অসাধ্য লক্ষণ । গুন্স ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়। বদি সমস্ত 
উদর ব্যাপ্ত হয় বা রসাদি ধাতুকে আশ্রয় পুর্ধক শ্িরাজাল দ্বাত্রা ব্যাপ্ত এবং 
কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশের স্টায় উন্নত হয়, পরপ্ত তৎসঙ্গে দৌর্বল্য, অরুচি, বমি-বেগ, 
কাস, বমন। আলস্য, জর, পিপাসা, তন্দ্রা ও নাসাআজাব ইত্যাদি উপসর্ণ থাকে, 
তাহা হইলে, এ রোগ অসাধ্য। এতদ্যতীত গুলরোগে জর, শ্বাস, বমন, অতি- 
সার এবং হৃদর, নাতি, বস্তি ও পদ ইত্যাদি স্থানে শোথ প্রকাশ পাইলে 
অথবা শ্বাস, বেদনা, পিপাসা, অরুচি, সহসা! গুল্মের লয়প্রাপ্তি ও দুর্বলতা, 
এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও গুল্সরোগ আনবোগ্য হয় না। 


গুলরোগ-চিকিৎসা-বিধি। ও 


গুল্স হৃদয় ও নাতির মধ্যস্থানে বৃত্ত অর্থাৎ বর্ত লাকারে উৎপন্ন হয় । ছুই- 
পার্খ, হদর, নাতি ও বস্তি গুল্মের এই পঞ্চবিধ স্থান । 

গুল্স কোনও সময় ছোট হয়, কোনও সময় বড় হয় এবং একস্থান হইতে 
অন্যাত্র বিচরণ করে, ইহাই গুল্ের প্রধান লক্ষণ । বাতিক, ৈত্তিক) শ্নৈম্মিক 
ও সান্লিপাতিক, এই চারি প্রকার গুন্স, পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জাতিরই হইতে 
পারে, কিন্তু গর্ভাশয়গত রক্জগুল্ম কেবলমাত্র স্ত্রীলোকেরই উৎপন্ন হয়। রক্ত- 


গুলারোগ-চিকিৎসা। ৭৫৯ 


দৃষ্টিবশতঃ অন্য এক প্রকার রুক্তগুল্স উত্পন্ন হয়, তাহ! পুরুষ ও স্্রীলোক 
উভয়েরই হইতে পারে। হৃদয়, নাতিঃ পাশ্বদ্বর এবং বস্তিদেশ, গুল্সের এই 
পঞ্চবিধ স্থান শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে । এস্থলে পার শব্দে গর্ভাশয় বুঝিতে 
হইবে, কারণ রুক্তজ গুল্ম গঠাশরে অবস্থিত থাকে এবং একপার্খ হইতে অন্ত 
পার্খে বিচরণ করে । 

যে কোন গুল্মে্র চিকিংসাকালেই বাতাঁদিদোষের উপর লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । 
যেহেতু, উহাদের লক্ষণ দ্বার। বাতািদোষ স্থিবীরুত এবং স্থানদ।ারা দোষের 
প্রকোপ নিরূপিত হইতে পারে। বারু, পিত্ত ওপ্রেক্স।র যে সমস্ত স্থান 
নিরূপিত হইয়াছে, গুক্সমরোগ সেই সমস্ত স্থানে প্রকাশ পায় না; বাতজগুল্স 
কখনও পারে, কখনও বস্তিস্থানে, কখনও নাতিতে চলিয়া বেড়ায় ঃ অতএব 
বায়ুর লক্ষণ ভিন্ন, কেবলমার স্থানদ্বার। দোষ নিরূপণ করা স্থুকঠিন, এই 
প্রকার অন্যান্ত গুল্েরও বথোক্ত লক্ষণ দ্বারা রোগ নিরূপণ করিবে। রক্ত- 
গুলোর বাহ লক্ষণ এবং নির্ধ।বিত স্তানদ্বার। হছে রৌগ নিরূপণ করা যাইতে 
পারে। ঘশ্বজ গুনা ছুই দেনের লক্ষণ দ্বারা নিরূপিত হয় এবং সান্নিপাতিক 
গুক্ম দোষত্রয়ের মি লত লক্ষণ দ্বারা নিরূশিত হইয়া থাকে। 

বাতিক গুগ্সরোগের প্রবমাবন্থায় শ্রেম্সা প্রবল থাকিলে, বমনকারক 
উষধ ও ফলবর্তি প্রভৃতি প্রয়োগ কত্িবে। কিন্তু সাধারণতঃ শ্রেক্সার সাম্যভাব 
পরিলক্ষিত হইলে, বমনের ওষধ ন] দিয়! ছুপ্ধ ও হরীতকীচর্ণ মিশ্রিত এরগু- 
তৈল রোগীকে সেবন করিতে দিবে, ইহাতে দাস্ত পরিষ্কার হইলে, অনেক 
উপকার হয়। এই অবপ্তায় বাতন্নতৈল মদ্দন করিয়৷ ম্বেদ-প্রয়োগ করা 
বাইন্তে পারে অথবা নাগরাদি যোগ বা রসোনক্ষীর রোগীকে ব্যবস্থা করিলে 
উত্তম ফল পাওয়া যায়। কোষ্ঠ-বদ্ধতা ও অধোগত বাঘুর অপ্রব্বত্তি পরিলক্ষিত 
হইলে, রোগীকে হিঙ্গাদিচুর্ণ, বচাদিচর্ণ বা স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ প্রভৃতি উষধ 
উষ্ণছলের সহিত সেবন করিতে দিবে, ইহাতে বায়ুর অন্ুলোম এবং গুল 
হাস হয়। এই অবস্থার জ্বব লক্ষিত হইলে তেউড়ীমূলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া 
চতুর্দশাঙ্গকাথ সেবন করান যাইতে পারে। জদয়, কুক্ষি ও পার্খ ইত্যাদি 
স্থানে বেদনা! থাকিলে, রোগীকে বৈশ্বানরচুর্ণ বা অলম্ুষাদাচূর্ণ ব্যবস্থা 
করিলে বিশেষ উপকার হয়; কিন্তু রোগ পুরাতন হইলে এবং হ্ৃদয়। পারব ও 


৭৬০ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা | 


স্বন্ধ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধত। প্রবল হইলে, রোণীকে দস্তী- 
হরীতকী, গুল্মকালানল রস বা কাক্কায়ন গুড়িকা প্রভৃতি ওষধধ সেবন 
করিতে দ্রিবে। এঁ সকল ওষধে কোষ্ঠবদ্ধতা দূরীভূত হয়; পরন্ত কোষ্ঠ পরি- 
স্কার হইলে, উপপর্গেরও অনেক লাঘব হয়। বিশেষ প্রয়োজন হইলে, বায়ুর 
অন্থলোমত1 সম্পাদনার্থ, হিঙ্গাদিচুর্ণ বা বচাগ্যচুর্ণ প্রভৃতি বধ রোগীকে 
ব্যবস্থ। করা যাইতে পারে। জ্বর বা অন্তান্য উপদ্রব প্রবল থাকিলে, তাহার 
জন্য ওষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। রোগ অতি পুরাতন এবং জ্বরাদি উপদ্রব 
হাঁস হইলে, যখন কোষ্ঠবদ্ধত। বিদ্যমান থাকে ও তজ্জন্ঠ কটি, পার্্াদিতে সময় 
সময় বেদনা প্রকাশ পায়, তখন রসোনাগ্তঘ্বত বা হবুষাগ্য ঘ্ৃত রোগীকে সেবন 
করাইলে স্থযধিক উপকার হয়। 

পৈত্তিকগুল্মে অর ও পিপাস' প্রভৃতি লক্ষণ প্রবল হয়, রোগের প্রথমা- 
বস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধির জন্ত রোগীকে উষধ প্রয়োগ করিলে, যদি জয় প্রবল 
না হয়, তবে ত্রিফলার কাথদহ তেউড়ীচুর্ণ অথবা অগন্ত্চূর্ণ ২।৩ দিন 
প্রয়োগ করিয়া পরে, হরীতকীখণ্ড ও গুন্সশার্দ,লরস ব। প্রাণবল্লভরস প্রস্ৃতি 
ওষধ যথান্্পনে সেবন করিতে দ্িবে। রোগের প্রথমাবস্থার বিরেচক 
ওউঁধধ প্রধান করিলে, সমধিক উপকার পাওয়া যায়, নচেৎ বোগ বৃদ্ধি 
পাইবার সম্ভাবনা, কিন্তু জর; দাহ ও পিপাসা প্রস্তুতি উপদ্রব প্রবল হইলে, 
তখন তাহার প্রতীকারের জন্য চেষ্টা কর! কর্তব্য। জ্বর প্রবল হইলে, 
জয়াবটী ও দ্রাক্ষািকাথ প্রন্থৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে ; ইহা সেবনে 
কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং অরের বেগ করিয়া! আইসে, পরন্ত দাহ, পিপাসা প্রস্তুতি 
জ্বরের উপদ্রবও ভ্রাস পাইতে থাকে । গুল্সরোগে দাহ, শুল, অরুচি 
ও দ্বর প্রন্থতি বিদ্যমান থাকিলে, শ্রীপ্রই গুল্ম পাকিবার সম্ভাবনা, এইরূপ 
অবস্থায় রোগস্থানে ব্রণশোথরোগে বক্ষ্যমান প্রলেপ প্রয়োগ করিবে; 
গুল্ম পাকিয়া উঠিলে, পৃযাদ্ি নিঃসারণ করিবে । গুল স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়াও 
পৃযাদি নির্গত হইতে পারে, তজ্জন্ত ১২ দিনের মধ্যে শোধক বধ প্রয়োগ 
করিবে নাঃ তৎকালে নানাবিধ উপদ্রব বিনাশার্থ ুধধ প্রয়োগ করিবে; 
বার দিনের পরে রোগীকে ব্রথণশোধক ওষধ-মিশ্রিত ঘুত পান করিতে দিবে । 
পৃযাি নিঃস্ত হইলে, ক্ষত শুকাইবার জন্ত তিক্তকত্বত বা মহাক্তিলক 
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স্বত মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে । এই নিয়মে চিকিৎসা কারলে 
রোগ আরোগ্য হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় কাঙ্কায়ন গুড়িকা বা মহাগুল্স- 
কালানলরস প্রভৃতি ধধ যথান্থুপানে রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। রোগ 
পুরাতন হইলে, রসাক়্নামৃতলৌহ, দ্রাক্ষাদিত্বত ব৷ ত্রায়মাণাগ্যঘ্ৃত সেবন 
করিতে দিবে। 

গ্ৈম্সিক গুলে জ্বর, কাস, অরুচিঃ শরীরে ভারবোধ, গুল্সের উন্নতি ও 
কোষ্ঠবন্ধতা৷ প্রসৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, এই রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে 
কোষ্ঠসুদ্ধিকারক ও অগ্রিম.ন্দ্য-নিবপ্তক, স্বল্প অগ্রিমুখচুর্ণ, বা হিজাদিচ্র্ণ 
প্রকৃতি উধধ সেবন করিতে দিবে এবং গুন্সস্থানে, যকত চিকিৎসায় উক্ত 
তিলাগ্লেপ উষ্ণ করিয়৷ লেপনপুর্বক লৌহপাত্র উষ্ণ করিয়া তদুপরি আস্তে ২ 
সেক প্রদান করিবে। জ্বর ও গাত্রবেদনা। প্রসৃতি উপদ্রব দুরীকরণার্থ লক্মী- 
বিলাস রস ও বাতগজাদ্ছুশ প্রভৃতি উষধ প্রতিদিন সেবন করাইবে, অনন্তর 
নাগেশ্বর রস বা বিদ্ভাধর রস প্রভৃতি বধ সেবন করিতে দিবে, এ সকল 
ওঁধধে জ্বর কাদাদি উপদ্রব হ্রাস হইয়া থাকে । রোগ ক্রমশঃ পুরাতন 
হইলে, তৎসঙ্গে গুল্সও উন্নত হয়, সুতরাং তখন দ্বরার্দি উপদ্রবও প্রবল 
হইয়া থাকে; এমতাবস্থাপ গুক্সস্থানে স্বেদ-প্রয়োগ এবং জরাদি উপদ্রবের 
জন্ জরারি অন্র বাজয়াবটী প্রস্থতি গষধ পুথক অন্ুপানে এবং পূর্বোক্ত 
নাগেশ্বর রস বা বিগ্ভাধর রস প্রভৃতি উষধ যথানুপানে প্রয়োগ করা কর্তব্য। 
কোষ্ঠবদ্ধ জর ও কাস প্রভৃতি প্রবল হইলে, এ সঙ্গে দত্তীহরীতকী প্রয়োগ 
করিলে সমধিক উপকার হর। এই সমস্ত ুষধধ ও প্রলেপ প্রদান করিলে 
রোগ ক্রমশঃ হাস পাইতে থ।কে। 

বাতপৈত্তিক গুল্মে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা ও কটিপৃষ্ঠাদিতে 
সমধিক বেদন! থাকিলে, রোগীকে কোষ্ঠশোধনার্থ ত্রিফলাদিচুর্ণ গোমৃত্রসহ 
সেবন করিতে দিবে । পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে হবীতকী, আমলা! 
ও বহেড়াতিজান জলের সহিত তেউড়ীমূলচূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
কোগীর অর ও পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, জয়াবটা ও 
্রাক্ষাদ্ি কাথ সেবন করাইবে। ওল্সশার্দ,লরস বা প্রাণবন্ুতরস প্রভৃতি 
ওধধও যথানিয়মে যথা্থপানে প্রয়োগ করিতে পারা যায়। রোগীর কটি- 
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পৃষ্ঠাদিতে বেদনা থাকিলে, হরীতকীখণ্ড বা যোগরাজগুগ গুলু প্রস্ৃতি গধধ 
অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে । উহাতে কোষ্ঠতুদ্ধি ও বেদনা-স্বাস হয়। 
কিন্ত গুল্সরোগে পিশ্তের আধিক্য থাকিলে এবং গুল্স পাকিবার সম্তভাবন! 
থাকিলে, পিত্তগুল্সবৎ পাঁকিবার ওধধ দিবে এবং প্যাকয়। পুবাদি মিঃস্ত 
হইলে, রোপক ওুঁধধ সেবন করিতে দ্িবে। বাঁতপিত্তাশ্রিত গুল্রোগে 
প্রায়শঃ বায়ু প্রবল থাকে, তজ্জন্ত এ গুল্ম পাকিবার সম্তাবন! অন্ন। বাতপিত্ত : 
শুল্পরোগের পুরাতন অবস্থায় দস্তীহরীতকী বা গুল্মকালানলরস প্রভৃতি বধ 
রোগীকে সেবন কব্সিতে দিবে ; জরাি উপদ্রব হাস হইলে, টা বা 
ক্ায়মাণাগ্যত্বত, সেবন করাইবে। 

'বাতশ্নৈম্মিক গুল্পরোগে কোষ্ঠবদ্ধ, পার্খ, স্বদ্ধ ও হৃদয় প্রস্ভৃতি স্থানে বেদনাঃ 
জবর, কাস, গুনের উন্নতি ও ইতস্তত: বিচরণ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়! 
থাকে , এই রোগ কষ্টসাধ্য । রোগীর জবর ও কোষ্ঠবন্ধতা প্রবল হইলে, 

 অরারি অত্র বা জয়াবটী ও পিপ্লল্যাগ্য কাথ প্রভৃতি ওষধ জরের জন্য প্রয়োগ 
করিবে এবং স্বল্প অগ্রিমুখচূর্ণ হি্গবাদিচুর্ণ, বচাদিচর্ণ (মতান্তরে )। অথবা 
পিপ্লল্যাদি চূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । গুন্মস্থানে তিলাগ্ত লেপ লেপন 
করিয়া লৌহ উষ্ণ করিয়া তদুপরি স্বেদ্র প্রদান করিবে। হৃদয়, পার্থ ও কুক্ষি 
রস্থৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, বৈশ্বানর চুর্ণ বা অলঙ্ুধান্ত চর্ণ অবস্থা- 
ভেদে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগ পুরাতন হইলে, কোষ্ঠশোধক ও 
অগ্সিবদ্ধীক ওধধ প্রয়োগ একান্ত আবশ্তক। যাহাতে প্রত্যহ ২৩ বার দাস্ত 
পরিস্কার হয় এবং ক্ষুধা প্রকাশ পায়, তজ্জন্ত পূর্বোক্ত স্বল্প অগ্রিযুখচূর্ণ বা 
হিঙ্গ ্যচরণ প্রভৃতি উষধ দিনে রাত্রিতে ছুইবার এবং জর বিদ্যম/ন থাকিলে 
তজ্জন্ত পৃথক ওধধ প্রয়োগ কর! একান্ত আবগ্তক। রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি ও জর 
নিবত্ত না হইলে, এই রোগ কোনমতে দূরীভূত হয় না। জর ও কাস প্রস্থতি 
উপদ্রব কিয়দংশে হ্রাস পাইলে, গুল্মবস্জিণী বটিকা, গুলপশার্দল রস বা বৃহৎ 
গুক্প কালানল রস প্রসৃতি ওষধ যথানিয়মে সেবন করিতে দিবে। হৃদয়, 
পার্খাদি বেদনার জন্ঠ পুর্ববৎ ওধ প্রয়োগ করিবে। প্রত্যহ ২৩ বার দাস্ত 
পরিষ্কার এবং গুল্স নরম হওয়ার জন্ত গুল্শার্দ,লরস বা দ্তীহরীতকী প্রভৃতি 
বধ প্রয়োগ রুরা কর্তবা। এইর্ূপভাবে ২৩ সপ্তাহ যথানিয়মে ওঁধধ 
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ও স্বেদ্ প্রদান করিলে রোগ হাস পাইতে থাকে। জ্বর? কাস ও গাত্রবেদন। 
প্রভৃতি উপদ্রব হ্বাস ও গন্স পুর্ববাপেক্ষা নরম হইলে, হুবুষাদ্য স্বৃত বা রসো- 
নাগ্ঠত্বত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 

পিত্রপ্নৈস্মিক গুল্রোগে পিত্ের আধিক্য থাকিলে, পিতৃগুল্সবৎ বিরেচক 
উধধ প্রয়োগি করিবে এবং গুল্সনাশক অন্তান্য যোগ ও পাচক উধ প্রভৃতি 
সেবন করিতে দিবে । জ্বর থাকিলে, জরনাশক ওঁধধ দ্রিনে একবার সেবন 
করিতে দিবে । কিন্ত শ্লেম্বার প্রকোপ লক্ষিত হইলে, প্রথমে শ্লৈন্বিক গুল্স- 
বৎ চিকিৎসা করিবে ; অনস্তর গুল্ম পুর্ববাপেক্ষা আকারে হাস ও উপদ্রব মন্দী- 
তৃত হইলে, পৈ্তিক গুন্মের স্তায় গুল্সশার্দ'লরস ও প্রাণবল্লত রস প্রভৃতি উষধ 
যথান্ুপানে ব্যবস্থা করিবে। এ সকল ওষধ প্রয়োগে উপদ্রবসকল* মন্দীভূত 
হইলে? রোগও ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়। 

সান্লিপাতিকগুলে যে দোষের প্রবলতা! লক্ষিত হইবে, সেই দোধনাশক 
যোগ, চূর্ণ ও বটিকা রোগীকে সেবন করাইবে এবং একটী প্রবল দোষের 
প্রকোপ হাস হইলে, অন্যপ্দোষ-নাশক ওধধ প্রদ্ধান করিবে , কিন্তু সমস্ত লক্ষণ 
একক্র পরিলক্ষিত হইলে, তখন বিশেষ বিবেচনার সহিত চিকিৎসা করিতে 
হয়; যদিও আমুর্কেদাচাধা্যগণ এই গুল্সকে অসাধ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া 
ছেন, তথাপি ইহার চিকিৎসা করা কর্তব্য। সাব্লিপাতিক গুল্ম শীপ্বই পাকি- 
বার সম্ভাবনা; সুতরাং পাকিলে কিছুদিন পরে শোধক ও রোপক ওবধ 
প্রদান করিবে এবং তৎসঙ্গে অরত্ব উধধও প্রয়োগ করিবে, দাহাদি উপসর্গ 
বিদ্যমান থাকিলে, তাহারও চিকিৎস। কর! কর্তব্য । 

স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে রক্তগুল্স উৎপন্ন হয়। শান্ত্রকারগণ বলেন, রক্ত গুল্ম 
উৎপন্ন হইলে, দশ মাসের মধ্যে তাহার চিকিৎসা করিবে না। অনেকে মনে 
করেন, রক্তগুল্স ও গর্ভ এতছুতয়ের লক্ষণের যথেষ্ট সৌপসার্ৃশ্ত আছে, সুতরাং 
প্রকৃত গুল্ম কি গর্ভ, তাহা নির্ণয় করা৷ সহজসাধ্য নহে; এমতাবস্থায় রক্ত- 
গুল্ের জন্য ওষধ প্রয়োগ করিলে হয়ত গর্ভ বিনষ্ট হইতে পারে, সেই 
আশঙ্কায়ই সপ্তবতঃ শান্ত্রকারগণ দশমাস অর্থাৎ প্রসবকাল অতীত হইলে, 
বক্তগুল্মের চিকিৎসা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে, নবষ 
হইতে দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত প্রসব-কাল। রূক্তগুল্ম দশমাস অতীত হইলে, 
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পুরাতন হয়, পুরাতন হইলে সুখসাধ্য বিশেষতঃ দশ মাসের পর রক্তগুল্মের 
পিগ কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়, স্থতরাং তখন ওষধ প্রয়োগ করিলে অধিক রক্তআব- 
জনিত গর্ভশয্য। বিনষ্টের আশঙ্কা! থাকে না, এই জন্যই একাদশ মাস হইতে 
চিকিতসা করা উচিত। তবে পুরাতন হইলে অপাধ্য লক্ষণাস্থিত, হইতে না 
পারে, তত্প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । অবশ্ত আমাদের মতে আধুনিক শিক্ষিত! 
ধাত্রীদিগের দ্বার পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাসে পরীক্ষা করাইয়া, প্ররূত রোগ কি গর্ভ, 
নির্ণাত হইলে, তদন্ুযায়ী বোগিণীর শ্ুশ্রধা করা কর্তব্য। প্রকৃত গর্ভ হইলে, 
পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাসে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্ফুরণ সহজে উপলব্ধি হয়। রক্তগুল্সরোগে, 
কাঞ্ধায়ন গুড়িকা, পান রস, গুন্মশার্দ,লরস বা প্রাণবল্লতরস প্রভৃতি 
ঁধধ সেবন করিতে দিবে । জবর থাকিলে, এ সমস্ত ওষধে জ্বরও হাস 
পাইয়া থাকে । আবশ্তক হইলে বিবেচনাপুর্বক রত্ন অন্যান্য গধধও সেবন 
করিতে-দেওয়া যায় । দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জর বিদ্যমান থাকিলে, যকৃত শ্রীহা! বৃদ্ধি 
পাইবার সম্ভাবনা । যরুৎ শ্লীহা বৃদ্ধি পাইলে আবার জ্বরও বৃদ্ধি পায়, 
এরূপ অবস্থায় প্রাণবল্পতরস বা লৌহমৃত্যুঞ্জয়রস প্রভৃতি উষধ এবং জ্রমুরারি 
বা স্বপ্পজরাঙ্ষুশ প্রভৃতি জরত্ম ওষধ বিবেচনাপূর্ধক প্রদান করিবে । জ্বর 
এবং অন্ঠান্য উপদ্রব হাঁস হইলে, ত্রায়মাণাগ্যাপ্বত বা দ্রাক্ষাগ্প্বত সেবন 
করাইবে। এইবূপে দীর্ঘকাল পর্য্যস্ত চিকিৎসা করিলে, রক্তগুল্মা বিনষ্ট হইয়া 
ঘাকে। 


গুল্সরোগে__উষধ | , | 


তিলাছ্য প্রলেপ। শ্নৈম্মিক গুল্সরোগীর গুল্ম উন্নত ও কঠিন হইলে 
এবং তাহার সহিত জর, অবসন্নতা ও কাস প্রভৃতি উপসর্ণ থাকিলে, এই 
লেপ গুল্সের উপর লাগাইবে এবং লৌহপাত্র উষ্ণ করিয়া তদুপরি স্বেদ প্রদান 
করিবে? ইহা দ্বারা গুল্সের বেদনা ও কাঠিন্ হ্রাস হয়। 
তিলাগ্য প্রলেপ। প্রস্ততবিধি ১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 
নাগরাদি যোগ। বাতিক গুন্রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে বাসর 


স্তবতা+ হৃদয়, পার ও কৃক্ষি প্রভৃতি স্থামে বেদন! প্রভৃতি উপসর্ন প্রকাশ 
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পাইলে, এই ওঁষধ উষ্ণছুপ্ধসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা! উদাবর্ত- 
রোগেও প্রয়োগ করা যায়। 


নাগরাদি যোগ। শুঠচুর্ণ ৪ তোলা, নিস্তষ শিলাপিষ্ট ভিল ১৬ তোল! এবং পুরাতন 
গুড় ৮ তোগা ; এই সকল একত্র মিশ্রিত করিবে । ।মাত্রা।* আনা। 


যমানিকাযোগ | বাতিক বা গ্নৈম্মিকগুন্মে কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরস্থ 
বায়ুর স্তব্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে, এই ওঁষধধ ঘোলসহ সেবন 
করিতে দ্রিবে। শ্নৈম্মিক গুল্মে অগ্রিমান্দ্য থাকলে, এই ওষধ সেবনে তাহাও 
দুরাভূত হয়। 
যমানিকাযোগ। যমানী-চূর্ণ ও বিটলবণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা |" আনা। 
পিগ্লল্যাদিচুর্ণ | বাতিক, প্নেম্মিক অথবা! বাতশ্নৈম্মিক গুল্মরোগে 
কোষ্টিবদ্ধতা, অগ্নিমান্দা, বাঘুদ্বারা উদরের স্তব্ধতা এবং গুল্সের কাঠিন্ত ও 


উন্নতি লক্ষিত হইলে, এই ওষধ কোগীকে উষ্ণচজলসহ সেবন করিতে দিবে । 
পিগ্ললযাদি চুর্ণ। পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, ক্ৃষ্ণজীরা ও সৈদ্ধবলবণ; ইহাদের চূর্ণ 


সমভাগে লইবে। মাত্রা।* আনা । 
স্বল্প-অগ্রিমুখচুর্ণ । বাতিক, শ্ৈম্মিক বা বাতট্নৈশিক গুল্সরোগে 
কোষ্ঠবন্ধতা, উদরে বাঘুপূর্ণতা, কটি, পৃষ্ঠ প্রস্ৃতি স্থানে বেদনা, গুল্সের উন্নতি 
ব৷ কাঠিন্ঠ, অগ্রিমান্দ্য বা শরীরে ভারবোধ প্রত্ৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, 
এই ওধধ উষ্ণজলসহ প্রাতে ও সন্ধ্যার পর সেবন করিতে দিবে। 
স্বলপ-অগ্রিমুখচূর্ণ। *প্রস্ততবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রব্য । 
হিঙ্গ, দ্যচুর্ণ । বাতিক ও বাতগ্নৈম্মিক গুল্সরোগে রোগীর কোষ্ঠিবন্ধত।, 
উদরে বামু-পূর্ণতা, হৃদয়, পার্শ্ব ও কুক্ষি প্রভৃতি স্থানে বেদনা, গুল্মের কঠিনতা 
ও অধোবাঘুর অপ্রন্বতি প্রস্থতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে, এই ওষধ রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে । বাতজকাস, হিক্কা, প্লীহা ও অর্শ; প্রভৃতি রোগে 
কোষ্ঠিবন্ধতা ও অন্যান্য উপদর্ণ থাকিলে, এই ওবধ ব্যবস্থা করা যায়। 
হিঙ্গবাদ চূর্ণ প্রস্তওবিধি ৫৯২ পৃষ্ঠায় অর্টব্য। 


কুষ্ঠাদিচুর্ণ । বাতিক, শ্নৈম্মিক বা বাতশ্নৈশ্মিক গুরোগে কোষ্ঠবন্ধতা, 
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উদররে বায়ু-পূর্ণতা, হৃদয়, পার্শ্ব ও কুক্ষি প্রভৃতি স্থানে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য কাস, 
গুলন্মের কঠিনতা এবং উন্নতি প্রস্ভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে; এই ওঁধধ উষ্ণজল- 
সহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বিস্থচিকা ও অলসকরোগের পুরাতন 
অবস্থায় ইহ! প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অন্ুপান--উষ্জজল। 
কুষ্ঠাদিচূর্ণ। প্রস্ততবিধি ১৯৫ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 
বচাদ্যচুর্ণ | বাতিক, শ্লৈশ্বিক বা বাতগ্নৈম্মিক গুল্মরোগে উদর বায়ুদ্বারা 
স্তম্ভিত হইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা, হৃদয় কুক্ষি ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে 
বেদনা থাকিলে, এই ওধধ উষ্জজলসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা কোষ্ঠ- 
শোধক, পরস্ত উদ্বাবর্ত ও আনাহরোগেও অতি উপকারী। 
বচাদ্যচুর্ণ প্রস্ততবিধি ৫৯৩ পৃষ্ঠায় তরষ্টবা। 
বচাদ্যচুর্ণ (মতান্তরে)। বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপলৈম্মিক গুঝরোগে 
কোষ্ঠবন্ধতা, উদরে বাযুংপূর্ণতা, কাঁস, শ্বাস ও অন্তাগ্ভ উপসর্গ থাকিলে, 
এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পৈত্তিক শূলে বেদনা, জ্বর- 
ও গুল্স পাকিবার সম্ভীবন! থাকিলে, ইহা দ্বার| অসাধারণ উপকার হয়। 
বচাদ্ঘচুর্ণ (মতান্তরে )| প্রস্ততবিধি ৫৯৩ পৃষ্ঠায় ভষ্টব্য। 
ত্রিব্‌ তাপিচুর্ণ । বাতপৈত্তিক গুল্সরোগে কোষ্ঠবন্ধতা,কটি পৃষ্ঠাদিতে 
বেদন! এবং জ্বর ও পিপাপা প্রস্তুতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই উধধ গোমৃত্র 
ব। উষ্ণজলমহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা প্লীহোদর এবং 
অর্শরোগেও প্রয়োগ করা যায়। 


ত্রিবৃতাদিচুর্ণ। হরীতকী, আমলা বহেড়া, স্বর্ক্ষীরী, চর্ম কষা, নীলবু্ধা, বচ, বলাড়ুমুর, 
ধনে, কট.কী, তেউড়ীমূল, সৈন্ধবলবণ ও পিপুল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়! মিশ্রিত 
করিবে । মাত্রা।* আন]। , 
শতাহ্বাদিচুর্ণ। রক্তগুল্মরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই 

ওঁধধ তিলের ক্লাখসহ সেবন করিতে দ্রিবে। 


শতাহবাদি চূর্ণ। শুলৃফা, নাটাকরঞ্জের ছাল, দেবদারু, বাধনহাটী ও পিপুল) ইহাদের 
চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।* আন] 


গুলুরোগ-চিকিতসা । শ৬৭ 


লবঙ্গাদি চুর্ণ। পৈত্তিক বা বাতগ্নৈস্মিক গুঝে দাহ, অর, কোষ্ঠ- 


বন্ধতা, অগ্রিমান্দ্য, গুল্মের কাঠিন্ত ও উন্নতি প্রভৃতি উপসর্গ পরিলক্ষিত হইলে, 
এই উুঁধধ উষ্ণজলের সহিত সেবন করাইবে। অর্শ, আমবাত ও উদরীরোগেও 
ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পাবে। 
লবঙ্গাদি চূর্ণ | লবঙ্গ, দস্তীমূল, তেউডীমুল, যমানী, "টঠ, বচ। ধনে, রক্তচিতা, হরীতকী, 
আমলা, বহেড়া, পিপুল, কটকী, কিস্মিসৃ, চই, গোক্ষুর, ষবক্ষার, এলাইচ, বনধমানী ও 
ইন্্রযব ; এই সকল ত্রব্যের চর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । যাত্রা 1* তোলা । 
ক্ষারা্উক। শ্লশ্মিক বা বাতগ্নৈক্মিক গুল্সরোগে অগ্নিমান্য, গুলের 


কঠিনতা, বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতাও উদরে বাযুপূর্ণতা প্রভৃতি লঙ্গণ লক্ষিত 
হইলে, এই উষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 

কষারাষ্টক ৷ পলাশক্ষার, সীজের ক্ষার, আপাঙের ক্ষার, তেতুলের খোসার ক্ষার, আকন্দের 
ক্ষার, তিলনালের ক্ষার, যবক্ষার ও সাচিক্ষার; এই সকল ভ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিবে 
এবং অন্তধূমে দগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে। মারা।* আনা। 

বজ্ক্ষার । বাতিক, পৈত্তিক, গ্নৈম্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্নৈম্মকঃ 

পিত্শ্রৈম্মিক ও সান্রিপাতিক গুল্সের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ 
গুল্সের কাঠিন্স, উন্নতি, অগ্রিমান্যয, অজীর্ণ, উদরে বামুপূর্ণতা এবং পৈত্তিক 
গুল্স পাকিবার সময় নানাপ্রকার কষ্ট; এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইলে, 
এই গুঁধধ অতি উপকারী। ইহ শুল, অজীর্ণঃ উদরী, অগ্নিযান্দ্য, প্লীহা 
এবং উদ্বাবর্তরোগেও প্রয়োগ করা যায়। অন্ুপান--বাঁতিক ব! বাতগ্লেম্মিক 
গুল্সরোগে উষ্জজন। পৈশ্তিক বা বাতপৈত্তিক গুল্মরোগে গব্যদ্ৃত, শ্লৈম্সিক 
গুলে গোমৃত্র এবং সান্লিপাতিক গুল্মে কাজি। 

বজ্ক্ষার। সামুজ্ুলবণ, সৈদ্ধবলবণ, করকচলবণ, যবক্ষার,সচললবণ, মোহাগার খৈও 
সাচিক্ষার, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া সীজের ক্ষীরে ৩ দিন ও আকনের ক্ষীরে ৩ দিন 
যথাক্রমে ভাবন! দিয়রৌদ্রে শুকাঁইবে। অনস্তর এ উষধ আকন্দের পাতান্বারা বেষ্টিত করিয়া 
একটী হাড়ীর মধ্যে পূর্ণ করিয়া শরাদ্ধারা উহার মুখ রুদ্ধ এবং মাটীরদ্বারা সন্ধিস্থান লেপন* 
করিবে, অনন্তর এ হাড় চুল্লীর উপর বসাইয়া নিয়ে অগ্রির জ্বাল প্রদান করিবে, এইরূপে 
হাড়ীর মধ্যস্থ উবধ আস্তধূষে দগ্ধ হইলে, এ ক্ষার বহিগ্ত করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে ওঠ, 
পিপুল। মরিচ, ভুরীতকী, আমলা. বছেড়া, যমানী, জীরা ও রক্তচিতা ; ইহাদের চূর্ণ সম- 


৭৬৮ আয়ুর্ষেদ-শিক্ষা । 


ভাগে যত হইবে, তাহার সমষ্টির সমান পৃর্তোক্ত ক্ষার গ্রহণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। 
মাত্রা |* তোলা । 


কাঙ্কায়ন গুড়িকা | বাতিক, পৈত্তিক শ্নৈম্মিক, বাতপৈত্তিক, বাত- 


শ্লৈষ্মিক, পিতগ্নৈত্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তগুল্মরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে বিশেষতঃ গুলের কাঠিন্ত, উচ্চতা, [কোষ্ঠবন্ধতা, উদরে বাযূতপূর্ণতাঃ 
অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ব| পৈত্তিক গুল্ের পক্কতা প্রস্তুতি লক্ষণের যে কোন লক্ষণ, 
প্রকাশ পাইলে, এই উঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । গুল্মরোগে 
ইহা শ্রেষ্ঠ বধ এবং সর্বাবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা! অর্শঃ) 
হুড্রোগ ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগেও উপকারী । অন্কুপান-_-বাতিক কা বাত- 
শ্লৈম্সিক গুন্বো উষ্ণজল বা কাজি, পৈশ্তিক বা বাতপৈত্তিক গুল্ম ছুগ্ধ। 
শ্লেম্িক গুল্মে গোমুত্র, সান্নিপাতিক গুলে ব্রিফলার জল, রক্তগুন্ে উষ্টুগ্ধ 
বা তদভাবে গব্যছুগ্ধ। 
কাঙ্কায়ন' গুড়িকা। শঠা, কুড়, দন্তীমূন, রক্তন্ট তা, অডরহ্র। ঠ, বচ, তেউড়ীমুল, 
ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, শোধিত হিং ২৪ তোলা, ঘবক্ষার ১৬ তোলা এবং ঘমানী, 
শ্বেতজীরা, মরিচ ও ধনে; ইহাদের প্রত্যেকে ২ ভোলা, কৃষ্ণজীরা ও ঘনানী ইহাদের প্রতোক 
৪ তোলা । এই সমুদয় চু একত্র করিয়া ছোলঙ্গ লেবুর রসে মর্দন লিক রোদে শু 
করিবে । মাত্রা 1” আন] বা ॥* তোলা । 
দন্তীহরীতকী | বাতিক, বাতপৈত্তিক ও বাতশ্নৈম্মিক গুক্মরোগের 


বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ (পাইলে বিশেষতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা প্রবল হওয়ায় কটি, 
পৃষ্ঠ ও স্কন্ধ প্রস্তুতি স্থানে বেদন। হইলে, এই ওষধ উষ্ণজলস্হ সেবন করিতে 
দ্রিবে। গুল্সরোগের প্রবল অবস্থার জ্বর, অরুচি ও বমন প্রস্তুতি থাকিলে, 
এই ওবধ প্রয়োগ করা যায়। প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে, ইহা প্রয়োগে 
অত্যন্ত উপকার হয়। প্রীহা, অর্শ এবং হৃপ্রোগেও অবস্থাতেদে এই ওষধ 
প্রয়োগ কর! যাইতে পারে । 

*. দর্তীহরীতকী! পোট্টলীবন্ধ হরীতকী ২৫ টা, দস্তীমূল ২* তোলা, রক্তচিতা ২*০ 
€তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এ কাথের সহিত পুরাতন গুড় ২** তোলা গুলিয়া 
লইবে এবং পূর্ব্বোন্ত পো্টলীবদ্ধ হরীতকী ২৫টা, ৩২ তোলা তিল তৈলে চ্ডা্িয়া উহাতে 
গুড় মিশ্রিত ক্কাথ প্রদান কারয়া গাক করিবে । পাক শেব হইয়া আসিলে মৃদ্‌ অগ্নি-সম্ভাপে 


গুল্মরোগ-চিকিৎসা। ৭৬৯ 


তেউড়ীমুলচুর্ণ ৩২ তোলা, পিপুলচুর্ণ ৩২ তোলা ও শুঠচুর্ণ ৩২ তোলা প্রদান পূর্বক 
আলোড়ন করিরা নামাইবে এবং পাত্র শীতল হইলে, উহাতে ঘধু ৩২ তোলা ও দারুচিনি, 
তেজপত্র, এলাইচ এবং নাগ্রেশর ॥ ইহাদের এভে।কের চর্ণ২ ভোল। মিশ্রিত কণিবে। 
মাত্রা উ্সধ ১ তোল ও হবীতকণ ১টা 1 

গুল্সকাল।নলরস। বাতিক, পৈত্তিক, প্নৈম্মিক, বাঁতপৈত্তিক, বাত- 
শ্নৈষ্মক১ পিভশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক গুল্মঞ্রোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, বিশেষতঃ গুল্সের কাঠিগ্ত, কোষ্ঠবন্ধতা, কাস, গুল্সের উন্নতি, 
বঘনভাব ওজন প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ হরীতকী ভিজান জলসহ 
সেবন করিতে দিবে । বাতিক গুল্সে কুর্িঃ পাব ও স্বন্ধ প্রভৃতি স্থানে 
বেদনা এবং অধোঁবাঘুর অপ্ররভ্তি প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই 
ওধধ সেবন করান যায়। গুক্সমরোগের প্রথম, মধ্য বাঁ পুরাতন অবস্থায়, 
ইহ! অতি উপকারী । 

গুলকালানল রস! রস, গন্ধক, হরিভাল, তামা ও সোহাগার খৈ, ইহাদের প্রত্যেকে ২ 

তোলা, ধবক্ষার ১৬ তোল] এবং মুগা, পিপুল” *ঠ, মরিচ, গজপিগ্পলী। হরীতন্টী, ব ও 
কুট ঃ ইহাদের অত্যেকের চুর্ন তোলা এই সনস্ত পব্য একত্র মিশিত করিয়! ক্ষেতপাপড়্যুঃ 
নৃখা, স্টঠ, আগাঙগ ও মাকনাদ ইহাদের প্রতোকের কাথে ৭বার ভাবনা পিয়া পুনবর্বার চূর্ণ 
করিবে । মাত্রা-& রতি। 

বৃহৎ গুল্সকাল।নলরস | বাতিক, পৈত্তিক, শ্নৈপ্মিকঃ সান্লিপাতিক 


ও রক্তগুল্সের নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ জবর, অগ্রিমান্দ্য, 
কাম ও অরুচি; এই পকল লক্ষণ দীর্ঘকাল হইতে বিদ্যমান থাকিলে, 
রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ওষধধ জলসহ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে। * 
বৃহৎ গুল্সকালানলরস | অন্রঃ লৌহ, পান্রদ, গন্দক, পোহাগার খৈ, কট.কী, ধচ,বলঙ্ষা।র, 
সাজীন।টী, পৈন্ধব, কুড়, শুঠ, পিপুল, মরিচ, দেবদীরু, তেজপত্্র, এলাইচ, তেঞ্পাতা, 
নাগকেণশর ও খদির; এই সকলের চুণ সমভাগে খিশ্রিত করিয়া জয়ন্তা, রক্তচিত্তা, প্রা ও 
কে তা]; ইহাদের প্রতে)কের রসে ৩ বার কারয়া ভাধন। ৪০1 7 ২5 
মহাগুল্মকালানলরন | পৈ ত্তক, বাতপোন্তক ব। বন্ত-ল্সের [বাবখ 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ তৎসঙ্গে পুরাতন জ্বর। দাহ ও গুল্মে বেদন। 
৪ 


৭৭০ আয়ুর্বেবেদ-শিক্ষা ৷ 


থাকিলে, এই ওধধ রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় সেবন করিতে 
দিবে। সান্নিপাতিক গুল্েও ইহ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অন্ুপান _ 
আদার রস ও মধু। 

মহা! গুল্মকালানলরস। গন্ধক, হরিতাল, তাত্র ও তীক্ষলৌহ, এই সকল ভ্রবা সমভাগে 
লইয়া দ্বতকুমারীর রসে মর্দন করিবে, অনন্তর শরার মধ্যে স্থাপন পূর্বক অন্য শরাদ্ধারা রুদ্ধ 
করিয়া মৃত্তিকাদ্থারা সন্ধিস্থান লেপন পূর্বক গঞ্পপুটে পাক করিবে। মাত্রা-২ রতি। 


নাগেশ্বররস । বাতশ্লৈত্মিক, পি্নৈম্সিক বা সান্লিপাতিক গুজে জর, 
কোষ্ঠবদ্ধত! ও গুল্সের কাঠিস্ প্রস্তুতি উপসর্গ থাকিলে, এই বধ রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে। অস্থপান--আদার রস ও মধু.। 


নাগেশ্বর 'রস। রস, গন্ধক, সীসা, বঙ্গ, মনঃশিলা, নিশাদল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, 
সোহাগার খৈ, লৌহ ও অন্রঃ এই সকল ব্রব্য সমভাগে লইয়া সীজের ক্ষীরে মর্দন করিবে, 
পরে রক্তচিতা বা দস্তী ইহাদের কোন একটার রাখে ৯ দিন মর্দন করিবে। বটী মাম- 
কলাই পরিদাণ। 
বিগ্ভাধররস | শ্লৈশ্মিক বা বাতই্ৈষ্মিক গুল্সরোগে জর, শরীরের 
কুশতা, কাস, কোষ্ঠবন্ধতা, ও অন্তান্য উপদ্রব প্রবল হইলে, এই ওধধ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহ গুল্সরোগের পুরাতন অবস্থায় জরাদি 
উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, অতি উপকারী। অন্ুপান-_গোমুক্র। 
বিদ্যাধর রস। রস, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক” স্বর্ণ ও মনঃশিলা ; এই সকল দ্রব্য 
সমভাগে লইয়া পিপুলের ক্বাথ ও সীজের ক্ষীরে যথাক্রমে একদিন মর্দন করিবে। বটী- 
ছুই রতি। 
গুল্মশার্দুলরস | বাতিক, পৈত্তিকণ শ্নৈশ্মিক ও রক্ত গুল্মে কোষ্ঠবন্ধতাঃ 
অশ্মিমান্দ্, উদরে বাঘুপূর্ণতা, জর, কান এবং হৃদয়, পার্খ+ও কুক্ষিদেশ 
প্রত্ৃতি স্থানে বেদনা ও অধোবামুতর অপ্রত্বতি প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, 
এই উুঁষধ রোগীকে আদার রস ও উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে। 
ইহাতে প্রত্যহ ২৩ বার দান্ত পরিষ্কার এবং গুল্স কোমল হয়। রক্ত- 
গুল্মে এই উধধ প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়। গুল্সরোগের প্রথম, মধ্যম 
'বাপুরাতন সকল অবস্থায়ই ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। দ্লীহাঃ 


গুল্রোগ-চিকিৎস| | ৭৭১ 


যকত, পা ও কামলা প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবন্ধ থাকিলে, এই ওষধ সেবনে 
বিশেষ উপকার হয়। 
গুনশার্দুল রস। রস, গন্ধক, লৌহ, গুগ-গুমু! অঙ্থথছাল, তেউ্ভীষুূল, পিপুল, শুঠ 
শঠী, ধনে ও জীরা ; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা; শোধিত জৈপালবীজ ৪ তোলা; এই 
সমস্ত ভ্রব্যের চূর্ণ একত্র বিশ্রিত করিয়া দ্বৃত দ্বারা মর্দন করিবে। বটা৩ রতি। 
প্রাণবল্পভরস ॥ সান্লিপাতিক গুল্স ও রক্তগুল্মরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, 
গুল্বের কাঠি্থভাব এবং গুল্দ্ধিবশতঃ উহাতে জালবৎ শিরাসমূহের বিস্তার 
ও উহার মূল বিস্তার হইলে, এই ওষধ রোগীকে জলসহ সেবন করিতে দিবে। 
প্রাণবল্লভ রস। লৌহ, তাত্র, কড়িভম্ম। তুতেভন্র হরীতকী, আমলা, বহেড়া, হিং 
সীগমূলের ক্ষার, ববক্ষার, জৈপালবীজ, সোহাগার খৈ ও তেউড়ীমূল ; ইহাদের প্রত্যেকের 
৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া ছাগী ছুগ্ধে মর্দন করিবে। বটা৪রতি! 
রসায়নামবত লৌহ। পৈ্তিক বা বাতপৈত্তিক গুল্সরোগের পুরাতন 


অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ রোগীর কোষ্ঠবন্ধতা, 
জীর্ণজ্বর। শরীরের কূশত।, দাহ ও রক্তের অভাব প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত 
হইলে, এই গুঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রক্তগুল্মরোগে রোগীর 
কশতা ও ছুর্বলতণ থাকিলে এই গুঁধধ অতি উপকারী । 
হসায়নামৃত লৌহ | হরীতকী, আমলা ও বহেড়া সমভাগে মিশ্রিত /২ সের, জল 
১৬ সের, শেষ /৪ সের। ইচ্ষুচিনি /২ দের। গোড়ালেবুর রস /২ সের। এই তিন্টা 
একত্র পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে অতি মৃদু অগ্নির সম্তাপে শুঠ, পিপুল, মরিচ, 
হরাতকী; আমলা, বহেড়, মুখা, বিড়ঙ্গ, জারা, কৃষ্জজীরা, ঘমীনী, বনযমানী, চিরতা, তেউড়ী- 
মূল, দস্তীমূল, নিমছাল, সৈজ্ধবলবণ ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা এবং লৌহ ১৬ 
তোলা; এই সমুদয় উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে, পাকসিন্ধ হইলে, উহার সহিত 
গব্যঘৃত ৩২ তোল! বিঞ্িত করিয়া রাখিবে। মাত্রা!” আনা বা. তোলা । 
ক্র্যবণাগ্যঘৃত। বাতিক গুলসরৌগের পুরাতন অবস্থায় অধিকাংশ 
উপদ্রব হ্বাস হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠিবন্ধতা, গুল্সের কাঠিন্য ও শরীরের 
কশতা প্রভৃতি বিগ্ুযান থাকিলে, এই ম্বত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। 


অনুপান-_উষ্ণছুগ্ধ। 
ক্রযবণাদ্যঘূত1 গবাঘৃত /8 সের যথাবিধি মুচ্ছণপাক করিবে | গোদহুষ্ধ ১৬ সেন্। 


৭৭২ আয়ুর্ববদ-শিক্ষা। 


কক্তত্রব্য-_শু ঠ, পিপুল+ মরিচ) হরী'তকী, আমলা” বহেড়া, ধনে, বিড়ঙ্গ, চৈ ও রক্তচিতা ; 
এই সকল সযভাগে মিলিত একসের | যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়। লইবে। 
মাত্রা অর্ধ তোলা । 
ত্রার্মাণাছ্ভত্ধৃত । পৈত্তিক? বাতপৈত্তিক ও রক্ত গুল্মরোগের পুরাতন 

অবস্ার় জীর্ণজ্বর, শরীরের কৃশতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি থাকিলে, এই দ্বত 
উষ্ছ্দুপ্ধপহ রোগীকে পেবন করিতে দিবে । ইহা হাদ্রোগ, কামলা ও কুষ্ঠ- 
রোগেও ব্যবহৃত হয়। অন্ুপান--উষ্ণছুপ্ধ । 

ত্রায়মাণা্যঘবৃত। গব্যদ্বত/১ সের। ক্াঁথ)দ্রব্য--বলাড়মর ৩২ তোলা, জল /8 সের, 
শেষ /১ সের । আমলকীর রম /১ সের | গোহদ্ধ /১ সের ।-_কক্ষদ্রবা--কট.কী, মুখাঃ 
বলাডুমুর, ছুরালভাঃ কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, ।রক্তচন্দন ও নীলহ্রন্দি ; ইহাদের 
প্রতোকে ২ তোলা । বখানিয়মে ঘ্বত গাঁক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মারা ॥* তোলা। 


রসোনাগ্যঘ্ত | শ্রৈদ্মিক গুলসরোগের পুরাতন অবস্থায় অগ্নিমান্দ্য, 


গুল্সের, কাঠিন্য ও গাত্রে ভারবোধ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা উন্মাদ, অপম্মার এবং প্লীহা ও বাত- 
রোগেও প্রয়োগ করা যাঁয়। অনুপান-_উক্কছুগ্ধ । 

রসোনাদাঘৃত। গবাদৃত /8 দের। নথানিয়দে যুছ পাক করি।ব। রসোনের রগ 
চারিসের | ক্কাখাদ্রব্য__বিখছাল, শোণাছাল, গান্তারাছাল, পা £লছাল ও গণিয়ারীছাল 7 এই 
সকল জ্ব্য সনন্ভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ দের, শেষ ও দে । খধখানিয়নে গ্বৃত পাক 
করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্ধ তোলা। 

হবুষাদ্যঘূত। বাতিক গল্সরোগের পুর।তন অবস্থার কোষ্ঠবদ্ধতা, 

হৃদয় ও পার্খ প্রস্তুতি স্থানে বেদন! এবং অরুচি প্রসূতি পরিলক্ষিত হইলে, 
এই ওঁধধ রোগীকে দেবন করিতে দিবে। জীর্ণজ্বর। কাস ও শ্বাস 
প্রভৃতি রোগের পুরাতন শবস্থায় এই ওষধ প্রয়োগ করাযাইতে পারে। 
অন্গপান-_উষ্ণছু্ধ 

জ্বুবাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /8 সের, বথানিয়মে মৃচ্ছণপাক করিবে | ক্লাথ্য ভ্রব্য--কুলশুঠ 
/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের | শুক্ষমূলা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। 


দাড়িমের খোসা /২ সের, জল ১৬ সের, শেব /8 সের। ছুপ্ধ /& সের। দধিরমাত /৪ সের। 
কন্ধদ্রব্--ধনে, শু, পিপুল, মরিচ) কৃষ্ণজীরা, চৈ, রজ্চিতা, সৈন্ধব, জীব, পিপুলমূল ও 


গুল্সরোগ-চিকিৎসা । ৭৭৩ 


যমানী, এই সকল দ্রব্য সদভাগে মিলিত /১ সের। ঘথানিয়মে ঘ্বতগ।ক করিয়া ছাঁকিয়া 
লইবে | মাত্রা ॥* তোলা । 


ধাত্রীফট পলকন্বুত | পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক গুল্মরোগের পুরাতন 
অবস্থার রোগীর শরীরের করুশতা, দাহ ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি বিদ্যমান 
থাকিলে, এবং গুল্বের ক্ষত দুরীভূত হইলে, এই দ্বত রোগীকে সেবন করিতে 
দিধে। অন্পান-_উঞ্চছুদ্ধ। | 


ধাত্রীষট্পলক ঘ্বৃত। গবাঘৃত /8 সের, ঘথানিয়মে ুচ্ছরণীপাক করিবে । আমলকীর রদ 
১৬সের। কক্কদ্রবা-পিপুল” পিপুলমূল, চৈ, ঈক্তচিতা, শুঠ ও ববক্ষার। ইহাদের 
প্রত্যেকে ৮ ভোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের। ঘৃত-পা্ক শেন হইলে, ছাকিয়া ইক্ষুচিনি 
/8* পোয়া ও সৈন্ধব /* গোর প্রক্ষেপ দিবে । মাত্রা ॥* তোলা । £ 


গুল্মরোগে-_ বেদনা-চিকিৎসা। 


বৈশ্বানরচূর্ণ। বাতক বা বাতগ্নোম্মিক গুল্সরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা ও 


তঙ্সঙ্গে, হৃদয়, পাশ্ব ও কটা প্রন্থতি স্থানে বেদনা এবং অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি 
প্রভৃতি উপদর্শ থাকিলে, এই ওষধ উষ্জজল সহ রোগীকে সেবন 


করিতে দিবে। * 
বৈশ্থাণর ঢুণ। প্রস্ততিধ ৪৫০ পৃাম় জা । 
অলম্ুষাদ্যচুর্ণ | গুঝ্পরোগে কটি, পুষ্ঠ পার্থ ও দ্বদর প্রভৃতি স্থানে 
বেদন। প্রকাশ পাইলে এবং সেই বেদন] গ্রবল হইলে, এই ওষধ উষ্ণজল সহ 
রোগীকে সেবন কৰিতে দিবে। 
অলমবযাদ্য চূর্ণ। প্রস্ততবিধি ৪৪৯ পৃষ্ঠায় ত্ব্য। 
যোগরাজ গুগগুলু। শুয্রোগের প্রথম, মধ্য অথবা পুরাতন 
অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা এবং হুদর়, পার্থ ও কটি প্রভৃতি স্থানে বেদনা 
প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ তাঁহাকে উক্চজনসহ সেবন করিতে দিবে। 
ইহা কোষ্ঠশোধক। 
বোগরাজ গুগগুলু। প্রস্ততবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় জষ্টবয। 


৭৭৪ আয়ুরেরেদ-শিক্ষা | 


গুল্পরোগে-_ভ্বর-চিকিৎসা। 
জয়াবটী। গুন্সরোগের নূতন বা মধ্যাবস্থায় রোগীর অর প্রবল 
হইলে তাহাকে এই ওধধের ১ বটি পুরাতন গুড় ও উষ্ণজললসহ সেবন 
করিতে দিবে। কোষ্ঠবন্ধ থাকিলে, আদার রসসহ প্রয়োগ করা! যাইতে পারে। 
এই উধধ প্রস্ততকালে জয়ন্তীচুর্ণ অন্ত দ্রব্যের সমান প্রয়োগ করিবে । 
জয়াবটা। প্রস্ততবিধি ১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
জ্বরাদি অভ্র। গুল্সরোগের নৃতন বা মধ্যাবস্থার জবর থাকিলে এবং 
তৎসঙ্গে বাতশ্রেম্মার প্রকোপ দ্লক্ষিত হইলে, এই ওষধ আদার রস ও মধুসহ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
জরারি অভ্র। প্রস্ততবিধি ৬৬ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। 
জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররদ । গুল্সরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বায়ু 
ও পিত্ত প্রবল হইলে, পানের রূসসহ ইহার ১ বটী সেবন করিতে দিবে । 
জ্বরকুঞ্জরপা রীন্দ্ররস | প্রস্ততবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য। 


গুল্মরোগে- শুল-চিকিৎসা। 


শুলহরণযোগ | বাতিক, বাতপৈত্তিক বা বাতগ্নৈশ্িক গুল্মরোগে 
গুলে সময় সময় প্রবল বেদন! প্রকাশ পাইলে, এই ষধ রোগীকে উষ্ছুগ্ধ 
সহ সেবন করিতে দিবে। 
শূলহরণ মোগ। প্রস্ততবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
চতুঃসমলৌহ। পিস্াশ্রিত বা বাতপিক্তাশ্রিত গুল্সের নূতন বা 
পুরাতন অবস্থায় প্রবল বেদন প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ রোগীকে স্বত ও 


মধুসহ সেবন করিতে দিবে । 

চতুঃসম লৌহ। অত্র, তামা, রস, গন্ধক ও লৌ২; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা লইয়া 
গব্যঘ্বত ৯৬ তোলা ও গ্রোছুপ্ধ ৯৬ তোলাসহ একত্র পাক কগিৰে এবং ভাঁহাতে বিড়, 
হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচিত।, শুঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ 
তোলা প্রদান করিবে। মাত্র! ॥* তোলা হইতে ১ তোলা । 


হৃত্রোগ-চিকিৎসা ৷ ৭৭৫ 


গুল্মরোগে-কোষ্ঠবদ্ধতা ও আখ্মান-চিকিৎস!। 
্বল্প-অগ্নিমুখচুর্ণ । গুল্সরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ, অধোবায়ুর অপ্রত্বতি ও 
অগ্িমান্দ্য বিদ্যমান থাকিলে, এই ওধধ উঞ্ণজলসহ তাহাকে প্রাতে সেবন 
করিতে দিবে 
স্বল্প অগ্রিমুখ চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠা দষ্টব্য। 
হিঙ্গ্টকচূর্ণ । গুল্পরোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা ও তৎসঙ্গে অধোবাস্ুর 
অপ্রবৃত্তি ব উদরাগ্নান প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ উষ্ণজলসহ তাহাকে 
সেবন করিতে দিবে। 
হিঙ্গ,ষ্ক চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় ডর্ব্য। 


গুলরোগে_ পথ্য | 


গুল্সরোগে জঅরাদি উপদ্রব প্রবল হইলে, তদনুষায়ী লঘুপথ্য প্রদান 
করিবে । সাধারণতঃ পুরাতন শালিতগ্ুলের অন্ন, কুলথকলায়ের যুষ, 
বেতোশাক, শজিনার খাড়া, কচিমূলা, পটোল, কচিবেগুণ, ওল, গোছুপ্ধ ও 
ছাগছুপ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য এই রোগে সুপথ্য। বায়ুবর্দক দ্রব্য, শুক্কমাংস, মৎস্য 
মিষ্টদ্রব্য, মুগের যুধ, গুরুপাক ও ঝিষ্টভিদ্রব্য গুল্মরোগে কুপথ্য। 





. হৃদ্রোগ-চিকিৎসা। 


বাতিক হৃদ্রোগের লক্ষণ | বাতিক হত্রেরগে হাদয় আকৃষ্টবৎ বোধ, 
সুচীত্বারা বিদ্ধবৎ বেদনা, দণুদ্বারা মন্থনবৎ পীড়া, অস্দ্ধার! ত্বিধাব বেদনা, 
এবং শলাকাঘারা শ্কুটিত ও কুঠারদ্বারা উৎপাটিতবৎ বেদন! বোধ হয়। 

পৈতিক হৃত্রোগের লক্ষণ । পৈত্তিক হৃত্রোগে পিপাসা, উ্মা, 
দাহ, শরীর চুষণবৎ কষ্ট, হৃদয়ে গ্লানি, কণ্ঠ হইতে ধূম নিগগমবৎ জান, মৃচ্ছা, 
ঘর্ম ও মুখশোব, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

ক্লৈদ্মিক হৃত্রোগের লক্ষণ | গৈক্সিক হৃ্রোগে হৃদয়ে ভারবোধ, 


৭৭৬ আয়ুব্বেদ-শিক্ষী । 


কফআীব, অরুচি, জড়তা, অগ্নিমান্দ্য ও মুখের মধুরতাঁঃ এই সকল লক্ষণ 
প্রকাশ পার। 

সান্নিপাতিক হজ গের লক্ষণ | তিদোবজ হদ্রোগে বাতিক, 
পৈত্তিক ও প্নেম্সিক হৃদরোগের লক্ষণ সকন প্রকাণ পাইরা থাকে এবং অহইতা- 
চার ছার! জদয়ে গ্রন্থি উত্পন্ন হইলে, উহাতে রস জন্মিয়। ক্রিমি উত্পন্ন হইতে 
পারে ; তখন ভীব্রবেদনা॥ স্থঠিবিদ্ধবৎ পীড়1 ও কও, প্রভৃতি উপস্থিত হয়। 

ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগের লক্ষণ | ক্রিমিজনিত হৃ্রোগে বমনবেগ, 
মুখআাব, হৃদয়ে সুচীবিদ্ধবৎ বেদনা, শুল, হদরস্থিত রসের উদগীরণ, অন্ধকার- 
বৎ দর্শন, অরুচি, চক্ষুর কৃষ্ণীতা ও শোথ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়! 
থাকে! 'ক্লান্তিবোধ, দেহের অবসন্নভা, ভ্রম ও শোষ, এই সকল উপদ্রব 
সর্বপ্রকার হৃত্রোগেই প্রকাশ পার, ক্রিমিজনিত হৃদরোগে ইহাতিন্ন শ্ৈম্মিক 
হৃদ্রোগের লক্ষণসকল প্রকাশ পাইরা থাকে। 

হুদ্রোগ-চিকিৎসা-বিধি 

হৃদয় কিরূপ পদার্থ এবং উহা কোন্গ্থানে অবাস্থত, প্রথমতঃ তাহাই 
পরিজ্ঞাত হও আবশ্যক, যেহেতু এ সকল জানিতে না পারিলে, উহার 
রোগ নিরূপণ করা স্ুকঠিন। সাধারণতঃ পদ্দের মুকুলের সহিত হৃৎপিণ্ডের 
তুলনা হইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের আকার পদ্মের মুকুলের স্যার, প্রক্কত প্রস্তাবে 
উহাকে পদ্মের মুকুল বলিয়! সম্পূর্ণ ভ্রম হয়। বাম ও দক্ষিণ উভয় দিকে 
ফুম্ফুসের প্রান্ত ভাগ, তাহার মধ্যে হৃৎপিণ্ড অধোমুখে অবস্থিত, এ হৃৎপিগু 
আবার অতি পাতলা চর্ম দ্বারা আবৃত, ই স্ব চর্ম ফেলিয়! দিলে, হৃদ্যন্ত্রটী 
মুকুলাকার দৃষ্ট হয়, এ মুকুল কাটি ফেলিলে হৃদয়ের দ্বার ও হ্বদয়েন্ 
কোবসকল দৃষ্টিগোচর হয়, কোধের গাত্রে আবার চর্ম আছে। হৃদয় 
পৃষ্ঠের দিকেই গভীর, বক্ষের দিকে তত ভাসমান নহে, বক্ষের দ্বিকে 
উপরিভাগে প্রথমে চর্ম, চর্ষের নিয়ে কিয়দংশ মাংস অবস্থিত এবং মাংসের 
নিয়ে অস্থি বিদ্যমান, উহাকে চলিত ভাষায় পাঁজর! কহে। এ পাজরার 
নিয়ে বক্ষের প্রাচীর, তাহার নিয়ে কিয়দংশ স্থানে মেদ অবস্থিত, এ মেদের 
সহিত জালবৎ পদার্থ পরস্পর জড়িত ও হৃদয় অধোমুখে শায়িত আছে। 
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জ্দয়ে রক্ষের খোধন-ক্রিয়া ফুপ্কুণের সাহাধ্যে অহরহঃ সম্পন্ন হইতেছে। 
হৃদয়ের বিশুদ্ধ রক্ত চরকে ওঙ্জঃ বলিয়| অভিহিত হইয়ছে, ধী রক্ত 
একটি নাড়ী হইতে বক্ষে দিকে প্রবাহিত হইতেছে এবং পেই নাঁড়ী 
দ্বারাই রক্ত হৃদর হইতে শরীরের সর্দত্র প্রবাহিত হইতেছে । ইহাতে 
সংশর হইতে পারে যে একটা নাড়ীরদ্বার। কিরূপে শরীরের সর্বত্র রক্ষ 
প্রবাহিত হয়? তহুত্তরে বক্তব্য এই--& বৃহ নাড়ী হইন্কে অসংখ্য শাখ! 
প্রশাখা অর্ধাৎ সুক্ষ নাড়ী শরীরের সর্ধর্র প্রসারিত রহিয়াছে, তদ্দারাই 
হৃদয়ের রক্ত সকল স্থানে প্রবাহিত হইয়া থাঁকে। হৃদয় হইতে নাড়ী 
দ্বারা শরীরের সর্ধত্র রক্ত কিরূপে প্রবাহিত হয়, তাহা সঙ্ক্ষেপে বলা 
হইল, এক্ষণে এ রক্ত হৃদয়ে কিরপে আইসে ও শোধিত হয়, তাহা বলা 
যাইতেছে ;--ই বৃহৎ নাড়ীর পার্থ হইতে আর একশ্রেণী নাড়ী অর্থাৎ 
শির] দ্বার] বৃক্ত হৃদয়ে আসিম্বা কুস্ফুসের সাহায্যে শোধিত হয়, এ রক্ত 
বিপরীতগাঁমী এবং মলিন, ছুই প্রকার নাড়ীর রক্তের মধ্যে ইহাই প্রতেদ, ' 
উভয় নাঁড়ীই পাশাপাশি অবস্থিত। একটা দ্বারা পরিষ্কত রক্ত হৃদয় হইতে 
শরীরের সর্বত্র চালিত হইতেছে এবং অন্ত নাড়ী অর্থাৎ শির| ও তাহার শাখা 
প্রশাখা অসংখ্য সক্ষম নাড়ীরদ্বার। শরীরের মলিন রক্ত হৃদয়ে আপিয়া শোধিত 
হইতেছে, মলিন রক্তবাহিনী শিরা সমূহের ছুইটী মূল আছে, একটা দ্বারা 
হস্ত, মস্তক ও বক্ষের মলিন রক্ত হৃদয়ে আদিতেছে, অন্তটা দ্বারা উদর, 
উর ও পাদদেশের মলিন রক্ত হুৰয়ে ফিরিয়া! আপিতেছে, কিন্তু পাকস্থলী 
বা অন্ত্রের মলিন রক্ত সাক্ষাৎ সম্বদ্ধে নিয়বাহিনী বৃহৎ শিরায় পতিত 
হয়না, একটি ভিন্ন শিরায় আসিয়! পতিত হর, এ শিরার সহিত অর্শের বলির 
মিলন আছে, ই শিরা যক্কতে গিয়। শেষ হইয়াছে এবং যকৃতে অসংখ্য 
জালবৎ শির! উহার সহিত মিলিত হইয়াছে, এ শিরা তিনটী শাখায় বিভক্ত 
হইয়। নিম্নবাহিনী বৃহৎ শিরার সহিত মিলিত হইয়াছে ; এইরূপ শরীরস্থিত 
মলিন রক্ত ফুস্ফুসের সাহায্যে পরিষ্কার হইয়া! আবার হৃদয়ে আসিতেছে, সেই 
পরিষ্কার রক্ত শিরাদ্ধার! সর্বশরীরে চালিত হইতেছে । সংক্ষেপে বুঝিতে 
হইবে যে, শরীরস্থ রক্ত হৃদয়ের কোব।অর্থাৎ রন্ধে আসিয়া ফুসফুসের সাহায্যে 
পরিষ্কৃত হইয়া পুনরায় হৃদয়ের অন্য কোষ অর্থাৎ রন্ধে, আসিয়া বৃহৎ 
৩% 
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নাড়ীদ্বারা সব শরীরে চালিত হইতেছে । এই পক্কর কারণে ছদর রক্তের 
যূলাধার স্বতই প্রতিপন্ন হইতেছে। নাড়ী ও শিরা সমূহের ক্রিয়া পরিষ্কার 
রূপে লিখিতে হইলে গ্রন্থ অতি বিস্তৃত হয়, সুতরাং কেবলমাত্র হদয়েনর 
ক্রিয়া সংক্ষেপে এস্লে বর্ণিত হইল । 

হৃৎপিণ্ডে কোনরূপ গীড় হইঙ্লে, তাহাকে হৃঞোগ বলা যায়। হৃদ্রোগ 
নানাকারণে হইতে পারে--মামবাত, সান্নিপাতিক জবর বা জর-বিকার: 
যক্ষা ও কাস, প্রভৃতি রোগে জদযে বেদন! প্রকাশ পায়; ফে কোন 
কারণে হৃদয়ে অসহা বেদনা! বা অন্ত কোন রূপ কষ্ট প্রতীয়মান হইলে, 
তাহাকে হদ্রোগ বলা যাইতে পারে। অরাদিরেগের প্রথমাবস্থার হৃদয়ে 
যে বেছুনা হয়, তাহা হইতে হ্ৃদ্রেগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু উহাতে 
হৃদয়ের অংশগত ক্রিয়ার তানৃশ ব্যতিক্রম ঘটে না। আমবাতবোগ প্রবল 
হইলে, হৃদয়ে যেন্ধূপ বেদনা প্রকাশ পায়, হস্ত, পদ, গুল্ফ, উরু, সন্ধি 
প্রভৃতি স্থানেও সেইরূপ বেদন1 প্রকাশ পাইয়া থাকে। হৃদয়ের উপরি- 
ভ।গে বে গম চন্ম আছে, পার্খশলঃ খিসর্প ও সান্নিপাতিক জর প্রত্ৃতি 
কোগে তাহাতে (নয়ের আবরক নুশচর্মে ) শুল হইবার সন্তযবন। আছে, এ 
সক্পচর্ম্বে শুল হইলে, উহাতে রস সঞ্চিত হয় এবং রস সঞ্চিত হওয়ায় হৃরয়ের 
উপরিভাগে চাপ লাগে, জনে চাপ লাগিলে রক্ত ফুস্ফুস্‌ হইতে হৃদয়ের 
বাষকোষে সহঙ্গে আসিতে পারে ন।) সুতরাং রক্ত প্রব্ূপ বাধা প্রাপ্ত 
হওয়ায় গলার শিরাসকন স্ফীত হর, আবার গলার শিরা স্ফীত হওয়ায় 
রক্তের গতি রুদ্ধ হইয়া থাকে। হৃদয়[বন্ধক চর্ম শপ হইলে, সান্নি- 
পাঁতিক অরের লক্ষণ প্রকাশ পায়, পাকস্থলীর ক্রিরার ব্যতিক্রম ঘটে 
এবং তজ্জন্ঠ বমন হইতে থাকে। হৃদয়াবরক সুদ্াচর্খে রস সঞ্চিত হইলেঃ 
হৃদয়ে চাপ পড়ে; স্থতরাং সন্তকে প্রচুর রক্ত সঞ্চালিত হইতে পারে 
না, পরস্ত মন্তকে বানু প্রকুপিত হয়, আবার সুক্মচর্খ্টে রস সঞ্চিত হইলে, 
আহার গিপিবার সমর উহার উপর চাপ পড়ে বলিয়া অন্ননালীতেও চাপ 
পড়ে এবং তজ্জন্য অত্যন্ত কষ্ট হয়। হৃদয়ের কোষের দ্বার অর্থাৎ যে দ্বার 
হইতে কোঁধে রক্ত গমন করে, এ দ্বারে কোন রোগ হইলে কোষেও সেই 
রোগ জনো, কারণ হুদয়ের দ্বার জ্ব।ধে ঠেলিয়া কোষের মুখের মধে 


হুদ্রোগ-চিকিৎসা । ৭৭৯ 


রক্ত প্রবেশ করিতে পারে না। এইরূপে রক্তের গতি পুনঃপুনঃ গভির 
হইয়। থাকে । 

হৃদয়ের কোবদ্বারের রোগ জন্সিলে, রক্ত ফুস্কুসে সহজে আসিতে 
পারে না এবং ফুস্‌ কুস্‌ হইতে হৃদয়ের কোষেও অবাধে যাইতে পাবে না; 
সুতরাং ফুসফুসে রক্ত জমিতে থাকে, তখন পার্খ্শূলঃ পার্বশোথ ও শ্বাস 
ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এইরূপে হৃদয়ের দক্ষিণ দ্বার অবরুদ্ধ হইলে, মলিনরক্ত 
হদরের দক্ষিণকোধ হইতে হৃদরের দক্ষিণ মুখে প্রবেশ করিতে পারে না; 
সুতরাং মলিনরক্ত দক্ষিণকোঁষে ক্রমশঃ সঞ্চিত হওয়ায় ফুসফুসের গায়ে 
চাপ লাগে, রক্ত অগ্রসর হইতে না পারায় মলিন রক্তবহ! শিরায় সঞ্চিত 
হইতে থাকে ; এবং শিরান্ধ রক্ত সঞ্চিত হওয়ায় যরুতের শিরাজালও সেই 
দুষিত রক্তদ্বারা ক্রমশঃ পূর্ণ হয়, তঙ্জপ্ত যকৃতের বৃদ্ধি ও যক্কৃতে বেদন। উপস্থিত 
হয় এবং যক্কৎ ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে । এইরূপে বৃক্ধের শ্রিরাঁসমূহে রক্ত 
সঞ্চিত হইলে, প্রত্রাব লাল এবং পরিমানে অল্প হইয়া থাকে৷ পকাশরের 
শিরাসযূহে রক্ত সঞ্চিত হইলে, রক্তবমন বা বমন হইতে পারে। অন্ত্রের 
শিরাজালে এরূপ দুষিত রক্ত সঞ্চিত হইলে, রক্ত-ভেদ হয়। এক্ষণে সহজেই 
বুঝিতে পারা বায় যে, হৃদয়ের দ্বার, হৃদয়ের আবরক সু্ধগন্ম হৃদন্নের দক্ষিণ- 
স্বার, কোষ এবং মুখ ও হৃদয়ের বামদ্বার, বামমূধ এবং কোষে রোগ হইলে, 
শরীরের অন্ঠান্ত যন্ত্রেও কতকগুলি রোগ উৎপন্ন হইতে পাবে। যদিও হৃদ্বোগের 
সামান্ত কয়েকটী লক্ষণমাত্র বর্ণিত হইয়াছে তথাপি যন্ত্রবিশেষে রোগ 
হইলে, কেবলমাত্র ই কয়েকটী লক্ষণ প্রকাশ পার না, বাতাদি দোষভেদে 
আরও নানাবিধ বাহ ও আত্যন্তরিক লক্ষণসকল প্রকাণ পাইয়৷ থাকে । 

বাতিক হৃদ্রেগ | বাতিক হদ্রোগের সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, 

অগ্থে রোগীকে বমন করাইয্না, ছুগ্ধের সহিত অর্জুনছালচুর্ণ প্রাতে 
সেবন করিতে দিবে, বৈকালে পিগল্যাদিচুণ, পুষ্করাদিচুর্ণ বা হরীতক্যা দিচ্র্ণ 
সেবন করিতে দিবে । গোধ্মাগ্তযোগ এই রোগে সমধিক উপকানী। 
রোগ পুরাতন হইলে, চিন্ত।মণিরস ব! প্রতাকর টা প্রস্থতি ওষধ রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে । অরার্দি উপদ্রব না থাকিলে উষ্জলে গান ও পুষ্টিকর 
পথ্যের ব্যবস্থা করিবে । রোগের প্রথম অবস্থায় বমন ও লঙ্ঘন প্রশস্ত। 


4৮5 আয়ুরবেবদ-শিক্ষা। 
পৈতিক হৃদরোগ । পৈত্তিক হত্রোগে অন্পপিত্তের লক্ষণ অনেকাংশে 


প্রকাশ পায়, প্রধমাবস্থায় বিরেচন ওধধ প্রদান পূর্বক দেহ শোধন করিয়া 
রোগীকে শ্রীপর্ণ্যাদি কাথ বা অঞ্জুনাদি বাথ প্রত্যহ সেবন করিতে 
দিবে। রোগ পুরাতন হইলে, চিস্তামণি রস, প্রভাকরবটী ও অঞ্জুনাদিক্ষীর 
সেবন করাইবে। জরাদি উপদ্রব প্রধল থাকিলে তাহার চিকিৎসা যথা- 
নিয়মে করিবে। 

শ্রৈথ্মিক হৃ্রোগ | শলৈষ্মিকহৃত্রোগে অগ্নিমান্দ্যাদি বিবিধ লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে বমন-কাঁরক ও বিরেচক ওষধ 
প্রয়োগ কুরিয়া দেহ শুদ্ধ হইলে, পিপল্যাদিচুর্ণ, ত্রিবৃতাদিচুর্ণ বা এলাদিচুর্ণ 
সেবন করিতে দ্িবে। 

সান্নিপাতিক হৃদ্রোগ। সান্লিপাতিক হৃদ্রোগে প্রথমে লঙ্ঘন প্রদান 
করিয়া বাতাদি দোষের মধ্যে যাহার প্রবলতা দর্শন করিবে, সেই দোষ নাশক 
ওধধ-রোগীকে প্রদান করিবে। সান্নিপাতিক হৃত্রে।গে, শ্বাস ও কাস।দি 
উপদ্রব নষ্ট হইলে, মধুসহ কুড় চর্ণ বা সৈষ্ধবলবণ ও যবক্ষারসহ দশমূলকাথ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ছুগ্ধপহ গোরক্ষচকুলের ছালচুর্ণ বা! অঞ্জুন- 
ছালচূর্ণ সেবন করাইলেও সমধিক উপকার হয়। রোগ" পুরাতন হইলে, 
কল্যাণসুন্দররস বা বিশ্বেশ্বর রস প্রস্থৃতি এবং শ্বদংষ্র্যাদ্যদৃত বা অর্জুনদ্বৃত 
রোগীকে সেবন করাইবে। 

ক্রিমিজন্য হদ্রেগ। এই রোগে যাহাতে ক্রিমি সকল অধোগামী 
হয়। তদ্রপ চিকিৎসা একান্ত আবশ্তক। রোগের প্রথমাবস্থায় বিড়ঙ্গাদি- 
যে।গ গোমুত্রসহ এবং তৎসঙ্গে শঙ্কর বটা বা রপায়ন প্রভৃতি উষধ প্রয়োগ 
করা যাইতে পাবে । রোগ পুরাতন হইলে, সপ্তাহে ২.৩ দ্দিন বিরেচক উষধ 
এবং পূর্বোক্ত উধধ যথানিয়মে প্রয়োগ করিবে। ক্রিমিজনিত হু্রোগ কিছু 
বিলম্বে নিবৃত্ত হয়। 

হৃড্রোগে- উপদ্রব । হৃদ্রোগে খাস, কাস, অর,পার্ূল এব ফুস্কুসের 


বিবিধ গ্লানি প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া! থাকে, উহার্দের চিকিৎস! 
মূলরোগের চিকিৎসার সহিত করা আবগ্ক | যে সমস্ত উষদে ফুস্ফুস্‌ এবং 


হৃপ্্রোগ-চিকিৎসা। ৭৮$ 


ফুসফুসের আবরকের বেদন! নিবৃত্ত হয়, তাহার চিকিৎসা না করিলে: 
কেবলমাত্র মূলরোগের চিকিৎসাদ্বার! তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না। শ্বাসঃ 
কাশ ও পার্শবশূল প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, দশমূলকাথে যবক্ষার ও সৈপ্ধবলবণ 
মিশ্রিত করিয়া তাহ! সেবন, এবং কল্যাণনুন্বররস, বিশ্বেশ্বররস, বৃহৎ 
বাঁসাবলেহ ব। অগস্ত্যহরীতকী প্রভৃতি উষধ প্রয়োগ 'করা আবশ্তক ; এই 
অবস্থায় অগন্ত্যহরীতকী অতি উৎকৃষ্ট । জবর বিদ্যমান থাকিলে, মৃত্যুপ্য়রস, 
জরারি অভ্র বা মহালক্্মীবিলাসরস প্রভৃতি ষধ অবস্থাতেদে সেবন করিতে 
দ্রিবে। এই সময় সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের উপর রোগীর চিকিৎসার তার অর্পণ 
করা আবশ্তক, কারণ রোগীকে অতি সাবধানে গষধধ ও পথ্য প্রদান ন! 
করিলে, ফুসফুসের কার্য রোধ হইয়া সহসা বিপদ ঘটিতে পারে। 
ফুসফুসের গীড়া হইতে জুদ্রোগ উপস্থিত হইলে, শ্বাস কাস নিবর্তক ওষধসমূহ 
বিবেচনাপূর্বক প্রদান করা কর্তব্য। 


হৃর্রোগে-উষধ । 
বিড়গ্গাদিযেগ | ক্রিমিঙ্জনিত হৃদ্রোগে বমন-বেগ, হৃদয়ে অপহ 


বেদনা, অরুচি ও মুখ হইতে থুথু নির্ণম প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, 
এই উষধ রোগীকে প্রাতে ও অপরাহ্ে গোযুত্রসহ সেবন করিতে দিবে! 
ইহাতে কো্ঠশুদ্ধি হয়। 
বিডঙ্গাদি যোগ । বিড়চূর্ণ ও কুডচর্ণ সনভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা |» 
আনা বা ॥ তোলা । * 
হুচ্ছুলান্তকযোগ । বাতিক হদ্রোগে হদয়ে অসহা বেদনা গ্রকাঁশ 
পাইলে এবং বেদনা সমস্ত বক্ষঃহছলে ও পৃষ্ঠদেশে ব্যাপ্ত হইলে, রোগীকে 
এই উষধ গব্যত্বতের সহিত সেবন করিতে দিবে। 
হাচ্ছুলাস্তক যোগ । হরিণের শৃজ কুশদারা বেষ্টিত কন্দিয়া মাটী দ্বারা লেপন করিয়া 
পিশাকার করিবে, অনস্তপ্প শুঙ্ধ করিয়। ঘুটের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে | মাত্রা-১ রতি হইতে 
২৩ রতি। বয়ংক্রম অনুসারে এই উধধের খাত্রার হাস বৃদ্ধি করা যায়। 
গোধুমাগ্ধযোগ | বাতিক বা পৈতিক হৃদরোগে হৃদয়ে অসহ বেদনা 


এবং এ বেদনা ক্ষঃদেশের সর্ধত্র ব্যাণ্ড হইলে, পরস্ত্ তৎসঙ্গে তৃষ্ণা, দ্বাহ ও 


৭৮২ আয়ুর্ববেদ-শিক্ষা। 
যূচ্ছ? প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই বধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
অন্থপান-ছুগ্ধ । 
গোধুযাদ্য যোগ! গমচুণ ২ ভাগ, অর্জুনছালচূর্ণ ২ ভাগ, এবং তৈল, গব্যদ্বত' ও 
ইচ্ছুগুড় সমভাগে মিলিত ১ ভাগ লইর৷ অল্প জল সহ পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে সেবন 
করিতে দিবে। 
তিক্তাদিযৌগ। পৈভ্িক হৃদ্রোগে বক্ষঃস্থলে জালা, তৃষ্ণা, দাহ, 
হৃদয়ে অস্হ্‌ যন্ত্রণা ও মৃচ্ছ প্রস্ৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ চিনির জলণহ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা তেদক। 
তিক্কাদিযোগ | কট্কীচুর্ণ ও যষ্টমধু চূর্ণ সমভাগে লইয়া পেষণ করিবে । মাত্রা 4০ 
আনা বা।* আন1। 
্রীপণ্াদি কাথ । পৈত্তিক হদ্রোগে হৃনয়ে গ্লানি, তৃষ্ণ' দাহ, কণ্ঠ 
দেশ হইতে ধূমনির্গমবৎ বোধ, মুচ্ছণ, ঘন্ম ও মুখশোধ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, 
এই ক্বাথে ময়নীফল চূর্ণ, মধু ও ইচ্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে। ইহারা বমন হইলে বেদনা হ্বাস হয়। 
জ্ীপর্ণ্যাদিক্কাথা গাস্তারীফল ও যাষ্টিমধু; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, 
শেষ ৮ তোলা। $ 
হরীতক্যাদিচুর্ণ। বাতজজ হদ্োগে দরে অসহ বেদনা, হৃদয় ছিন্ন- 
প্রায়বোধ এবং হৃদয়ের এ বেদনা বক্ষঃদেশে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইলে, এই ওঁধধ 
রোগীকে ছুগ্ধনহ সেবন করিতে দিবে। 
হ্রীতক্যা্ি চূর্ণ। হরীতকী, বচ, রাস্সা, পিপুল, শু ঠ শিপালো এবং কুড়; ইহাদের চূর্ণ 
সমভাগে লইয়া মিশ্রিত কর্িবে। মাত্রা।* আন! 
পুক্করাদিচুর্ণ । বাতজ হুত্রোগে হৃদয়ে অসহ বেদনা এবং এ বেদনা 
ক্রমশঃ সমস্ত বক্ষে ব্যাপ্ত হইলে, এই গঁধধ রোগীকে হঞ্চ, কাজি গব্যত্বত ও 


সৈদ্ধব লবণসহ সেবন করিতে দিবে । 
পুষ্করাদি চুর্ণ। কুড়, টাবালেবুর মূল, শু শুঠ, শী ও হরীতকী।; এই সরুল ুব্যের চরণ 
সমভাগে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ৭* আন! হইতে ॥* তোলা । 
অর্ভুনাদি ক্ষীর | পৈত্তিক হত্রোগে বক্ষঃস্থলে জালা) তৃষা, দাহ, 


হুদ্রোগ-চিকিৎসা। ৭৮৩ 


হৃদয়ে গ্লানিবোধ ও মৃষ্ছ প্রস্তুতি প্রকাশ পাইলে, এই ছুগ্ধ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে । 
অর্থুনাণিক্ষীর | অঞ্জুনহাল, শ।লপাণী, চাঁকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গ্রোক্ষুর, বেড়েলা ও 
যষ্টিমধু। এই সকল ভ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, গোদুদ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা 
একত্র পাক করিবে এবং দুন্ধ মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া সেবন করিতে দিবে। 
গোধুমান্য ক্ষীর | সান্লিপাতিক হতোগে হ্দয়ে অপহাবেদনা, গাত্র- 


দাহ, ধর্ম, শরীরের শোষণবতভাব ও বক্ষদেশে আলা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, 
এই ক্ষীর রোগীকে প্রত্যহ পান করিতে দিবে । বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈম্মিক 
হৃদ্রোগেও ইহাদ্বা রা উপকার হইয়া থাকে। 
গোধুমাদ্য ক্ষীর। গোধুষ-চূর্ণ ১ ভাগ ও অর্জুনছাল-চুর্ণ ১ ভাগ; উভযু একত্র করিয়া 
ঘ্ৃত, চিনি ও কিঞ্চিংজল সহযোগে পাক করিবে, যবন মোহনভোগের ন্যায় হইবে, তখন, 
পাক্ক শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 
ত্রিবিতাদিচুর্ণ। শ্রশ্মিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে ভারবোব, মুখ হইতে 
শ্লেক্ম্াব, অকূচি, জড়ত ও অগ্রিমান্দ্য প্রস্থতি প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ 
গোবৃত্রদহ সেবন করিতে . বে। 
জিরৃতাদি চূর্ণ। তেউডীনূল, শঈর পাজো, বেড়েলা। রান্না, শুঠ, হরীতক্ী ও কুড়। 
এই সকল দ্রবোর চূর্ণ সমভাগে লইবে। মাত্রা ।* আনা। 
এলাদিচুর্ণ। গ্সৈশ্মিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে ভারবোধ, মুখ হইতে কফম্রাব, 


অরুচি, জড়তা ও অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ প।ইলে, এই উধধ দ্বতের সহিত 
চাটিয়া সেবন করিতে দ্রিবে। 

এলাদিচুর্ণ। ছোটএলাইচ-চুর্ণ ও পিপুল-চুর্ণ সঘভাগে শিশ্রিত করিয়া গব্যদ্বতের সহিত 
সেবন করিতে দিবে | 


হিঙ্গদিচুর্ণ। সান্লিপাতিক হৃত্ধোগে হৃদয়ে অসহ বেদনা, হৃদয়ে 


ভারবোধ, মুখ হইতে কফআাব, অগ্নিমান্দ্য ও অকুচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, 
এই চূর্ণ রোগীকে যবের কাথসহ সেবন করিতে দিবে । 

হিঙ্গ/াদি চূর্ণ। হিং বচ, বিট্লবণ, শুঠ, পিপুল, হরীতকী, রক্তচিতা, যবক্ষার ও 
সৌবচ্চল লবণ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ভাগ এবং কুড়চুর্ণ ২ ভাগ; এই সমস্ত প্রব্য 
একত্র মিঙ্রিত করিবে। মাত্রা 4* আনা। 


৭৮৪ আয়ুর্ধেদ-শিক্ষা | 


পাঠাছাচুর্ণ । সান্লিপাতিক হৃত্রোগে অপহথ বেদন!, হৃদয়ে ভারবোধ, 
দাহ, মুখ হইতে কফক্ত্রাব, অগ্রিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই 
ওষধ উষ্জজলের সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শলৈদ্মিক হৃত্রোগ্থেও 
ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 
পাঠাদ্যচূর্ণ। আকনাদি, বচ, যবক্ষার, হরীতকী, অস্নবেতস, হুর।লভা, রক্তচিতা, শু, 
পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শহীরপালো, কুড়, তেতুলছাল, দাঁড়িমের- 
খোসা ও টাবালেবুর মূলের ছাল; ইহাদের চূর্ণ সম ভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।* 
চারি আনা। 
ককুভাগ্চুর্ণ। বাতিক, পৈত্তিক, খ্ৈগ্মিক বা সান্লিপাতিক হৃদ্রোগের 
যাবতীয় জক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ জনয়ে শুল ও তারবোধ, গ্রানি 
* ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বর্তমান থাকিলে, এই গুঁষধধ উষ্জজল সহ সেবন 
করিতে দিবে। 
ককুভাদ্য চুর্ণ! অঞ্জুনছাল, বচ, রাম্মা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, হরীতকী, শঠী, কুড়, 
পিপুল ও শুঠ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে| মাত্রা ।* আনা। 
হৃদ্রোগান্তকরন | বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈগ্মিক, সান্সিপাতিক ও 


ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশ্বেশ্বতঃ হৃদয়ে অসহা 
বেদনা, ভারবোধ এবং মুখ হইতে শ্রেম্নিঃসরণ প্রভৃতি উপদর্গ থাকিলে, 
এই ওধষ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শ্লৈম্িক হৃদ্রোগে ইহা! উত্কৃষ্ট। 
অনুপান--মধু। 
সবক্বোগান্তক রদ। প্রস্ততবিধি ৪৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

হৃদয়ার্ণবরন | শ্রত্সিক হৃত্রোগে হৃদয়ে তারবোধ, হৃদয়ে বেদনা ও 
অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় 
এই ওউধধ কাকমাচীফল। আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া) ইহাদের কাথ 
প্রস্তত,করিয়! তাহার সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 


হৃদয়ার্বরস | রস, গন্ধক এবং তামা; এই তিন ভ্রব্য সমভাগে লইয়া ভ্রিফলার ক্কাথ 
&বং কাকযাটীর রসে যথাক্রমে একদিন মর্দন করিবে। বটা ২ রতি। 


চিন্তামণিরস | 'বাতিক, পৈত্তিক! গ্লৈম্মিক ও সান্লিপাতিক হঞ্জোগে 


হদ্রোগ-চিকিৎসা | ৭৮৫ 


জদয়ে অসহা বেদনা, ভারবোধ ও অগ্িষান্দ্য প্রভৃতি প্রকাঁশ পাইলে এবং 
ফুস্ফুদে উতৎকট বেদনা হইলে, এই মধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ! 
হৃদরোগের প্রবলাবস্থার কুস্ফুসের ক্রিয়ার বাতিক্রম দশতঃ শ্বাস ও কাস প্রভৃতি 
প্রকাশ পাইলে, এই গুঁষধধ অতি উপকারী । প্রমেহদোষ থাকিলে, তাহাও 
ইহাতে বিনষ্ট হয়। অকুপান--গযের কলাগ। 
চিন্তামশি রস। রস, গন্ধক, অল, লৌহ, বঙ্গ ও শিলাজনু ; ইহাদের প্রতোকে ১ তোলা; 
ছর্ণ।* আনা ও রূপা |* তোলা; এই সমুদর একব করিয়া রক্তচিতার রস, ভূরাজ-রস 
এবং অর্জন ছালের রাখে যথাক্রমে ৭বার ভাবনা দিবে। বটী১রতি। 
বিশ্বেশ্বররস । বাতিক, পৈত্িক, শ্লৈপ্মিক ও সান্লিপাতিক হদ্বোগের 


প্রথম বা মধ্যাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ জদয়ে ভারবোধ, 
ও অসহা বেদন। এবং অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি থাফিলে, এই ওধধ প্রয়োজ্য। 
হৃদয়ের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ অর্থাৎ রক্তসঞ্চলন ক্রিয়ার ব্যাঘাত উপস্থিত 
ও তজ্জন্য ফুস্ফুসের ক্রিয়ার লাঘব হইলে, এই ওুঁষধ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে। ফুস্ফুসের রোগের পক্ষে ইহ] উত্রু্ট। অন্থপান--শু'ঠ 
ও বামনহাটীর মূলের কাখ। 
বিশেশর রস! স্বর্ণ, অভ; লৌহ, বু, রস, গদ্ধক ও বৈক্রাপ্ত; ইনাদের প্রতোকে ১ তোলা 
লইয়া মর্দন পূর্বক কর্পরের জলে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ১রতি। 
শঙ্করবটী | বাতিক, পৈত্তিক, গ্ৈষ্মিক ও সান্লিপাতিক হৃদরোগে হৃদয়ে 
অসহা বেদনা ও ভারবোধ এবং বোনীর অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, 
এই উঁষধ সেবন করিতে দ্রিবে। হৃদয়ে বৃক্তের গতি লাঘব হইলে এবং 
ফুস্ফুসের কার্ধ্য যথারীতি নির্বাহ না হইলে ও তজ্জন্য কাস, শ্বাসাদি প্রকাশ 
পাইলে, এই ওষধ সেবনে অত্যন্ত উপকার হয়। ফুসফুসের পীড়ার মধ্য 
ও পুরাতন অবস্থায় ইহ প্রয়োগ করিবে | অন্থপান-_-উষ্ণজল। 
শঙ্করবটী। রস ৪ তোল', গন্ধক ৮ ভোলা, লৌহ্‌ ৩ তোলা ও সীসানত্ম ২ তোলা ; এই 
সমস্ত ভ্রব্য একত্র করিয়া মর্দন পূর্ধবক কাকশাটী, রক্তচিতা, আদা, জয়ন্তী, বাসকপাতা, 
বিন্ছাল ও অ্রন ছাল; ইহাদের প্রত্যেকের রসে বথারুমে 5 বার করিঘা ভাবনা দিবে| 
নটা২রতি। 
প্রভাকরবটী । বাতিক, পৈত্তিক, প্লেক্মিক ও সান্নিপাতিক হৃদ্রোগের 


৩5 


৭৮৬ আয়ুর্বেবেদ-শিক্ষা । 


নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ তৎসঙ্গে দাহ, যুচ্ছা, হৃদয়ের 
যন্ত্রণা, তৃষ্ণা ঘর্ম, অরুচি ও অগ্নিমান্্য প্রভৃতি উপসর্গ প্রবল হইলে+ এই 
ওঁষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । রৌগের মধ্য বা৷ পুরাতন অবস্থায় 
ইহা সমধিক উপকারী | অনুপান-_অর্জুনছালের কাথ ও মধু। 

প্রভাকরবটী | স্বর্ণনাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, বংশলোচন ও শিল্পাজতু ; এই সকল দ্রব্য 
সমভাগে মিশ্রিত করির।; অক্ছ্বন ছালের ক্কাথে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ৪ রতি। 


শ্বদংঘ্রাদ্যঘ্বত | বাতিক বা পৈত্তিক হৃদ্রোগের পুরাতন অবস্থায় হৃদয়ে 


অপহা জ্বালা, শুলবিদ্ধব২ বেদনা, দাহ, মৃদ্বা, কদেশ হইতে ধুম নির্গয- 
বৎ বোধ প্রস্থৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে! 
এততিন্ন রোগের পুরাতন অবস্থায় হৃদয়ের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ শ্বাস 
কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর মেহদোষ ও মুত্রন্্রতা 
প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই দ্বত প্রয়োগ করিবে । এই দ্বত রুশ ব্যক্তির 
পক্ষে শারীরিক বলবর্ধক ও পষ্টিকারক। ক্ষতকাস, শ্বাস, পৈত্তিক কাস, 
ও বাতিক কাদ প্রভৃতি রোগেও ইহা প্রর়োগ করা বাইতে পারে। 
অন্থুপান-_উষ্ণহপ্ধ | 
শদষ্টাদ্যঘূত। গবাদৃত /8 সের। খখানিরখে , যুচ্ছণপাক 'করিবে। ক্লাখ্যত্রব্য-_ 
গোক্ছুর, বেণার মূল, মগ্রিষ্ঠা, বেড়েলা, গাপ্তারীছাল, গন্ধহণ, কুশনূল, চাকুলে, পলাশমূল, 
খ্ষষ্ভক ও শালপাণী, ইহাদের প্রত্যেকে ৮তোলা ; জল ১৬সেত্র' শেষ /৪সের | দুগ্ধ ১৬ সের। 
ক্বদ্রবা_-আলকুশীবাজ, পনভক, অপগন্ধ।, জীবন্ত জীবক, শতনূলী, খদ্ধি, দ্রাক্ষা, ইচ্ষু- 
চিনি, মুও্ডিরী, পন্মেরনাল এই সকল জবা পমভাগে নিলি /১ সেব। বখানিঘমে হত 
পাক করিবে। 
বলাদ্য ঘ্ৃত। বাতিক বা পৈত্তিক দত্রোগের পুরাতন অবস্থায় হৃদয়ে 


অসহথ বেদনা, দাহ ও মুঙ্ছ প্রস্থতি প্রকাশ পাইলে, এই ইপধ রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে । হ্বপ্রোগ বশতঃ কাস বা শ্বস থাকিলে ও কাপের 
সহিত রক্ত নির্গমন হইলে, এই দ্বৃত প্ররোগে বিশেষ উপকার হয়। পৈত্তিক- 
কাস ক্ষতজকাস ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগেও এই ঘ্বত প্রয়োগ কর] যাইতে 
পারে। অপরাহে সেব্য। অনুপান-- উষ্তছুপ্ধ। 

বলাদ্যত্বৃত । গব্যদ্ৃত /8 সের। যখানিয়মে মৃচ্ছণপাক করিবে। ক্াথাপ্রব্য__বেড়েলা- 


হৃদ্রোগ-চিকিৎসা। ৮৭ 
মূল, গোরক্ষটাকুলে ও অর্জ্বনছাল; ইহার! সমভাগে মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ-__ 
১৬ সের। কক্কত্রব্য-_যষ্টিষধু /১ সের। হথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়৷ ছাকিয়া লইবে। 
মাত্রা ॥* তোলা । 
অর্জ্বন ঘ্ৃত। বাঠিক, পৈত্তিক, গ্লৈষ্সিক ও সান্নিপাতিক হৃক্রোগের 
পুরাতন অবস্থায় দ্িবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে। হাত্রোগে এই ঘ্বত অতি উপকারী; সকল অবস্থাতেই ইহা 
সেবনে বিশেষ উপকার হয়। অন্ুপান__উষ্ণছুপ্ধ। 
অজ্জনঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথ[নিয়মে মৃজ্ছণপাক করিবে। ক্কাথ্যপ্রব্য--অজ্জন-ছাল 
/৮ আট সের, জল ৬৪ সের? শেন ১৬ সের। কল্কার্থ_-অর্জন-ছাল /১ সের। থানিয়ষে 
ঘৃতপাক করিবে | মাত্রা ॥* তোল! । 
হুদ্রোগে-_কাস-চিকিৎসা। 
বৃহৎ বাসাবলেহ। হদ্রোগের প্রবলাবস্থায় হৃদয়ের ক্রিরার ব্যাঁঘাত- 
বশতঃ কাস বিদ্যমান থাকিলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
অন্থপান-_উষ্ণুগ্ধ। 
বৃহৎ বাসাবলেহ। প্রস্ততবিধি ২৫৭ পৃষ্ঠায় র্টব্য। 
অগন্ত্য হরীতকী । হৃদ্রোগের প্রবলাবস্থায় শ্বাসের বেগ প্রকাশ 
পাইলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অন্ুপান-_উজ্জজল। 
অগস্তাহরী তকী.। প্রস্তবিধি ২২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 
বসন্ততিলক |, হত্রোগের প্রবলাবস্থায় জদয়ে বেদনা! এবং তৎ্সঙ্গে 
কাস ও জ্বর থাকিলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অন্তপান-__ 
পিপুলচুর্ণ ও মধু । 
বসম্ততিলক। প্রস্তৃতবিধি ২৩২ পৃষ্ঠায় ত্রষটুব্য। 
হৃদ্রোগে- শ্বাস-চিকিৎসা | 
শ্বীসকৃঠাররস ( মতীন্তরে )। হৃদ্রোগের প্রথমাবস্থায় হৃদয়ের ক্রিয়া 
ও ্বাসক্রিয়ার হ্রাস হইলে, এই ওবধ রোগীকে কাসের তরল অবস্থায় সেবন 


করিতে দিবে । অন্ুপান--বহেড়া ঘসা ও মধু। 
শ্বাসকুঠার় রস ( মতাস্তরে )। প্রস্ততবিধি ৫৩২ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 


৭৮৮ আয়ু্বেদ-শিক্ষা । 


শ্বাসভৈরবরল। হত্রোগের প্রবলাবস্থায় হৃদয়ের ক্রিয়ার লাঘব হইগে, 


এবং তৎপঙ্গে কাস, শ্বীস, জর প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, কাসের তরলাবস্থায় 
এই ওঁষধ রোগীকে দেবন করিতে দ্রিবে। অন্ুপান--শুঠ ও বামনহাটীর 
মূলের কাখ। 


স্বাসভৈরব রস। প্রস্তুতবিধি ৫১১ পৃষ্ঠার ুষ্টব্য | 
হৃদরোগে ভ্বর-চিকিৎসা । 


জ্বরারি অভ্র। হদ্রে।গের প্রবলাবস্থায় শ্বাস, কাস ও তৎসঙ্গে শুরের 
মধ্যবিধ বেগ প্রক।শ পাইলে? এই ওষধ আদার রস ও মধুসহ সেবন 
করিতে দিবে। 


হবরারি অভ্র। অস্ত্রতবি্ধি ৬৬ পৃষ্ঠায় ডষ্টবা। 


মহারাজবটা। বাতিক, পৈত্তিক, লৈল্সিক ও সান্লিপাতিক হৃদ্রোগে 
জর বিদ্যমান থাকিলে বার জর অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে, এই ওবধ 
রোগীকে পানের রূপ সহ সেবন করাইবে। 


মহারাজ বটা। প্রস্ততবিধি ১০২ পৃষ্ঠার ভ্রষটব্য । 


বৃহৎ চূড়ামণিরস। বাতিক, শ্লৈপ্সিক ও সান্লিপাতিক হৃদ্রোগে হৃদ- 

ঘের ক্রিয়ার ব্যাথাত বশতঃ কাস ও জর প্রকাশ পাইলে এবং এ জ্বর প্রত্যহ 

অল্প বেগে প্রকাশ পাইলে,এই ওষধ পিপুলচুর্ণ ও মধুসহ্‌ সেবন করিতে দিবে । 
বৃহৎ চুড়ামণিরস। প্রস্ততবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রটব্য। 


হদ্রোগে পথ্য । 


হদ্রোগে পুরাতন শালি তলের অনন+ যুগ ও কুলথ কলায়ের যুষ, জাগল 
ও নৃগ পক্ষীর মাংসের যুষ, পটোল, পুরাতন কুমড়া, কচি মূলা, বে গুণ, হ্ষুত্র ও 
টাটুক। মৎস্যের ঝোল+ কাঠাল, আম, দাঁড়িমঃ কিস্যিস্, ঘোল, রস্থুন ও 
আদা প্রভৃতি দ্রব্য সুপথ্য। দুবিত জল, উঞ্ণদ্রব্য, গুরুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, অল্- 
দ্রব্য ও পত্রশাক প্রভৃতি হ্রে।গে কুপখ্য। 


বুদ্ধি, অন্্রৃদ্ধি ও ব্রররোগ-চিকিৎসা। ৭৮৯ 
রদ্ধি, অন্ত্ররদ্ধি ও ব্রধরোগ-চিকিৎসা | 


বাতিকবুদ্ধির লক্ষণ | বাযুজনিত বৃদ্ধিরোগে কুরগ রুক্ষ, অল্পকারণে 
বেদনাযুক্ত ও স্পর্শ কধিলে বায়ুপুর্ণ চামড়ার থলিরার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। 

পৈত্তিকবৃদ্ধির লক্ষণ। পৈত্তিক রৃদ্ধিরোগে কুরগু পক যজডুমুর- 
ফলের স্যার বর্ণবিশিষ্ট এবং উষ্ণ ও দাহযুক্ত হয়, পরন্ত পাকিয় থাকে । 

খ্রৈত্মিকরুদ্ধির লক্ষণ। কফজনিত ব্ৃদ্ধিরোগে কুরু খুব বড়, শীতল, 
ভারবিশিষ্ট, চি্ণ, কও,যুক্তঃ কঠিন এবং অল্প বেদনান্থিত হর়। 

রক্তজবৃদ্ধির লক্ষণ । ব্ক্তজ বৃদ্ধিরোগে কুরও কষবর্ণ স্ফোটকাৰৃত 
হয়, পরস্ত পৈত্তিক বৃন্ধিরোগের লক্ষণান্বিত হইয়া থাকে । 

মেদোজবুদ্ধির লক্ষণ । মেদোজ বৃদ্ধিরোগে কুরও মৃছধ ও পকতাল- 
ফলসরৃশ নীল বর্ত,লাকার হর এবং কফজ্জ বৃদ্ধির লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া- 
থাকে। 

মুত্রজরৃদ্ধির লক্ষণ । নিরত যুঝ্জের বেগ ধারণ করিলে, মৃত্রজবৃদ্ধি- 
রোগ উৎপন্ন হয়। মৃত্রজ বৃদ্ধিগ্রস্ত ব্যক্তির কুরগুঃ গমনকালে জলপূর্ণ চর্ম 
পৃটকের স্ঠায় ক্ষোভযুক্ত, মহ ও বেদনাবিশিষ্ট হয় এবং অধোদিকে ঝুলিয়া 
পড়ে, পরন্ত মৃত্রকচ্ছ,বৎ বেদন। হইয়া থাকে। 

অন্ত্ররুদ্ধিরোগের নিদানপূর্ববক লক্ষণ । বাত-প্রকোপক দ্রব্য আহার, 

শীতলজলে অবগাহন, মল ও নুগ্রের সঞ্জাত বেগ-ধারণ বা অনুপস্থিত 
বেগ প্রদান, ভার-বহন, পথ-পর্ধ্যটন, বিষমভাবে অঙ্গ-প্রবর্তন, বলপূর্ববক 
বিগ্রহ এবং ধন্ুরাদি আকর্ষণজনিত বিবিধ কর্মদ্বারা বায়ু ক্ষুন্ধ হইয়া যখন 
্ষুত্র অস্ত্রের কিয়দংশকে সন্ফুচিত করিয়া স্বস্থান হইতে অধোদিকে গমনপুর্র্বক 
কুচ কির সদ্ধিতে উপস্থিত হয় তখন এ সন্ধিস্থলে গ্রন্থিরূপ শোথ উৎপন্ন হয়, 
তাহাকে অন্ত্রবৃদ্ধি কহে। এই অস্ত্রবৃদ্ধিরোগের চিকিৎসা না করিলে, অণ্ডকোষ 
ক্রমশঃ বদ্ধিত, দ্বীত, বেদনাযুক্ত এবং স্তস্তিত হয়, পরন্ত অণ্ডকোষ টিপিলে 
শব্দের সহিত বায়ু উপরে উঠিয়া যায় এবং ছাড়িয়া দিলে পুনরায় পুর্ব আকার 
ধারণ করে। এই রোগে বাতজ বৃদ্ধিরৌগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। 


2 অ/হাক্দেলগিগ্গ / 
ব্রর়ের নিলানপুরর্বক লক্ষণ | অত অভিব/ন্দি বা, গুরুপাক অনু, 
উ্প্রব্য ও পচা মাংস প্রভাত ভক্ষণে বাতালিলোষ সঞ্চিত হইলে, কুচ্কতে 
গ্রন্থিবং শোথ উতৎপর হদ এবং প্রবল অর, বেদনা, শরীরের অবসন্নতা 
প্রন্থুতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়! থাকে । ইহাকে চলিত কথায় বাণী কহে। 


বৃদ্ধি, অন্ত্রবৃদ্ধি ও ব্রয়রোগ-চিকিৎসা-বিধি | 


কুপিত অধোগামী বাঘু কুচ.কি হইতে অগুকোষে গমনপূর্বক অণডকোধ- 
বাহিনী ধমনীকে দূষিত ও বন্ধিত করে, সুতরাং অগুকোব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, স্বীত 
ও বেদনাধুক্ত হর়। অওকোব এইকূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে কুরও- 
রোগ বলে।* কুরগুরোগ সাত প্রকার। এই রোগে বায়ুই প্রকুপিত হয়, 
অতএব ইহা! সম্পূর্ণ বাতজব্যাধি। মলমুঞঞাদির বেগ-ধারণঃ কোষ্ঠবদ্ধতা, 
বাতজ অর্শ; এবং বেগে দূরবর্তী পথ গমনাগমন এই সকল কারণে 
সাধারণতঃ অধোগামী বায়ু প্রকুপিত হর ও তাহার প্রকোৌপবশতঃ এই 
রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। রক্তজ ব্ৃদ্ধিরোগে অণকোষের উপরিভাগে 
কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক উৎপন্ন হত্ব এবং পৈত্তিক বৃদ্ধিরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
পিন্তজনিত বৃদ্ধিরোগে ক্ফোটক উৎপন্ন হর না, কিন্তু রক্তজ বৃদ্ধিরোগে 
শ্ফোঁটক উৎপন্ন হয়, উভয়ের এইমাত্র প্রতেদ। মেদোজ বৃদ্ধিরোগে অগুকোব 
তালের স্থায় বড় হয়, কিন্তু তাহার লক্ষণ ককঙ্গ বৃদ্ধির যান, স্তরাং কফজ- 
বৃদ্ধি ও মেদোজ বৃদ্ধি এই উভয়ের মধ্যে মেদোজ বৃদ্ধিরোগে অগডকোষের 
অত্যন্ত বৃদ্ধিলক্ষণই একমাত্র প্রতেদ। এইরূপ নৃত্রজ্বদ্ধি ও বাতজবৃদ্ধি 
এই উভয়ের মধ্যে মৃত্রজ বৃদ্ধিরোগে মুক্রকচ্ছ.বও বেদনাই একমাত্র প্রতেদ বা 
প্রধান লক্ষণ। যেকোন দোষেই বৃদ্ধিরোগ উৎপন্ন হউক, বায়ুর প্রকোপই 
তাহার প্রধান কারণ । 

অন্রৃদ্ধিরোগ পূর্বোক্ত বৃদ্ধিরোগ অপেক্ষা অধিক কষ্টপ্রদ ও অসাধ্য) 
প্রথম প্রকোপকালে চিকিৎসা করিলে রোগী কদাচিৎ আরোগ্য লাভ করে। 
এই রোগে বায়ুর প্রকোপ সাধারণ বৃদ্ধিরোগ অপেক্ষা সমধিক লক্ষিত 
হয়, তৎসঙ্গে অণ্ডকোব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং উহ! বায়দ্বারা পরিপূর্ণ 
হয়, টিপিলে বায়ু উর্ধািকে উথিত হয়। প্রথমাবস্থায় কুচ.কিতে 
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্রন্থিূপ শোথ প্রকাশ পায় এবং ক্রমশঃ বর্ধিত হইলে, অগুকোষ বৃদ্ধি 
পায়; তখন রোগ অত্যন্ত কঠিন হয়। এই উভয়রোগের মধ্যে প্রতেদ 
থাকিলেও চিকিৎসার বিশেষ প্রভেদ নাই; বাতজ বৃদ্ধিরৌগের চিকিৎস! 
করিলে, অন্ত্রবদ্ধিরৌগের অনেক উপকার গহয়। বৃদ্ধিরোগের প্রত্যেক 
অবস্থায় রোগীকে কোষ্ঠশোধক ওঁধধ ও পথ্য ব্যবস্থা করা কর্তব্য। কোষ্ঠ- 
শোধক উধধ বা অন্রপানীঘ্র সেবনে রোগীর দাস্ত পরিষ্কার হইলে, বায়ু 
অনুলোম হর, বায়ু অন্ুলোম হইলে, পিত্ত ও গ্লেয়া হাস পায় ; সুতরাং তখন 
কেবল বাতাদিদোষ-প্রশমক গুধধ সেবন করাইলেও বিশেষ উপকার হয়। 

বাতঙ্জ বৃদ্ধিরোগের প্রথমাবস্থান্ন বিরেচছন ওষধ অর্থাৎ আমবাতারি- 
বটিকা, পিংহনাদ গুগ গুলু ব| বৃহৎ সিংহনাদ গুগ গুলু রোগীকে 'অবস্থান্থসারে 
সেবন করিতে দিবে অথবা গোনুত্রে গুগগুনু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে 
সেবন করাইবে। রোগ পুরাতন হইলে, পূর্বোক্ত আমবাতারি বটিকা ও 
বাতারি প্রশ্থভি দস কিছুদিন নিরমপুর্মক পেবন করিতে দিবে; এবং 
ঘে সকল ক্রিনাদ্বার। বাগ প্রঠপিত হয়, পেই সমস্ত বিশেবতঃ বেগে গমনাগমন, 
মলযৃত্রের বেগ ধারণ প্রহ্থঃভ একবারে পরিত্যাগের ব্যবপ্থা করিবে। 
পুরাতন অবস্থায় বৃহ সৈদ্ধবাঁদিটতল মর্দন করিলে বিশেষ উপকার হয়। 

পৈত্তিক-বৃদ্ধিরোগে অগ্ডকোষে দাহ, ফুল। ও বেদন। থাকিলে, চন্দনাদি- 
প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং এরপগুতৈনসহ দশমুলকাথ রোগীকে সেবন করিতে 
দিবে, উহাতে দাস্ত পরিক্ষার হইলে, বেদনা ও ফুল! হাস হয়, বাতারি, 
আমবাত।বি বটিবশ ব| বৃহৎ সিংহনাদ গুগ গুলু প্রভৃতি উষধ এই অবস্থায় 
প্রয়োগ কর! যাইতে পারে; রোগ পুরাতন হইলে শতপুষ্পাদি ঘ্বৃত বা 
দস্তীঘ্বত প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে; এই অবস্থায় গুরুপাঁক 
দ্রব্য-সেবন ও বাত-বর্ধক ক্রিয়। পরিত্যাগ করিবে । দীর্ঘকাল পর্য্যস্ত এই 
নিয়মে উধধ সেবন করিলে পৈত্তিক বৃদ্ধিরোগ হাস পায় । 

শ্নৈথ্বিক বৃদ্ধিরোগের প্রথমাবস্থায় বৃহৎ পঞ্চমূল গোঁযৃত্রে পেষণ করিয়া 
উহ্াদ্বার! প্রলেপ দিবে এবং ত্রিকট্াদি কাথে যবক্ষার ও সৈম্ধবলবণ প্রক্ষেপ 
দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে । এই রোগে কাঙ্গিসহ আকন্দমুল 
পেষণ করিয়। তন্দার| প্রলেপ দিলে আরও উপকার হয় অথবা সর্প ও 
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জনাছাঁল একত্র মর্দন করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শে। রোগ 
পুরাতন হইলে, কিছুদিন নিম্নমপুর্বক আমবাতারি বঁটকা, সিংহনাদগুগ গুলু, 
প্রভৃতি বধ বথাস্থপানে ব্যবস্থা করিবে। শ্নৈপ্মিক বৃদ্ধিরোগে শ্রেন্সনাশক 
অথচ বায়ুবর্ধক নহে, এরূপ দ্রব্য এবং অন্ন ও পানীর সেবন ও উষ্তচ্জলে 
স্নান ও উষ্জজল পান করা কর্তব্য । 

বক্তজ বৃদ্ধিরোগে রক্তমোক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার হয়, এই অবস্থায় 
জোক লাগাইয়া রক্তমোক্ষণ অতি উপকারী । দাহাদি প্রকাঁশ পাইলে, 
চন্দনাদি লেপ অথবা পঞ্চবন্ধলের লেপ পদান করিবে, সেবনার্থ এবগঁতৈল- 
সহ দশমূলকাথ রোগীকে ব্যবস্থা করিবে ! রোগ প্রবল হইলে, আমবাতারি- 
বটিকা বা বৃহৎ সিংহনাদগুগ শুনু প্রস্থতি উষধ সেবন করাইবে। এইরূপ 
ভাবে বিরেচক উষধ প্ররোগ করিলে রোগ হস পান্ব। রোগ পুরাতন হইলে, 
শতপুষ্পাগ্যত্বত বা বৃহৎ দত্তীগ্বত রোগীকে মেবন করিতে দিবে । 

মেদোঁজ বৃদ্ধিবরোগে স্বেদপ্রয়োগ একান্ত প্রয়োজনীয়; গোময়পিগাদিদ্বারা 
স্বেদ দিয়া পরে সুরসাদি প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং ভ্রিকটণদি কাথে 
যবক্ষার ও হিং মিশ্রিত করিঘ| রোগীকে সেবন কর্রতে দিবে, পরন্ত 
আমবাতারি বটিক! বা বৃহৎ সিংহনাদগ্ডগ গুলু প্রভৃতি 'উষধ রোগীকে 
অবস্থাতেদে প্ররোগ করা আবগ্তক। এইরূপভাবে দীর্ঘকাল নিয়মপুর্বক 
উধধ ও পথ্য সেবন করাইবে, নচেৎ উপকার-লাত কঠিন। মেদোঁজ- 
বৃদ্ধিরোগে শ্রেন্মনাশক দ্রব্য পান ও তোজনের ব্যবস্থা করা বিশেষ কর্তব্য। 

মৃত্রজ বৃদ্ধিরৌগে প্রথমে স্বেদ-প্রদান করিবে, অনন্তর ত্বকের 
উপরিভাগ বন্ত্রদবার বেষ্টন করিয়া বান্ধিয়। রাখিবে। এইবপ স্বেদ-প্রদান 
ও বেষ্টন করিবার কিছুদিন পরে হুক্্মুখ অন্ত্রষ্ধারা অণ্ডকোষের সেবনী 
(সেলাইয়ের) পার্খে অধোভাগ একূপতাবে বিদ্ধ করিবে, যাহাতে এ 
সেবনীতে আঘাত না লাগে। এইবপ ক্রিয়াদ্ার| জল বাহির হইলে, অনেক 
উপকার হয়। রোগ পুরাতন হইলে, বৃহৎ সৈদ্ধবাগ্যতৈল, বস্তিরপে প্রয়োগ 
কৰিলে উপকার দর্শে। 

অন্ত্রৃদ্ধিরৌোগে যে কোধ বৃদ্ধি পায়, সেই কোষের বিপরীত ভাগের 
শির! বিদ্ধ করিবে অর্থাৎ বাঁমকোধ রূদ্ধি পাইলে? €দক্ষিণকোষের শিরা এবং 
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দক্ষিণকোধ বৃদ্ধি পাইলে, বামকোঁবের শিরা বিদ্ধ করিবে, কিন্তু উতয়কোষ 
বৃদ্ধি পাইলে, উভয়দিকের শিরাই শিদ্ধ করিবে। এই রোগে শঙ্খদেশের 
(ললাটের ) উপরিভাগে ও কর্ণের প্রান্তে যে শির! আছে, তাহাও বিপরীত 
ভাবে বিদ্ধ করিনা দিবে অর্থাৎ বামকোঁষ বৃদ্ধিপ্রাপ্প হইলে, দক্ষিণ কর্ণের 
প্রান্তস্কিত শিরা এবং দক্ষিণকোধষ রদ্ধি পাইলে, অগ্নিদদ্ধ লৌহ-শলাকাদ্বার। 
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাপ্গুণি ও দক্ষিণকোন বৃদ্ধি প|ইলে, বামহস্তের ঝুদ্ধাঙ্গলিতে 
দোস্কা করিবে । এই সমস্ত কার্য শভ্যন্ক কঈবর হইলেও অতাধিক 
উপকারী । 

অন্তরবৃদ্ধিরোগে সময় সময় বায়ুর প্রকোপ লক্ষিত হয় এবং তজ্জন্ত উদবরাধান 
ও উদরেবেদন। প্রকাশ পায়। এইরূপ অবস্তায় শীরপাকের নিরমানুসারে 
বেড়েলা-মুল দুপ্ধসহ পাক করিয়া ছাকিয়া উহ!তে এবুগুতৈল প্রদান করিয়] 
রোণীকে সেবন করিতে দিবে; ইহাদ্বারা দাগ পরিদ্গার হইলে, অনেক 
উপকার হয়; এতছিন বাভারি, আ।মলাতাপ্রি বটিক বা বৃহৎ পিংহনাদগুগ- 
গুলু প্রভৃতি গধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । এই রোগে দাস্ত পরিষ্কার 
হইলেঃ রোগীর অনেক উপকার হয়'। বাতাজ্ুলোমক শপ ও পথ্য এই রোগে 
সর্বদ] প্রয়োগ করিবে। 

যেকোন কারণে বাছু প্রকুপিত হইলে ও কোন্ঠবদ্ধ হইলে, রোগ বৃদ্ধি 
পাইতে পারে । অন্ত্রবদ্ধি রোগ পুরাতন হইলে, খট্রাসাদি জন্তুর ক্রোড়স্থ চক্র 
দ্বার থ'লের শ্ায় প্রস্তত করিয়। তাহাদ্বার৷ অগুকোষ দুটরূপে বন্ধন করিয়া 
রাখিবে ; ইহাতে কোববৃদ্ধিও ক্লাস পাইয়া থাকে । রোগের পুরাতন অবস্থায় 
গন্বর্বহস্ততৈল প্রতিদিন অর্ধ বাঁ ১ তোলা মাত্রায় উষ্ণ ছুগ্ধসহ প্রাতে সেবন 
করিতে দিবে এবং বৃদ্ধিবাধিকা বটিকা প্রভৃতি উষব যথান্থুপানে উহান্র ২ ঘণ্টা 
পরে সেবন করাইবে। এইরূপ চিকিৎস! দ্বারা কোগ যাপ্য থাকে; কিন্ত 
আহারাদির নিয়ম তগগ হইলে বা রাত্রিজাগরণ ও পথ পর্যটন করিলে, বায়ু 
প্রকুপিত হইয়া রোগ পুনরায় বৃদ্ধি পান । এইজন্য শান্্রকারগণ ইহা অপাধ্য 
বলিয়াছেন। ৃ 

বাতাদিদোষ সঞ্চিত হইলে, কুচর্যক স্ফীত হইতে আরন্ত হয়, কুচকি 
ফুলিলে ক্রমশঃ জর, বেদনা ও শরীরের অবসন্নতা প্রবল হইতে থাকে, 

৩৭ 


৭৯৪ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা। | 


জ্বর প্রবল হইলে, এ স্থান অধিক ফুলিতে থাকে ও ফুলাস্থান লাল হইয়া 
উঠে এবং পাকিতে আরম্ভ হয়, সুতরাং তখন রোগীর গমনাগমনে ব্যাঘাত 
জন্মেঃ ইহাকে ক্ররনরৌগ বা বাগী কহে। এই রোগ উপদংশ বা দূষিত 
মেহদে।ষ প্রভৃতি বিবিধ কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই রোগে যাহাতে 
জ্বর বন্ধ হয়, এরূপ ওষধ প্রয়োগ কর! কর্তব্য; জ্বর বন্ধ ও কোষ্ঠশুদ্ধি 
হইলেক বদনা ও ফুল! হাস পাইতে থাকে? কিন্তু অধিক কুলা ও বেদনা 
থাকিলে, প্রলেপ ছ্বার। অনেক উপকার দর্শে। বটের আঠ] এ স্থানে 
লেপন করিলে বা অঙ্রাজ্যাদ লেপ কিম্বা লাক্ষাদ্িলেপ যথাঁনিয়মে 
প্রয়োগ করিলে, উপকার পাওয়া যায়। এই সময় হরীতক্যাদ্িকাথ 
প্রয়োগ করিলে রোগীর জর গ্রভৃতি দূরীভূত হন্ন ও কোষ্ঠশুদ্ধি হইতে থাকে। 
্রপ্ন রোগ দীর্ঘকাল স্থারী হইলে, কেবল প্রলেপ দ্বারা তাদশ উপকার পাওয়া 
যায় না; তখন পাকিবারর জন্য উধব প্রয়োগ করা আবশ্তক। পাকিলে 
পুঘের সহিত দূষিত পণার্থ নির্গত হয়; পাঁকাইবার জন্য শিমুলের কীটা 
গোহুগ্ধে বাটয়া বা ঘষিয়া প্রলেস দ্িবে অথব1 কবুতরের বিষ্ঠা এ স্থানে 
ল.গাইবেঃ তোকমারি জলে ভিজাইয়' গরম করিয়া তদ্দারা পুল্টিস 
দিলেও এ স্থ।ন পাকিয় উঠে, অনশ্র ঘখন ব্ররের মুখ সাদা ও উহার মধ্যে 
অসহা যন্ত্রণাবেধ হইবে, তখন অস্ত্র দ্বার বিদীর্ণ করিবে। অন্ত্রকরার 
সুবিধা না থাকিলে, গোদন্ত ঘর্ষণ করিয়! লাগাইবে, ইহাতে ওঁ স্থানের চামড়া 
পাতলা হয় এবং অল্পকাল মধ্যে উহা ফাটি যায়; এইরূপে পুঘ নির্গত 
হইলে, ত্রণরোপণার্থ গৌঁগীকে তিজ্ঞকদ্ূত বা মহাতিক্তদ্বত সেবন করিতে 
দিবে। ক্ষতস্থন নিমপাতা সিদ্ধ জল দ্বার! প্রতিদিন ২।১ বার ধৌত 
করিবার ব্যবস্থা করিবে। অনন্তর ধৌত করা হইলে, নিন্বত্বত বন্ত্রখণ্ডে 
মাথ।ইয়া ক্ষতস্থ।নে প্রান করিয়] বান্ধিয়া রাখিবে। 


বৃদ্ধি, অন্তরবৃদ্ধি ও ব্রপ্নরোগে-_ওষধ | 
চন্দনীদি লেপ। পৈত্তিক ওংক্তজ রদ্ধিরোগে অণ্ডকোষে ফুল, 


উষ্ণতা, বেদনা, এবং রোগীর জরাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ 
অগ্ডকে।যে লাগাবে, কিন্তু রাকিতে প্রয়োগ নিষেধ। 


বদ্ধ, অন্রবদ্ধি ও ব্ররোগ-চিকিৎসা। ৭৯৫ 


চন্দনাদিলেগ। রক্তচন্দন, ঘষ্টিমধু; পঞ্সকেশর, বেণারমুল ও নীলহ্ন্দি; এই সকল ত্রব্য 
ছুগ্গে পেষণ করিয়া অণডকোষে লাগাইবে। 
পঞ্চবন্ধল প্রলেপ । পৈত্তিক বা রক্তঞ্জ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষে 
ফুলা, দাহ ও রোগীর জবরাদি প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ অগুকোষে লাগা- 
ইবে, কিন্তু রাত্রিতে প্রয়োগ করিবে না। 
পঞ্চবক্ষল প্রলেপ। বটছাল, অশ্বথছাল, ঘন্রডুমুর ছাল, পাকুড ছাল ও কৰুন-্ছ+ল; এই 
পাঁচটা দ্রব্য সঘভাগে লইয়া পেষণ পূর্বক ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা প্রলেপ লাগাইবে। 
দারুলেপ। বাতিক; পেত্ডিক বা রক্তজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষে 
বেদনা, ফুলা, দাহ এবং রোগীর জর প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই লেপ 
দিবা ভাগে প্রদান করিবে। 
দারুলেপ। দেবদারুর বাজ, এরগতৈল সহ মর্দন করিয়া প্রলেগ প্রয়োগ করিবে । 
অগ্তব্ণদি লেপ। বাতিক; শ্লৈশ্মিক বা বাতশ্নৈম্মিক বৃদ্ধিরোগে 


অওকোঁষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহ!তে বেদনা, ফুলা” প্রভৃতি থাকিলে 
এই প্রলেপ দিবাভাঁগে প্রয়োগ করিবে। ইহা অতি উৎ্কষ্ট। 
অগ্তব্ণদিলেপ। আগরকাষ্ঠ, সরলা, কুড়, দেবদারু ও শু ঠ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে 
লইয়। গোমৃত্র ও কাঁছির সহিত মর্দন করিবে। 
স্থরনাদ্ি লেপ। মেদেজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকৌধ অতি বৃহৎ হইলে ও 
তাহাতে বেদন। প্রত্তি থাকিলে,এই প্রলেপ প্রদান করিবে । ইহা অতি উত্কুষ্ট। 
স্ুরস।দিলেপ। তুলসী, শিমিন্দা, গ্েতপুনর্ণবাঁ, কটফল, বামনহাটী, কুলে খাড়া, কুচিলা, 
কালকাহ্‌ন্দে ও গন্ধহবণ; এই সচল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দন করিবে। 
অজ।জ্যাদিংলেপ। ব্রপ্নরোগে অর্থাৎ কুচ্কি ফুলিয়া তাহাতে 
বেদনা, এবং ততসঞ্ষে জর ও শরীরের অবসাদ প্রস্ৃতি প্রকাশ পাইলে, এই 
প্রলেপ দিবাভাগে প্রয়োগ করিবে। 
অজাজ্য।দিলেপ। কুষ্ণজীরা, ধনে, কুড়, গম ও কুল; এই সকল ভ্রব্য সবভাগে লইয়। 
কাজিতে পেষণ করিবে। 
লাক্ষাদি লেপ। ব্রপ্নরোগে অর্থাৎ কুচ.কি ফুলিয়া উঠিলে ও তৎ্সঙ্গে 
রোগীর জবাদি প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ দিবাভাগে প্রয়োগ করিবে । 
লাঙ্ষাদি লেপ। লাক্ষা, করগ্র-বীজ, শু'ঠ, দেবদারু, গেরীমাটী। ও কুন্দরুখোটা। এই 
সকল দ্রবোর চুণ কীজিতে পেষণ করিবে। | 


৭৯৬ আয়ুর্ববেদ-শিক্ষা। 


নিশ্বঘৃত। ত্রদ্নরোগে ব্রযষটুমর্থাং বাগী পাকিলে, এই দ্বত বন্ত্রখণ্ডে 
মাখাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে। 

নিবঘৃত। নিমপাত। জলে সিদ্ধ ক্রয় ও বাটি যথোচিত ঘ্ৃত শ্শিত করিগ়া লইবে। 

ঘ্বতলেপ | বাতিক বা পৈশ্তিকবৃদ্ধি অথবা অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ 


অতিশর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহ!তে বেদনা, রোগীর জ্বর ও কাস প্রন্থতি 
প্রকাশ পাইলেঃ এই 'ঘ্ত মালিশ করিতে দিবে । 
ঘ্বতলেগপ। গব/ঘৃত এবং তাহার চািভগের ১ ভাগ সৈদ্ধবলবণ একত্র মিশ্রিত করিবে, 
পরে জীবিত শামুকের মাংস পরিত্যাগ কারয়া তাহার খোলার মধ্যে এ ঘৃত পূরণ করিবে, 
অনন্তুর ৭ দিন রৌদ্রে রাখিয়া তদ্দারা অণকোনে মালিশ করিবে। 
ত্রিকটাদি কাথ। শ্সৈশ্মিক খদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ অত্যন্ত বড়, 


ভারী, শত্ত' ও অল্প অল্প বেদনঘুক্ত হইলে, এই কাথে যবক্ষার ও সৈদ্ধবলবণ 


প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 


ত্রিকটণদি ক্কাথ। 2" পিপুল। মরিচ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, এই কয়েকটা 


ই 
দি 


জ্রব্য সমভাগে শিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেম ৮ তোলা। 
রান্নাদি ক্কাথ | মন্বন্বদ্ধিরোগে অগ্ডকোষ বর্ধিত এবং বায়ু-পৃর্ণ চর্ম 
পুটকের নার অনুমিত হইলে ও ততসঙ্গে রোগীর জবর বা অন্থান্ত লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে, এই কাথে এবগওটতল ॥* তোলা মিশিত করিব! সেবন করিতে 
দিবে । 
বাসদ কাব! 
সমভাগে মল তঠ ১ তালা? গল ৩৯ তোলা? শের ৮ ভোলা। 
হরাতক্যাদি কাথ। ব্র্নর্ধোগে অর্থাৎ কুচ কি ফুণিকা খৃদ্ধিপ্রাপ্ত 


বা, যষ্টনপূ, গ্গুঙড়5৮ এইগুহল। বেছেছা গ গোক্ষুর । উহারা 


হইলে এবং রোশীর জর, কাপ প্রস্থাত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ সেবন 
করিতে দিবে ইহাতে দান্ত পরিক্ষার হনব ও হর কমিয়া আইসে। 


হরুতকাদি কাণ 1 হরাতকী) বত ৪5, ৫ তউ ঠী মল, সোঘামুধা, €হাটি এলাইউ, বড় 





এলাইঢড ৪ লবঙ্গ ; এই নকল দ্রব্য সনভাগ [নাছ ১ তোলা? উল ৩২ তো? শেন দত্োলা। 
বিস্বাদি চূর্ণ । ত্রনরোগে অগা তুচবক দুণিয়। বৃ্ধিপ্রাপ্ত হইবে 
এবং তৎসঙ্গে রোগীর বেদনা, জর ও কাস্‌ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ 


উষ্জজলের সহিত পেবন করিতে দিবে। 


বৃদ্ধি, অন্ধবৃদ্ধি ও ব্রপ্নরোগ-চিকিৎস! | ৭৯৭ 


বিশ্বাদি চূর্ণ। বেল, কয়েৎবেল, শ্ঠোণা, রক্তচিতা, বৃহতী, কণ্টকারী, বিস্তারক, নাট! 
এবং শজিনা + ইহাদের প্রতোকের মূলের চুর্ণ এবং শ্ুঠ, রক্তচন্দন, পিপুল, পিপুলমূল+ টৈ, 
বিটুলবণ, ইসদ্ধবলখণ, সান্তা্লব, পৌবষ্চললবধ, করকঢ লব, যবঙ্ষার ও বনঘমানী ; 
এই সকলের চরণ সঘভাগে ল্টফা মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ।* আনা। 
ভন্তোন্তরীয় চর্ণ। অন্তর রদ্ধিরোগে অগ্ডকোব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং বায়ু 
পূর্ণ হইলে ও তংসঙ্গে জর, কাস, অরুচি প্রনৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই 
ওষধ রোগীকে উষ্ণ জলপহ সেবন করিতে দিবে । রোগের প্রথম বা মধ্য।- 
বস্থায় বাত ও বাতখেক্সার প্রবলতা থাকিলে; ইহা! অতি উপকারী । এই ওষধ 
বাতিকশূল, আমবাত ও শ্লীপদরোগে প্রয়োগ কর! যার। 
ভক্তোন্তরীয় চুর্ণ। অভ্র, রস, গন্ধক, পিপুল, বিটলবণ, সৈদ্ধবলবণ, সান্তারলবণ, 
সৌবচ্চমলবণ, করকচলবণ, মবক্ষারঃ সাঁজিমাটী, সৌহাগারখৈ, হরাতকী, আমলা, 
বহেডা। হরিতাল, যনঃশিলা, যমানী, বনঘমানী, শুল্ফা, জীরা, হিং, মেখী, রক্তচিতা, 
চৈ, বচ, দম্তী-মুল, €তউড়ীমূল, মুখা, শিলাঞজতু, লৌহ, রসাঞ্জন, সীমবীজ, পল্তা ও 
বিস্তারক বাজ; ইহাদের প্রত্যেকের চুণ ২ তোলা লইয়া শোধিত ধৃস্তরবাজ ১০৯টা চূর্ণ 
করিয়! সমস্ত মিশ্রিত করিবে । মাত্রা 1 আনা। 
বাতারি। অন্্র্দ্ধিরোগের প্রথম বা মধ্য অবস্থায় অণ্ডকোষ বাঘু 


পূর্ণ ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে প্রবল বেদনা থাকিলে, এই উষধ 
রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। ইহা তেদক। অস্থপান--আদার রস ও 
তিলতৈল। 

বাতারি। রস ১ তোলা, গঞ্ধক ২ তোলা, হরীতকী, আমলা ও বহেডা ইহাদের চূর্ণ 
প্রত্যেকে ১ তোলা, রক্তচিতা ৪ তোল! এবং শোধিত গুগৃগুলু ৪ তোল? ; এই সমস্ত চুর্ণ একত্র 
করিয়া এরগুতৈলের সহিত মর্দন করিবে। বটা %* আনা। 


রৃদ্ধিবাধিকা বটিকা। অন্রদ্ধিরোগে কোষ বৃদধিপ্রাপ্ত ও বাধুপূর্ণ 
প্রতীয়মান হইলে এবং প্রেম্মা ও বাতশ্লেপ্ার প্রবলতা থাকিলে, এই ওষধ 
রোগীকে সেবন করাইবে। অনুপান__জল। 


বৃদ্ধিবাধিকা বর্টিকা। রস, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, তাত্র। কীসা, হরিতাল, তুতেভম্মর 
শঙ্ভম্ম, কড়িভন্ম, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, চৈ, বিড়, বিস্তারক- 
বীজ, শঠী, পিপুলমূল, আকনাপি, ধনিয়া, বচ” এলাইচ, দেবদারু, বিটুলবগ, 'সম্ধবলবণ, 


৭৯৮ আয়ুর্বেব্দ-শিক্ষা | 


সৌব্চললবণ, করকচ.লখখ, সাস্ত,রলবণ , এই সকল দ্রবে।র চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত কারয়া 
হরীভকীর কাথে মর্দন করিবে। বটী৫ রতি। 


আশমবাতারি বটিকা। বৃদ্ধি ও অন্তবৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোধ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
এবং বাযুপৃর্ণ অন্থমিত হইলে ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠবন্ধতা ও জর প্রভৃতি প্রকাশ 
পাইলে, এই' ওঁধধ উষ্ণজলচহু রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা 
কোষ্ঠ-শোধক। 
আম্বাতারি বটিকা। প্রস্ততবিধি ৬০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষটব্য। 
সিংহনাদগুগ্গুলু। বৃদ্ধি ও অন্ত্রবদ্ধিরোগে অণকোধ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, 
স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইলে এবং রোগীর কোঁষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ 
সেবন করিতে দিবে । অনুপান--উক্জল। 
সিংহনাদ গুগগুলু। প্রস্ততবিধি ৫৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টবা | 
বৃহৎ সিংহনাদগুগ্গুলু। বৃদ্ধি এবং অন্বরদ্ধিরোগে অগুকোষ বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত, ক্ষীত ও বেদনাযুক্ত হইলে, রোগীর কোষন্ঠবদ্ধ অবস্থায়, এই ওঁষধ 
তাহাকে সেবন করিতে দিবে । ইহা৷ তীব্রবিরেচক, অতএব রোগীর বল, 
বয়দ ও কোষ্ঠের বলাবল বিবেচনাপুর্ধক সাবধানে প্রয়োগ করিবে। দান্ত 
হইলে, অতি লথু পথ্য সেবন করিতে দিবে) প্রত্যহ সেবন সহ না হইলে 
অথব। দাস্ত অধিক হইলে ২1১ দিন পরে পুনরায় সেবন করিতে দিবে। 
এইরূপ ভাবে সপ্তাহে ১৩ দিন প্রয়োগ কর! আবশ্তক। বৃদ্ধিরৌগের 
প্রথম ও মধ্যাবস্থায় ইহা অতি উপকারী । এই ওধ প্রাতে সেবন করাইবে। 
অন্থুপান-__-উঞ্ঠজল। 
বৃহৎ সিংহনাদ গুগগুলু। প্রস্তুতবিধি ৫৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
শশিশেখররস | অন্বদ্ধিরেগে বাছুর আধিক্য বশতঃ নিদ্রার অভাব, 
উদরাগ্নান, উদরে বা€ু-পুর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধত। প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, 
এই উষধ হরাতকী, আমল] ও বহেড়াতিজান জলপহ অথবা হরীতকীবাটা ও 


সৈম্ধবদহ সেবন করাইবে। 
শশিশেখর রস। লৌহ, অভ্র ও রসপিন্টুর ; এই সকল প্রব্য একত্র ঘৃওকুমারী রমে মর্দন 


কাৰতা। ব্টী১ রতি। 


হুদ্ধি, অন্ধ্বৃদ্ধি ও ব্রপ্নরোগ-চিকিৎসা। ৭৯৪৯ 


শতপুষ্পাদিঘৃত। তক,পৈত্তিক, মেদোজবৃদ্ধি ও অন্বরদ্ধিরোগের 
পুরাতন অবস্থায় অগুকোষে বেদনা, ফুলা ও তৎ্সঙ্গে রোগীর কোষ্ঠবন্ধতা, 
দাহ এবং অগুঁকোষের উপরিভাগে ব্রণ প্রস্তি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই 
ওউষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । অন্ান্ত বিরেচক উষধ সেবন করাইয়া 
গ্বত ব্যবস্থা করা কর্তব্য । 
শতপুষ্পাদি ঘ্ৃত। গবাঘৃত /৪ সেন্স! বথানিয়মে ঘুচ্ছাগাক করিবে। বাসক, 
মুঙরী, এরগমুল, বিশ্বপত্র ও কণ্টকারী, ইহাদের প্রতোকের রস /৪ সের অভাবে উতাদের 
প্রতোকে /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের ; গোদুপ্ধ /৪ সের | কক্ত্রব্য_এল্ফা, পদ" 
গুলপ, দেবদার, রক্ত5ন্দন, হরিদ্রা, দারুহরি€, জীরা, কৃষ্ণজীরা, বচ, নাগেশ্বর, হরীতকী, 
আমলা, বহেড়া, গুগ গুলু, দারুচিনি, জটামাংসী, কুড়, তেজপাতা, এলাইচ, রাস্তা, কাকড়া- 
শঙ্গী, রক্তচিতা, বিডুঙ্গ, অশ্বগন্ধা, শৈলজ, কটুকী, সৈন্ধব, তগরপাদ্কা, কুড়চির ছাল ও 
আতইব, ইহাদের প্রতোকেরর ২ তোলা । বথানিয়মে ঘ্ৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 
দন্তীঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক, রক্তজবৃদ্ধি ও অন্তরবদ্ধিরোগে অওকোষ 


বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং অণ্ডকোষে ফুলা, বেদন]| ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, এই দ্বত উক্চছুপ্ধসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ব্রপ্নরোগের 
পুরাতন অবস্থায় কুচকির ফুঙ্গা ত্রাস না হইলে অথবা একরূপ অবস্থায় 
থাকিলে, এই দ্বত প্রপ্নোগ করা আবগ্তক; ইহা কোষ্ঠ*শোধক এবং বাত- 
নাশক । ভগন্দর ও বাতরক্ত প্রভৃতি বোগেও এই স্বত প্রয়োগ কর] 
যায়। বৃদ্ধি বা অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে অন্তান্ঠ উষধদ্বারা রোগীর কোষ্ঠশুন্ধি হইলে, 
এবং রোগ পূর্ব থাকিলে বা কিঞ্চিৎ হাঁস হইলে, এই স্বত ব্যবস্থা করিবে । 
অন্পান-__-উষ্ণছুগ্ধ | 
দন্তীঘৃত। গব্যস্ৃত ১৬ সের। যখাপিয়মে মৃচ্ছ্গাপাক করিবে। ক্কাখাদ্রব্য--দস্তীমূল- 
১২।, সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোহুগ্ধ ১৬ সের। ভূমিকুম্মাণ্ডের রস ১৬ সের। 
তালমূলীর রস ১৬ সের। শিমুলমুলের রস ১৬ সের। কুড়চিছালের রস ১৬ সের। কন্ধ- 
দ্ব্য__দ্তীমূল, বেড়েলা, ড্রাক্া, পীতবেডেলা, শতমূলীঃ সরলকা্ঠ, অনস্তমূল ও তেউড়ীমূল , 
ইহাদের প্রতোকে ৩২ তোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘ্বৃতপাক করিয়া! ছাকিয়া 
লইবে। / 
সৈম্ধবাগ্ধতৈল | মুত্রজ বৃদ্ধিরোগের পুরাতন বা মধ্য অবস্থায় অণ্ড- 
কোষ বৃদ্িপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা! ও অন্যান্ত লক্ষণ বিদ্যমান 


৮০০৩ আয়ুর্ধেবেদ-শিক্ষা | 


থাকিলে, এই তৈলদ্বার! অন্বাঁসন বস্তি অর্থাৎ পিচ.কারী সপ্তাহান্তর প্রয়োগ 
করিবে । ইহাতে কোষ্ঠন্ুদ্ধি হইয়া বায়ু অন্ুলোম হইলে, বেদনা ও 
ফুল হ্াস্‌ হয়। ব্রপ্নরোগের পুরাতন অবস্থায় & তৈল দ্বার৷ এরপ ক্রিয়া 
করিবে । আনাহ, অশ্মরী ও গুল্স প্রভৃতি রোগে এই তৈলের পিচকারি 
প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়। 
সৈন্ধবাদ্য তৈল। এরগটতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছপপাক করিবে। কক্তজ্রব্য-_ 
সৈন্ধবলবণ, মদনফল, কুড়, শুলুফা, বেত, বচ, বালা, ঘষ্টমধু, বামনহাটা, দেবদার, 
শু ঠ, কুফল, কুড়, অশ্বগন্ধা, চৈ, রক্তচিতা, শঠী, বিড়ঙ্গ, আতইফ, তেউড়ীমূল, রেণ,কা, 
নীলবুহ্ছা, শালপাণী, বেলশ্ত ঠ, বনযমানী, পিপুল, দস্তীমূল ও রাস্তা এই সকল দ্রব্য খিলিত 
/১ সের। পাকার্২-জল ১৬ সের। ঘথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়। লইবে। 
ব্হৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল | অন্ত্রবদ্ধিরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় 
কোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা! ও ফুলা থাকিলে, এই 
তৈল প্রতিদিন উষ্ণদুপ্ধপহ সেবন করাইবে এবং এই তৈল দ্বারা সপ্তাহান্তর 
পিচকারি প্রয়োগ করিবে। ব্রপ্নরোগের পুরাতন অবস্থায় ইহা সেবন 
করাইলে উপকার হয়। 
বৃহৎ সৈন্ধবাদা তৈল! প্রস্ততবিধি ৬১৬ পৃষ্ঠায় জুষ্টব্য | 
গন্ধবর্বহস্ততৈল | অন্ত্দ্ধিরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থার বিরেচক 
ও অন্ঠান্ত উষধ সেবনদ্বার| রোগীর বিশেষ উপকার ন! হইলে এবং অগ্ু- 
কো ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বায়ুপুর্ণ হইলে, এই তৈল রোগীকে উষ্ণহ্গ্চসহ 
সেবন করিতে দিবে । ইহাদ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, বায়ু অন্থুলোম হয় 
এবং রোগ হ্রাস পায়। অল্পমাত্রায় সেবনে দাস্ত পরিষ্কার না হইলে, ক্রমশঃ 
মাঝ বৃদ্ধি করিবে। 
গন্ধর্রবহন্ত তৈল। এরগুতৈল /৪ সের | বথানিয়মে মুচ্ছণীপাক করিবে | কাথ্য্রব্য-- 
এরওমুল ১২।০ সের, জল ৬৪ সের, শেন ১৬ সের। শুঁঠ ১২, সের, জল ৬৪ সের। 
খেষ ১৬ সের। যবধান /৮ পের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোছপ্ধ ১৬ সের। 
কক্দ্রব্য--এরওমুল ৩২ তোলা ও আদা ২৪ তোলা | যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়! 
লইবে। মাত্র। ॥* তোলা হইতে ১ তোলা । 
মধ্যমনারায়ণতৈল | অস্্রদ্ধি ও বাতিক, পৈত্তিক বা মুত্রজ বৃদ্ধি: 


বৃদ্ধি, অল্পবৃদ্ধি ও ব্রযরোগ-চিকিৎসা | ৮০১ 


রোগে অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা ও ফুল থাকিলে, 
এই তৈল উষ্ণহুপ্ধদহ ৩০।৪০ ফৌটা বা ততোধিক মাত্রায় রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে এবং সপ্তাহান্তর এই তৈপদ্বারা বস্তি-প্রয়োগ অর্থাৎ পিচ.কারী 


প্রদান করিবে। 
মধাযনারায়ণ তৈল । প্রস্ততবিধি ৬২৩ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য | 
ত্র ও বৃদ্ধিরোগে- সর্ববাঙ্গবেদনা-চিকিৎসা। 
বাতগজান্কুশ | বাতিক, পৈত্তিক, গ্নৈপ্মিক বা রক্তজ বৃদ্ধিরোগে 
অথবা ব্রপ্নরোগের প্রথম ব| মধ্যাবস্থাপ় রোগীর গাত্রবেদন। প্রবল্গ হইলে, 
ইহার ১ বটী আদাররপ ও মধুপহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে । 
বাতগজান্কুশ | প্রস্ততবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দুষ্টবা। 
মহাবাতগজান্ুশ | বাতিক, গসৈম্মিক? ও রক্তজ বৃদ্ধি বা ব্রপ্নরোগের 
প্রধম বা মধ্যাবস্থার রোগীর গ্রন্থিন্থলে প্রবল বেদন। হইলেঃ এই ওধধ আদার 
রস ও মধুশহ সেবন করিতে দিবে ।' 


মহাবাতগজান্কুশ। প্রস্ততবিধি ৬০৩ পৃষ্ঠায় জুষ্টব্য। 
রঙ 


ব্রপ্ন ও রুদ্ধিরোগে- জ্বর-চিকিৎস।। 
মৃত্যুঞ্জ়রস | বাতিক, পৈত্তিক, ধ্ৈন্মিক ও যেদোজ বৃদ্ধি বা ব্রত্ন- 
রোগের প্রবলাবস্থায় রোগীর জর প্রবল হইলে, এই গঁষধধ আদার রস ও মধু- 
সহ প্রাতে এবং অবস্থাভেদে রাঁজ্রিতে দেবন করিতে দিবে । 
মৃত্াপ্তর রস। প্রস্ততবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দরষ্টা। 
জয়াবটী। বাতিক, পৈত্তিক, রক্তজ ও মৃত্রজ বৃদ্ধিরোগের প্রবলাবস্থায় 
জর প্রবল হইলে, ইহার ৯ বটী প্রাতে এবং অবস্থাভেদে সন্ধ্যাকালে পানের- 
বস ও মধু ব| আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দ্রিবে। 
জয়াবটা। প্রস্ততবিধি ১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 
বুহৎ পিপ্পল্যাগ্য কাথ । বাতিক, প্লৈম্মিক ও মেদোজ বৃদ্ধিরোগের 
৩৮ 


৮০২ আয়ুর্ধেদ-শিক্ষা। 


প্রবলাবস্থ/য় জর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে এবং তৎসঙ্গে গাত্র-বেদনা 
বিদ্ধমান থাকিলে, এই ককাথ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। 


বৃহৎ পিগল্যাগ্য কাঁথ। প্রস্ততবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দষ্টবা। 


বৃদ্ধি, অদ্ত্রবৃদ্ধি ওব্রপ়রোগে- পথ্য । 


বৃদ্ধি; অস্ত্রবৃদ্ধি ও .ব্রপধরোগের নৃতনাবস্থায় রোগীর জবর, কাস প্রসৃতি 
লক্ষণ প্রবল হইলে; তাহাকে লবুপধ্য প্রদান করিবে; কিন্তু ্বরাদি উপদ্রব 
হাস পাইলে ব৷ অল্প জর থাকিলে, মধ্যান্ছে অন্ন ও রাত্রিতে সহামত গমের বা 
সুজীর রুটী আহার করিতে দিবে। পুরাতন রক্তশালি তগুলের অন্ন 
জিনাত্র খাড়া, পটোল, কচি বেগুণ, মূলা, গব্যদ্বত, উষ্ণজজল এবং আমবাত 
কোগে যে সমস্ত দ্রব্য সুপথ্য, তাহাই বৃদ্ধি ও অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে ব্যবস্থা । দধি, 
মাষকলাই, যৎ্ন্ত) দুগ্ধ, পিষ্টক, পুইশীক ও গুরুপাক দ্রব্য এই রোগে কুপথ্য, 
সুতরাং পরিত্যাগ করা কর্তব্য। 


শ্লীপদরোগ-চিকিৎসা 


শ্লীপদের সাধারণ লক্ষণ। প্রথমতঃ জরের সহিত কুচকিতে শোথ 
উৎপন্ন হইয়] ক্রমশঃ পদে উপস্থিত হইলে, তাহাকে শ্লীপদ অর্থাৎ গোদ 
কহে। ্ 

বাতিক শ্লীপদের লক্ষণ । বাতজ শ্লীপদ' কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ "্ফুটিত ও 
তীব্রবেদনাযুক্ত হয়, ইহাতে সহস! বেদন। উপস্থিত হয় ও সর্বদা জর থাকে। 

পৈত্তিক শ্লীপদের লক্ষণ । পৈত্তিক শ্লীপদ কোমল, পীতবর্ণ ও 
দ্বাহযুক্ত হয় এবং তাহাতে জর প্রকাশ পার। 

শ্রৈথ্সিক শ্লীপদের লক্ষণ। শ্লৈদ্বিক শ্লীপদ্দ কঠিন, চক্চকে? শ্বেত 
বা পাঞ্ুবর্ণ এবং ভারযুক্ত হইয়া থাকে। ূ 

শ্লীপদের অসাধ্য লক্ষণ। যে শ্লীপদ উইয়ের স্ত,পের স্তায় বহু শিখর 
যুক্ত এবং কণ্টক বহু গ্রস্থিঘবারা ব্যাপ্ত ও বৎসরাতীত হইয়াছে তাহা অপাধ্য, 


শ্রীপদরোগ-চিকিৎসা | ৮০৩ 


অথবা আাবযুক্ত এবং অত্যন্ত বদ্ধিত ও পূর্বোক্ত সমস্ত লক্ষণযু্ত শ্লীপদরোগও 
অসাধ্য। ৭ 


শ্রীপদরোগ-চিকিৎসা-বিধি। 


শ্লীপদরোগকে চলিত কথায় গোদ কহে। পদ শিলাবৎ অর্থাৎ প্রস্তরের 
তায় হইলে, তাহাকে শ্রীপদ কহে, কিন্তু অনেকে ইহা স্বীকার করেন না, 
তাহারা বলেন -কেবল পদেই শ্লীপদ হয় না হস্ত কর্ণ, নেত্র, শিশ্ন, ওষ্ঠ 
এবং নাসাতেও এ রোগ উৎপন্ন হয়? পরন্ত গ্রীবা, জজ্ঘা, উরু, কুচ.কি, 
পর্ন, জন্ম এবং হস্তস্থিত ্বীপদ মাংস ও মেদাশ্রিত। অতএব কেবলমাত্র 
পদেই শ্লীপদ্ উৎপন্্ হয়, একথার সার্থকতা দৃষ্ট হইতেছে না। 

জলের দোষই শ্লীপদরোগের একটী মুখ্য কারণ। থে দেশে নদী, খাল 
প্রভৃতির অভাব এবং বদ্ধ কূপ বা পাতকুয়ার জলই যাহাদের একমাত্র পানীয় 
অথব| পচা দুর্গন্ধবিশিষ্ট কিনব পঞ্চিল জল যাহারা সব্বদ| পান করে 
কিন্বা গ্রীন্মাদি সমস্ত ধতুতেই যে দেশ স্বতাবত: শীতল, সেই সমস্ত দেশে 
প্রায়শঃ ব্রীপদরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

শ্রীপদ ও আমবাতের মধ্যে বাহ্‌ লক্ষণে অনেক সাদৃগ্ঠ আছে, আমবাতে 
পায়ের সমস্ত অংশে শ্লীপদের শ্।য় ফুল? প্রকাশ পার না, পায়ের গ্রন্থি বা গাইট 
সমূহে অধিক বেদনা ও ফুল] প্রকাশ পাইতে দেখা যায় কিন্ত শ্লীপদরোগে 
পায়ের সমস্ত অংশ প্রস্তর খগ্ুব প্রতীয়ঘান হয় এবং বাতাদি দোষভেদে 
শ্লীপদের নানা প্রকার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। আমবাতের ন্যায় শ্লীপদরোগেও 
কোষ্ঠবদ্ধতা বিগ্তমান থাকে । আমবাত সন্ধিগত হইলে এবং রোগী এ রোগে 
সম্যকরূপে আক্রান্ত হইলে, গমনাগমনশক্তি একবারে লোপ হয়; কিন্তু 
শ্রীপদরোগের বৃদ্ধির অবস্থায়ও রোগীর গমনাগমনশক্তির এরপ নষ্ট হয় না। 
আমবাতে যেরূপ জর প্রকাশ পায়, শ্লীপদেও সেইরূপ জর হইয়া থাকে। 
কিন্তু উতয়রোগের উধধ প্রায় ভুল্যগুণবিশিষ্ট, যে সকল ওষধে আমবাত 
নষ্ট হয়, তাহার অনেক উধধে শ্লীপদ প্রশমিত হয় এবং শ্লীপদনাশক অনেক 


উধধে আমবাত নষ্ট হয়। 
বাতিক, পৈত্তিক ও শ্সৈগ্মিক এই ত্রিবিধ শ্লীপদেই শ্লেম্পার আধিক্য 


৮০৪ আযুর্ব্বেদ-শিক্ষা। 


থাকে; যেহেতু পদের তার ও স্ফীততা শ্রেম্! ভিন্ন প্রকাশ পায় না। সর্ব- 
প্রকার শ্লীপদরোগে কোষ্ঠশোধক ওষধ প্রয়োগ একান্ত কর্তব্য, কারণ 
অহিতাচরণ বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ হইলেই রোগ বৃদ্ধি পায়, সুতরাং যাহাতে 
প্রত্যহ ২৩ বার দাস্ত হয়, এরূপ ওঁধধ প্রতিদিন ব্যবস্থা করিবে, তদ্ব্যতীত 
বাতশ্নেম্স-নাশক অন্নপানীয় এবং বাতাদি দোষতেদে প্রলেপ প্রয়োগ করাও 
একান্ত প্রয়োজন। বাহ প্রপেপ ও আভ্যন্তরিক উষধ উত্য়ই এক সময়ে 
প্রয়োগ কর। উচিত; তাহা হইলে সযধিক উপকার দর্শে। রোগ পুরাতন 
হইলে, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিয়ম পালনপুর্বক 'উবধ সেবন না করাইলে, এই 
রোগ প্রায়শঃ দুরীভূত হর না, অনেকস্থলে একবার কিঞ্ি হাস হইয়া পুনরায় 
বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। 

বাতিক শ্লীপদরোগের প্রথমাবস্থার বায়ুর প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এবং 
কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, উষ্ণ স্বেদ প্রয়োগ করিবে এবং বৃহৎ সিংহনাদ গুগ গুলু 
২৩ দিন অন্তর প্রাতে সেবন করিতে দিবে, উহাদ্বারা কোষন্ঠশুদ্ধি হইলেঃ 
রোগ অনেকাংশে মন্দীভৃত হয়; অনন্তর মদনাদি প্রলেপ বা সিদ্ধার্থ- 
প্রলেপ প্রয়োগ এবং তৎ্সঙ্গে মহারান্নাদিকাথ ও কণাদিচুর্ণ বা পিগ্লল্যাদি- 
চূর্ণ রোগীকে প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে, এইরূপ নিয়মে প্রলেপ ও ওষধ 
প্রয়োগদ্ধারা অল্পদিনের শ্রীপদ শীগ্র হাস পাইয়া থাকে। রোগ পুরাতন 
হইলে, কোন্ঠশুদ্ধির জন্য দুই দিন অন্তর প্রাতে বৃহৎ পিংহনাদ গুগ গুলু ও 
অন্যান্সদিন প্রাতে আমবাতারি বটিকা সেবন করিতে দিবে এবং বৈকালে 
কৃষ্ণাগ্ভমোদক বা পিগ্রল্যাগ্যচুর্ণ প্রতি গুধধ প্ররোগ করিবে ও পায়ে পুর্ব্ববৎ 
প্রলেপ প্রদান করিবে; কিন্তু রোগ বৎ্সরাতীত হইলে এবং রোগীর 
প্রায়শঃ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, পূর্বোক্ত ওবধ এবং শ্রীপদকেশরী প্রত্যহ 
রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা বিবেচনা করিয়া প্রশ্নোগ ও প্রলেপ প্রদান অতি 
আবশ্তক; অনস্তর শ্লীপদ কিঞ্চিৎ হাঁদ হইলে রোগীকে প্রত্যহ বিডঙ্গাদি- 
তৈল ২০৩০ ফৌট। মাজা পান ও মর্দন করিতে দিবে । বাতিক 
শ্লীপদ গুল্ফদেশের চারি অঙ্গুলি উপরে শিৰ্রা বিদ্ধ করিলে সমধিক 
উপকার হয়। 

পৈত্তিক শ্লীপদরোগে নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তন্মধ্যে 
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প্রবৃদ্ধাবস্থায় দাহ ও এ স্থান হইতে আাব প্রায়শঃ নির্গত হয়। রোগের প্রথমা" 
বস্থায় প্রলেপ প্রদান কর! আবশ্তক। মঞ্রিষ্ঠাদিলেপ বা বলাগ্লেপ যথানিয়মে 
প্রত্যহ প্রয়োগ করিবে এবং জরাঁদ্ি উপদ্রব খাকিলে, জরদ্ন উষধ প্রদ্দান 
করিবে । রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, এরগুতৈলে ভতর্ছিত হরীতকীচুর্ণ গোমৃত্র- 
সহ সেবন করিতে দিবে অথব। শ্রীপদ-গজকেশরী প্রভ্যহ সেবন করাইবে । 
রোগ পুরাতন ও শ্রীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, রোগীকে অন্ততঃ সপ্তাহে ২১ বার 
বৃহৎ সিংহনাদগুগ গুলু এবং শ্রীপদ আব ও দাহযুক্ত হইলে অনৃতাদিক্কাথ 
সেবন করান কর্তব্য । এই অবস্থায় ভ্রিকটাদিচুর্ণ, কষ্টাদ্যমোদক প্রতৃতি 
ওষধ সেবন করাইলেও সমধিক উপকার হয়। উপদ্রবসযূহ হ্রাস হইলে, 
রোগীকে সৌরেশ্বররত প্রতিদিন সেবন করিতে দিবে; এই নিয়মে দীর্ঘকাল 
চিকিৎসা দ্বারা রোগ হ্রাস পাইরা থাকে । গুল্ফের অধোগত শিরাবিদ্ধ 
করিয়৷ দিলে এই রোগ ত্রাদ হয়। 

শ্লৈম্মিক শ্রীপদরোগে রোগীর শ্লীপদ-স্থানে উষ্ণম্বেদ এবং সিদ্ধার্থ প্রলেপ 
প্রয়োগ করিবে । রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, আমবাতাদি বটিক] বা শ্লীপদ- 
গজকেশরী প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। ত্রিকটাদিচূর্ণ, কণাদিচুর্ণ বা 
পিপ্লল্যাদ্যচুর্ণ ও.মহালদ্দীবিলাপ রোগীকে যথারীতি সেবন করাইবে। জ্বর 
থাকিলে মৃত্যুগ্ীয় রস বা মহাজর।দ্ুশ প্রভৃতি ওঁষধ ব্যবস্থা করা আবশ্তক। 
রোগ পুরাতন হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, সপ্তাহে ২১ দিন তীক্ষবিরেচক 
ওধধ এবং এ সমস্ত চর্ণ ও বটিকা রোগীকে যথানিয়ষে সেবন করিতে দিবে 
এবং অঙ্গুষ্ঠের প্রধান শিরা বিদ্ধ করিয়া দিবে । 

মেদ ও মাংসাশ্রিত শ্লীপদরোগে মহালদ্মীবিলাস বা শ্রেম্ব-শৈলেন্্ররম 
এবং নিত্যানন্দরস ও সৌরেশ্বর দ্বত প্রভৃতি প্ররোগ করিবে । মৃদু বিরেচক 
ওধধ ও ত্রিকটাাদি চূর্ণ, কুষ্টাদি চূর্ণ বা কৃষণগ্ভ মোদক প্রভৃতি ওষধও মেদ 
ও মাংসাশ্রিত শ্লীপদরোগে সমধিক উপকারী । 


শ্লীপদরোগে-_ওউষধ। 
ধুস্তরাদিলেপ। শ্লৈন্মিক শ্লীপদ কঠিন ও শ্বেত বা পাওুবর্ণ পরিলক্ষিত 
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হইলে, এই প্রলেপ রোগ স্থানে প্রত্যহ প্রয়োগ করিবে। রোগের প্রথম, 
মধ্য বা পুরাতন সর্বাবস্থায়ই ইহা উপকারী । 
ুস্ত,রাদি লেপ । ধুতুরামুল, এরগুমূল, নিশিন্দা, শ্বেতপুনর্ণবা, শজিনা ও সরিষা; এই 
সকল ত্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র মর্দন করিবে। 
মঞ্জিষ্ঠাদি প্রলেপ । পৈত্তিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে 
দাহ বাজ্রাব প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, রোগের প্রথম ব| মব্যাবস্থার ইহ! 
প্রয়োগ করিবে । 
মঞ্তিষ্ঠাদি প্রলেপ । মঞ্তরিষঠা, বাষ্টমধু, ব্ীস্বা, কেলেকড়া ও পুনর্ণধা, এই সকল সনন্াগে 
লইয়। কীজিতে মর্দন করিবে। 
সিদ্ধার্থ প্রলেপ । বাতিক বা গ্নৈপ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে 
এবং তাহাতে বেদন] ও যন্ত্রণ। বিদ্যমান থাকিলে, অথব। ট্রস্থান কঠিন বোধ 
হইলে, এই প্রলেপ প্রতিদিন প্রয়োগ করিবে, রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় 
ইহা অতি উপকারী। 
সিদ্ধার্থ প্রলেপ । শ্বেতসরিযা, শজিনা, দেবদার ও শুঠ) এই কয়েকটি দ্রব্য সনভাগে 
লইয়৷ গোৃত্রে মর্দন করিবে । 
বলাছাপ্রলেপ। বাতিক বা শ্ৈোন্মক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং 
তাহাতে বেদনা, অসহ বন্ত্রণা, দাহ, জর ও আাব প্রস্ৃতি বিগ্যম।ন থাকিলে, 
রোগের প্রথম বা] মধ্যাবস্থার এই প্রলেপ প্রপ্নোগ করিবে, পুরাতন অবস্থায়ও 
ইহ] ব্যবহারে উপকার হয়। রর 
বঙ্গাদ্ প্রলেপ। বেড়েলামূল, তালসাড়ার রসে মর্দন করিয়া লইবে। 
মদ্রনাদি প্রলেপ । বাতিক ও গ্ৈম্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে 


এবং তাহাতে বেদনা, দাহ ও যন্ত্রণা অনুমিত হইলে, এই প্রলেপ প্রতিদ্দিন 
প্রয়োগ করিবে, ইহা রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় প্রয়োগ করিলে, সমধিক 
উপকার হয়। 
মদমাদি প্রলেপ | ময়নাফল, মোম ও সামুদ্রলবণ ; এই সকল ভব্য সমভাগে লইয়] 
মহিষ দুষ্ধের ননীতে মর্দন করিবে । 
শাখোটক ককাথ। মাংস ও মেদোদোষে গ্রীবা, কুচকী ও জঙ্ঘা 
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প্রভৃতি স্থানে শ্লীপদ প্রকাশ পাইলে, এই কাথে গোমুত্র মিশ্রিত করিয়া 
রোগীকে সেবন করাইবে। 
শাখোটক ক্াথ। শেওড়ীছাল ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । 


মহারাকস্সাদি কাথ | বাতিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে 
অসহা বেদনা, বন্তরণা ও রোগীর জরতাব প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই কাথ 
তাহাকে মেবন করিতে দিবে। ইহাতে শু'ঠচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া প্রয়োগ করা 
যায় এবং ইহা সেবনে শ্নেম্মিক শ্রীপদের উপকার হয়। 
মহারান্নাদি কাথ। প্রস্ততবিধি ৫৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


কণাদিচুর্ণ। বাতিক বা শ্লেম্মিক শ্লীপদ বদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং 
তাহাতে বেদনা, যন্ত্রণ। ও ভারবোধ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে; এই ওষধ কাজির 
সহিত সেবন করাইবে। 
কণাদি চুর্ণ। গিপুল, বত, দেবদারু, পুনর্ণবা ও বেলছাল; ইহাদের চর্ণ সমভাগ এবং 
সর্বসমান খথাবিধি শোধিত বিস্তার বীজ চূর্ণ; এই নকল একত্র মিশ্রিত করিবে। 
মাতা ৩রতি। 
পিপ্নল্যাগ্যচুর্ণ । বাতিক বা শ্সৈপ্সিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং 
তাহাতে বেদন'ঃ যন্ত্রণা বা ভারবোধ হইলে, এই চূর্ণ রোগের প্রথম বা মধ্যা- 
বন্থায় কাজিসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
পিপশ্যাগ্ চুর্ণ। পিপুল, হরীতকী, আমল!» বহেড়া, দেদার, শঁঠ ও পুনর্ণবা। ইহা- 
দের প্রত্যেকের চুর্ণ ১৬ তোলা ও যথারীতি শোধিত বিস্তারক বীজাচুর্ণ ১১২ তোলা লইয়া 
মিশ্রিত করিবে । যাত্রা ।* অ।ন।। 
ত্রিকট। [দিচূর্ণ। বাতিক বা শ্লৈগ্মিক শীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে 
এবং তাহাতে বেদনা, যন্ত্রণা ও ভারবোধ এবং রোগীর জরতাব প্রকা* 
পাইলে, এই ওষধ কাজির সহিত তাহাকে সেবন করিতে দ্রিবে। ইহ! সন্ধি 
গত আমবাতে অর্থ।ৎ হস্তপদাদির সন্ধিস্থানে বেদনা ও ফুল! থাকিলে, অঘি 
উপকারী । 
ত্রিকট্/দি চুর্ণ। শুঠ, পিপুলঃ মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, চই, দারুহরিক্র 
বরুণছাল, গোক্ষুর, মুঙডিরী, গুলঞ্চের পালো ॥ এই সকল ভ্রব্যের চুর্ণ সমভাগ এবং সর্ববসম 
শোধিত বিস্তারক বীজচুর্ণ, এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।* আনা। 


৮০৮ আযুর্বেবদ-শিক্ষা | 
কুষ্তাগ্যমোদক | বাতিক শ্রীপদ বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে 
বেদনা, যন্ত্রণ। ও অন্তান্ত উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁধধ রোগীকে সেবন 
করিতে দ্িবে। রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় ইহা অতি উপকারী। 
অন্থ্‌পান-_জল। 
কৃক্ধাগ্ মোদক। পিপুল ২ তোলা, ব্ক্তচিত1 8 তোলা ও দশ্তীমুল ৮ তোলা; এই সকল 
দ্রব্যের চূর্ণ এবং ২০টা হরীতকীর চূর্ণ ও পুরাতন গুড় ৯৬ তোল! একত্র করিয়া উপযুক্ত 
মধুসহ মোদক প্রস্তত করিবে। মাত্রা।* আন]। 
আমবাতারিবটিক1 বাতিক বা শ্সৈম্মিক শ্লীপদ বৃক্ধিপ্রাপ্ত হইলে 
এবং তাহাতে বেদনা, যন্ত্রণা ও অন্ঠান্ত উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ 
রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা বিগ্ঠমান থাকিলে, এই উষধ উষ্জজলসহ সেবন করিতে 
দিবে। ইহা নৃতন ও পুরাতন উতয় অবস্থাই প্রযোজ্য। 
আমবাতারি বটিক|। প্রস্ততবিধি ৬০৪ পৃষ্ঠায় প্রষ্টব্য। 
বৃহৎ সিংহনাদ গুগ্গুলু। বাতিক, পৈভ্তিক বা শ্লেম্িক শ্লীপদ 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা। অগঙ্থ যন্ত্রণা, ভারবোধ ও তঙসঙ্গে 
কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি থাকিলে, এই ঁধধ রোগীকে জলসহ প্রাতে সেবন 
করিতে দিবে । অবস্থাভেদে সপ্তাহে ২৩ দিন প্রয়োগ করিবে। 
বৃহৎ সিংহনাদ গুগগুলু। প্রস্ততবিধি ৫৯৮ পৃষ্ঠায় দুষ্টব্য। 
শ্্রীপদ গজকেশরী । বাতিক, পৈত্তিক ও গ্নৈথ্মিক শ্রীপদ বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, জালা, অসহ্থ যন্ত্রণা ও ভারবোধ প্রত্ৃতি 
প্রকাশ পাইলে, এই গধধ সেবন করিতে দিবে । ইহা! কোষ্ঠশোধক, রোগের 
মধ্য বা পুরাতন অবস্থায়ও উপকারী । গ্লীহারোগে রোগীর কোষ্ঠবন্ধ ও জর 
বিগ্মান থাকিলেও প্রধোগ করা যাইতে পারে। অন্পান-উষ্জজল। 
স্ীপদগজকেশরী | শু, পিপুল, মরিচ, বিষ, ঘমানী, রস, গন্ধক, রক্তচিন্তা, ননঃশিলা। 
সোহাগার খৈ ও শোধিত জরপালবীজ; এই সকল দ্রব্য সমভ।গে লইয়া ভীমরাজ, গোক্ষুর, 
জন্বীর ও আদার রসে বথাক্রমে মর্দন করিবে। বটী২ রতি। 


নিত্যানন্দরস | বাতিক, পৈত্তিক, শ্নেম্সিক এবং মেদ ও মাংসগত 
শ্লীপদরোগে, শ্লীপদে বেদনা, দাহ, ঘন্ত্রণা, ভারবোধ ও আব প্রকাশ পাইলে; 


শ্লীপদরে।গ-চিকিৎসা । ৮০৯ 


এই গুঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শ্লীপদ রোগের. মধ্য বা পুরাতন 
অবস্থায় .এবং অর্ব,দ, বাতরক্ত প্রভৃতি রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। 
অনুপান-জল। 

নিত্যানন্দরস| হিঙ্গুলোথরস, গদ্ধক, তাম, কীসা, বঙ্গ, হরিতাল, তৃতিয়া, শঙ্খ ভম্ম, 
কড়িভম্ম, "ঠ, পিপুল” মরিচ, হরীতকী, আমল!, বহেড়া, লৌহ, বিডঙ্গ, বিটুলবণ, 
সৈক্কবলবণ, সৌবচ্চলবণ, করকচ.লবণ, সান্তারলবণ, চৈ, পিপুলমূল, ধনিয়া, বচ, শঠী, 
আবনাদি, দেবদারু, এলাইচ, বিস্তারুক বীজ, তেউড়ীমূল, রক্ধচিত। ও দস্তীমূলঃ এই 
সমুদয়ের চূর্ণ সমভাগে লইয়! হরীতকীর কাথে মর্দন করিবে। বটা ৫ রতি। 

_ মহালক্ষমীবিলাস। গ্নৈশ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, অত্যন্ত শক্ত ও ভার- 
বিশিষ্ট হইলে এবং তজ্জন্য জ্বর, কাস প্রন্ৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই এ্রধধ 
পানের রস ও মধুসহ রোগীকে দেবন করিতে দিবে, রোগের প্রথম, মধ্য 
ব৷ পুরাতন সর্ধবাবস্থায়ই ইহ প্রয়োগ কর] বায়। 

মহালগ্মীবিলাস | প্রস্ততবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রব্য । 
সৌরেশ্বরঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক এবং মেদ ও মাংসাশ্রিত শ্লীপদ 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, যন্ত্রণা, দাহ ও আব থাকিলে, রোগের 
মধ্য বা পুঝাতন অবস্থার এই ঘ্বত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহ। সর্ব 
বিধ শ্লীপদরোগে* এবং অপচী, গগুষালা, অর্ব,দ ও অরবৃদ্ধি প্রহ্থতি রোগেও 
বিভিন্ন অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। অনুপান--ছুপ্ধ। 
সৌয়েশ্বর ঘৃত। গব্যঘূত /৪ সের | যথানিয়মে মৃচ্ছণপাক করিবে । কাথ্যভ্রব্য-_বিবছাল, 
শোণাছাল, গাগ্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়।রীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী 
ও গোক্ষুর ; এই সকল ভ্রধ্য মমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেব /৪ সের। কাজি 
/8 সের | দধির মাত /৪ সের । কক্দ্রব্য_নিসিন্দা, দেবদারু, শুঠ, গিপুল, মরিচ, হরীতকী, 
আমলা, বহেড়া, বিউুলবণ, সৈজ্ধবলবণ, সান্তার লবণ, করকচ.লবণ, সৌবঞ্চল লবণ, বিড়» 
রক্তচিতা, চৈ, পিপুলমুল, গুগ.গুলুং ধনিয়া, বচ, ববক্ষার, আকনাদি, শহী, এলাইচ ও 
বিস্তারক-বীজ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। বথানিয়মে দৃতপাক করিয়া ছাকিনা লইবে। 


মাত্রা 1* তোলা হইতে ১ তোলা। 
বিড়ঙ্গাদিতৈল। বাতিক শ্রীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্, পুরাতন অধবা বেদনা! 


ও যন্ত্রণাবিহীন হইলে, এই তৈল রোগস্থানে মর্দন এবং উষ্ণ দুপ্ধ-সহ সেবন 
করিতে দিবে। 
৩৯ 


৮১০ আযুর্ধেদ-শিক্ষা | 


বিউঙ্াদি তৈল। তিলতৈল /£ সের। যথানিয়ষে শুঙ্ছণপগাক করিবে! ককবা- 
বিড়ঙ্গ,যরিচ, আকন্দমূল, শু ঠ, রক্তচিত' দেবদারু, হোগলা, বিট.লবণ, সৈদ্ষবলবণ,সৌব্চিল- 
লবণ, কীরকচ লব? ও সাস্তারলবণ; এই সকল দ্রবা মলিত /১ সের, পাকার্থ জল বোল- 
সের | যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 


শ্রীপদরোগে__ছ্র-চিকিৎসা। 
মৃত্যুপ্তীয়রস | বাতিক বা শ্সৈদ্মিক শ্রীপদ বৃদ্িপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জনঠ 
জর বৃদ্ধি পাইলে, এই উধধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় পানের রূস ও মধুসহ সেবন 
করিতে দিবে । 
মৃত্যপ্রয় রসু। প্রস্ভতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য 
জয়াবটা। পৈত্তিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্ত প্রবল জর 
প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ পানের রপ ও মধুসহ সেবন করাইবে। 
জয়াবটী | প্রস্ততবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দষ্টবা। 
গোধাবতী যোগ । শ্লীপদরোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তঙ্জন্য অল্প জর 
অনেক দিন হইতে প্রকাশ পাইলে, এই বধ জলসহ সেবন করিতে দিবে। 


গৌধাবভী যোগ। গোৌয়ালিয়ালতান্ন মূল ১ ভাগ ও মাঁবকলাই ৩ ভাগ একত্র জলসহ 
পেষণ করিয়া লইবে। মাত্রা ॥* তোলা । 


শ্লীপদরোগে_ পথ্য । 


: স্ীপদরোগে অরাদি প্রবল হইলে, লগ্ন বা লপুপথ্য ব্যবস্থা করিবে। 
জবর পুরাতন হইলে, মধ্যান্ছে অন্প ও রাত্রিতে লঘুপাক পথ্য দিবে। এই- 
রোগে সাধারণতঃ পুরাতন হষ্টিক বা রক্তশালি তঙুলের অন্ন এবং কুলথ- . 
কলায়, পটোল, বেগুণ, শঙ্ধিনার ডাটা, কৰলা পুনর্ণবা, কচিমুলা, পল্তা, 
ডুমুর ও অন্তান্শ্রেম্সনাশক দ্রব্য রোগীকে তোজনার্থ প্রদান করিবে। 
উষ্ণজলে স্নান ও উ্ণ জল পাঁন শ্লীপদরোগে উপকারী । 

পিষ্টক, দি, ছানা, মৎস্য, গুড় ও অন্যান্ মিষ্দ্রব্য শ্লীপদরোগে অপথ্য, 
সুতরাং পরিত্যাজ্য । 


কার্শ্য, স্থৌল্য ও মেদোরোশ-চিকিৎসা। ৮১১ 


কার্শ্য, স্ৌল্য ও মেদোরোগ-চিকিৎসা। 


কার্্যের নিদান পুর্ববক লক্ষণ । দুষিত বাযুং রুক্ষ অন্ন ও পানীয়, 
উপবাস, অতি অল্প ভোজন, অত্যধিক বমন ও বিরেচন, শোক ও মল- 
মূত্রাদির বেগ-ধারণ, নিদ্রার বেগ ধারণ, নিরত রোগ-বনত্রণা, প্রত্যহ মৈথুন, 
ব্যায়াম, পরিমিত ভোজনের অল্পতা, তয়, ধন ও বন্ধুবিয়োগাদি এবং চিন্তা, 
এই সকল কারণে শরীর রুশ হইয়া থাকে । পরস্ত কুশব্যক্তির কটি, উদর ও 
শ্রীবাদেশ শুষ্ক, সর্ধঙ্গ শিরাজালে ব্যাপ্ত এবং চন্ম ও অস্থি শুক্ধ হয় 
এবং সর্বসন্ধি ও মুখ ক্রমশঃ স্কুল হইতে থাকে। 

স্থোলোর লক্ষণ। মেদ ও মাংস অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় নিন; 
উদর ও শুন বৃদ্ধি পাইতে আরস্ত হয় এবং গমন-কালে &ঁ সকল স্থান চালিত, 
হয়, ইহাকে স্থৌল্যরোগ কহে। : 

মেদোরোগের নিদান পুর্ববক লক্ষণ । শারীরিক পরিশ্রমাসক্ত ও 
দিবা-নিদ্রাণীল ব্যক্তির শ্রেম্সাজনরু প্রব্য তোজন দ্বার! ভুক্ত্রব্যের সারভাগ 
হইতে যে রস উৎপন্ন হয, তাহ! পরিপাক না হইলে, সেই মধুর অপ রসের 
স্নেহ হইতে ফেদো নামক পদার্থের বৃদ্ধি হেতু এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই 
রেগে ক্ষুদ্র শ্বাস, তৃষ্ণা? মূঙ্ছা, নিদ্রাধিক্য, অকন্মাৎ উচ্ছসাবরোধ, অবসন্নতা, 
কষুধাবৃদ্ধি, ঘর্ম, শরীরের ছুর্নন্ধ, বলের হ্রাস ও মৈথুনের অল্পতা ; এই সকল 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

কার্শ্য, স্থৌল্য ও মেদোরোগ-চিকিৎসা-বিধি। 


ভুক্তদ্রব্য-স্থিত মধুর অপক রসের বৃদ্ধিবশতঃ তাহার স্নেহতাগ হইতে : 
মেদ উৎপন্ন হয়। মানব-শরীরে এই মেদের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে, রস ও. 
রক্তাদি বাহি জোতঃসমূহ কুদ্ধ হয়, স্থৃতরাং শরীরস্থ অন্তান্ত ধাতু পরিপুষ্ট 
হইতে পারে না, পরন্ত মেদের বৃদ্ধিবশতঃ মনুষ্য সরুল কার্ষ্যে অসক্ত হইয়া 
পড়ে। এই মেদ সকল প্রাণীরই উদর ও ুক্ম অস্থি সমূহে অবস্থিত 
এই জন্যই যেদস্বী ব্যক্তির উদর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । তীক্ষাগ্নি ব্যতীত প্রায় 
সমস্ত রোগেই ক্ষুধা-মান্য হইয়া থাকে, কিন্তু 'মদোরোগাক্রান্ত ব্যজির 


৮১২ আয়ুর্ববেদ-শিক্ষা । 


ক্ষুধা অতিশয় প্রবল হয়। তাহার কারণ কি?- প্রাকৃতিক ঘটনার উপর দৃষ্টি- 
করিলে সহঞ্জেই ইহার মীমাংস। হইতে পারে। যেমন কুস্তকারের পয়ন 
কর্দমারত হইলে; তন্মধ্যস্থিত বায়ুর বৃহির্গমন ক্রিয়া রোধ হয় এবং তজ্জন্য 
পয়ন-মধ্যগত অগ্নি. প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ মেদোধাতুর বৃদ্ধি বশভঃ 
তাহার প্রবাহ সমূহ অবরুদ্ধ হওয়ায় বায়ু কোষ্ঠ-মধ্যেই অবস্থান করে, সুতরাং 
কোষ্ঠাঘি সন্ুক্ষিত হইয়া তুক্তদ্রব্কে শোষণ করে, এই জন্যই মেদম্বী 
ব্যক্তির ভুক্তদ্রব্য শীঘ্রই পরিপাক হয় ও পুনর্ভোজনে আকাজঙ্ষা! জন্মে 
এই রোগে প্রত্যহ যথাসময়ে ভোজন কর! কর্তব্য, কারণ ভোজন-কালের 
ব্যতিক্রমবশতঃ নানাবিধ বাতজনিত পীড়া উপস্থিত হইতে পারে। 
মেদোয়োগের সহিত কতিপয় ব্যাধি সচরাচর উৎপন্ন হইয়া থাকে, 
প্রমেহ বা বহুমূত্রার্দি রোগ ইহার সঙ্গে উৎপন্ন হইতে দেখা যায় এবং এ 
সকল ব্যাধি প্রায়শঃ ছুঃসাধ্য বলিয়া গণ্য হয়। অগ্নি ও বাঘুর অবরোধ বশতঃ 
কোষ্ঠ-বদ্ধতা, কটি, পৃষ্ঠ ও গ্রীব৷ প্রভৃতি স্থানে বেদন৷ প্রভৃতি উপসর্গ এই 
রোগে প্রকাশ পাইয়া থকে। বায় ও মেদোধাতুর বৃদ্ধিবশতঃ ততসঙ্গে শ্লেশ্সাও 
বৃদ্ধি হয় এবং অগ্নি হাস পাইয়া! থাকে, তখন মেদোরোগ হইতে সামান্ত 
কারণে প্রমেহ ও বহুমৃত্রার্দ রোগ উৎপন্ন হইয়। থাকে । মে'দাধাতুর অত্যন্ত 
বৃদ্ধি হইলে, অনেক সময় মনুষ্য কার্ধ্যে একেবারে অসক্ত হইয়া পড়ে, এই 
অবস্থায় শারীরিক পরিশ্রম, চিন্তা, মৈথুন, পথ-পর্যযটন, মধু-পান ও রাক্রি- 
জাগরণ অতি উপকারী । এই রোগে যাহাতে প্রত্যহ ৩। ৪ বার দাস্ত পরি-. 
ফ্কার হয় ও অগ্নি সবল থাকে, এরপ-ন্ব্য প্রয়োগ কর! কর্তব্য। 
রোগের প্রথমাবস্থায় বাত, পিত্ত ও শ্লেম্সতেদে সিংহনাদ গুগ গুলু ব! 
বৃহৎ পিংহনাদ গুগ গুলু প্রয়োগ করিবে। বাতশ্লেশ্পাধিক যেদৌরোগের 
নৃতনাবস্থায় মধুসহ পঞ্চমূল্যাদি কাথ, চব্যাদি শক্ত, বা ক্র্যষণাদ্য শুগ গুলু 
প্রভৃতি ওুঁধধ যথারীতি সেবন করাইবে। রোগ পুরাতন হইলে 
বাড়বাগ্সিলৌহ, নবকগুগ_গুলু বা! ব্যোধাগ্ভ শক্, প্রতি ওষধ প্রয়োগ 
করিবে, পিত্ত বা পিত্ত শ্সেম্াধিক্য থাকিলে, বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ, অমৃতাদি- 
গুগগুনু প্রভৃতি উষধ সেবন করিতে দিবে, রোগ পুরাতন হইলে লৌহ- 
ঝবঙ্গায়ন; ক্র্যষণাগ্ক লৌহ প্রভৃতি ওধধ দেবদ করাইবে। এই রোগে, 


কাশ, স্থৌল্য ও মেদোরোগ-চিকিৎসা। ৮১৩ 


গাত্রে দুর্গন্ধ হইলে, পত্রাদিলেপ গাত্রে মর্দন করিতে দিবে, স্থৌল্য-নাশক 
ওষধ প্রয়োগেও গাত্রের দুর্গন্ধ হাস পাইরা থাকে | মেদোরোগাক্রাস্ত- 
ব্যক্তির প্রমেহ ও বহুযূত্র প্রভৃতি বিগ্ভমান থাকিলেঃ ক্রমশঃ মেদ হাস হয় 
বটে, কিন্ত এ সমস্ত রোগ মেদস্বী ব্যক্তির পক্ষে ছুঃসাধ্য হইয়া থাকে; সুতরাং 
এ অবস্থায় এ সমস্ত রোগের চিকিৎসা করাও একান্ত কর্তব্য। 

মেদঃ ও মাংস এই উভয়ের বৃদ্ধি হইলে, মনুষ্য অতি স্থুলকা য় হয়, গমনা- 
গমনে ও শারীরিক পরিশ্রমে কষ্ট বোধ করে, সুতরাং রী অবস্থীয় সম্ভবমত 
শারীরিক পরিশ্রম ও মেদোরোগের চিকিৎসা কর! উচিত। মেদোনাশক 
উষধ সেবনে স্থৌল্য হাস পাইয়া থাকে । 

কার্শ্য অর্থাৎ রুশতা বিবিধ কারণে উৎপন্ন হয়। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বাত- 
জনিত রোগ বিগ্কমান থাকিলে শরীর ক্রমশঃ কৃশ হইতে থাকে। প্রমেহ, 
ধাতুক্ষয়াদি হইতে কৃশতা। প্রকাশ পায়। ধন, বাদ্ধবাদি বিয়োগে শোকবশতঃ 
কশতা জন্মে। যথাপময় সুনিদ্রা না হইলেও বায়ুর প্রকোপ বশতঃ শরীর 
ক্রমশঃ কশ হইতে থাকে ; প্রত্যহ রতিক্রিয়া দ্বার শুক্রের ক্ষয় হইলে, 
শরীর বাতাধিক হয় ও অন্যান্য ধাতুর ক্ষীণতাবশতঃ শরীর কশ হইয়া থাকে । 
মানব-শরীর ক্ূশ হওয়ার এইরূপ বিবিধ কারণ দৃষ্ট হয়। কশতারোগে 
বাতপিত্তাদি তেদে রসায়ন বা বাজীকরণোক্ত ষধ সেবন করাইলে, কৃশত 
দুরীভূত হয়, অনেক স্থলে মূলীভূত রোগনাশক ওষধ পেবনেও কশতা নষ্ট হইয়! 
থাকে । অতি মৈথুনাদি জনিত কৃশ ব্যক্তির পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য এবং অশ্বগন্ধা- 
স্বত বা অমৃতপ্রাশঘৃত প্রভৃতি সেবন এবং গাত্রে অশ্বগন্ধাতৈল মর্দন 
আবশ্তক; কিন্তু যে সকল ব্যক্তি স্বতাবতঃ কশ এবং হুমম বা কোমল 
অস্থিবিশিষ্ট ও দুর্বল, তাহাদিগের পক্ষে কোনও ওধধে তাদৃশ উপকার হয় 
না। সর্দি থাকিলে বাতাদি দৌব-সংশমক ও মাংসাদি বর্ধক ওষধ ও 
পুষ্টিজনক খাদ্য সেবন করাইতে পারিলে বিশেষ উপকার হয়। ক্কশ ব্যক্তির 
পক্ষে পুষ্টিকর থাদ্য ও পানীয় নিতান্ত আবশ্তক। 

কার্শ্য, স্থৌল্য ও মেদোরোগে-_ওষধ। 
পঞ্চমূল্যাদি কাথ। বাতশ্নৈক্সিক মেদোরোগে মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, 

রোগের প্রথমাবস্থায় এই কাথ মধুসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে । 


৮১৪ আয়ুর্ববেদ-শিক্ষা | 


পঞ্চমূল্যাদি কাথ। প্রস্ত তবিধি ৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষটব্য। 
ত্রিফলাদি কাথ | পিতশ্লে্ম প্রবল রোগীর মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং 
পিত্রজনিত ঘর্ম, দাহ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্বাথে লৌহচুর্ণ 
৩ রতি প্রক্ষেপ দিয়! সেবন করিতে দিবে । 
ত্রিফলাদি কাথ। হ্রীতকী, আমলা, বহেড়া ও পদ্মগুড়,চী; এই সকল ভ্রব্য সমভাগে 
মিলিত২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। 
পত্রাদিলেপ। যেদোরোগাক্তাস্ত ব্যক্তির গাত্রে ছুর্ন্ধ প্রকাশ পাইলে, 
এই প্রলেপ রোগীর গাত্রে মর্দন করিতে দিবে । 
পত্রাদি লেপ। তেজপত্র, বালা, অগুরু, শ্বেতচন্দন ও €ব্ণারমূল; এই সকল দ্রব্য 
সমভাগে লুইয়! জল দ্বারা মর্দন করিবে। 
শৈলেয়াদি লেপ। মেদ ও মাংসের বৃদ্ধিহেতু শরীর অতি স্মুল 
হইলে, এই প্রলেপ তাহার গাত্রে মর্দন করিতে দ্বিবে। ইহাতে মেদো- 
রোগও বিনষ্ট হয়। 
শৈলেয়াদি লেপ । শিলাজতু, কুড়, আগরকাষ্ঠ, দেবদীরু, রেণুকা, মুখা, আমপাতা, 
জামপাতা, কয়েৎবেলপাতা, ছোলঙ্গলেবুর পাক্তা, বেলের পাতা, সরলকাষ্ঠ, পিড়িংশীক, 
বাবুই তুলসী ও লবঙ্গ, এই সকল ভ্রব্য সমভাগে লইয়া ধুতুরা৷ পাতার রসে পেষণ করিবে । 
ত্রিফলাদ্যচুর্ণ । বাতশ্নেমপ্রবল রোগীর স্থোল্য পৃদ্ধি পাইলে এবং 
বায়ুর প্রকোপ লক্ষিত হইলে, এই গুঁধধ তৈল ও লবণসংযুক্ত করিয়! তাহাকে 
সেবন করিতে দ্রিবে। 
ত্রিঞ্চলাদ্য চূর্ণ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শু ঠ, পিপুল ও মরিচ, ইহাদের চুর্ণ সমভাগে 
লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।* আনা! এ 
জ্্যষণীদ্যচুর্ণ। বাতঙরকসপ্রবল রোগীর মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং 


মেদজনিত প্রমেহাদি রোগ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ তাহাকে সেবন 
করিতে দিবে । 
্র্যষণাদ্য চূর্ণ। শু $, পিপুল, মরিচ, রক্তচিতা, মুখা, বিড়ঙ্গশীস ও বট; এই সক 
দ্রব্যের চূর্ণ সমভাঁগে লইবে এবং সর্বঘচূর্ণ সমান গুগ-গুলু লইয়া স্বৃতসহ মর্দন করিবে। 
মাত্রা ॥* তোলা। 
বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ। পিত্ত ও শ্েশসপ্রবল ব্যক্তির মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে; 
রোগের প্রথমাবস্থায় এই কাথ মধুসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। 


কার্য, স্থৌল্য ও মেদোরোগ-চিকিৎসা। ৮১৫ 


বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ । বিড়ঙ্গ, শুঁ , ষবক্ষার, কান্তলৌহ, যব ও আমলকী) এই সকল চ্র্থ 
সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্র! %* আনা । ও 
নবকগুগৃ্গুলু। কফ-প্রবল রোগীর মেদ দৃদ্ধিপ্রাণ্ড হইলে এবং 
কোষ্ঠবন্ধ ও বাত প্রন্থতি তংপঙ্গে প্রকাশ পাইঙ্গে, তাহাকে এই গুঁধধ উষ্ণ 
জলসহ সেবন করিতে দিবে। 
নবক গুগ্গুলু। শু ঠ, পিপুল, মরিচ, রক্তচিতা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুখা ও 
বিড়ঙ্গ, এই সকল ভ্রব্যের চূর্ণ সঘভাগ এবং সর্ব সমান শোধিত গুগগগুলু; একত্র মিশ্রিত 
করিবে। মাত্রা ;* আনা বা | তোলা। 
অমৃতাদিগুগ্গুলু । মেদ ও মাংসের ব্ৃদ্ধিবশতঃ শরীর অতি স্থুল 
হইলে, এই.উধধ মধুসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা ভগন্দর ও পিড়কারোগ 
নাশক। 
অমৃতাদি গুগগুলু | পদ্মগুড়,চীর পালো ৯ ভাগ, ছোট এলাইচ ২ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৩ ভাগ, 
কুড়চির ছাল ৪ ভাগ, ইন্দ্রষব ৫ ভাগ, হ্রীতকী ৬ ভাগ, আমল! ৭ ভাগ ও শোধিত গুগগুলু 
৮ ভাগ? এই সমস্ত চুর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।* আনা বাঁ॥, তোলা । 
চব্যাদিশক্ত ৷ বাতশ্রেশ্স প্রবল রোগীর মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং অগ্নি 


বিক্কৃতি ভাবাপন্ন হইূলে, এই ওধধ দ্রধির মাতপৃহ তাহাকে সেবন করিতে 
দিবে। 
চব্যাদি শক্ত,। টৈ, জীরা, শুঠ, পিবুল, মরিচ, সৌবর্চললবণ, হিং .ও রক্তচিতা; 
ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ॥* তোলা এবং যবের ছাতু ৬৪ তোলা মিশ্রিত করিবে মাত্রা__চারি- 
আনা বা অর্ধতে।লা। * 
ব্যোষাদ্যশক্ত, | বাতশ্লেপ্স বা শ্লেক্সপ্রবল রোশীর মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 


হইলে অথব! মেদ্বী ব্যক্তির প্রমেহরোগ বিদ্যমান থাকিলে, এই ওষধ 
জলসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । ইহা কুষ্ঠ, অর্শ ও কামল! প্রভৃতি 
রোগেও অতি উপকারী । 

ব্যোবাদ্য শক্ত,। শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, শজিনাছাল, হ্রীতকী, আমলা, বহেড়া, 
কট্‌কী, বৃহৃতী, কণ্ট কারী, হরি্রা, দারুহরিদ্রা, আকনাদি, আতইব, শালপাণী, হিং, কেউমূল, 
যমানী, রক্তচিতা, সচল লবণ ও জীরা ; ইহাদের চূর্ণ ১ ভাগ,ধনে চূর্ণ ২ সাগ এবং তিলতৈল, 
স্বত ও মধু ইহাদের প্রত্যেকে সমস্ত চূর্ণের সমভাগ ও ছাতু সমস্ত চূর্ণের ১৬ গুণ লইয়া 
প্লকুরে মিলিত করিবে। মাত্রা চারি আনা বা! অর্দা তোলা । 


৮১৬ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা । 


বাড়বাগ্রিলৌহ। শ্লেম্প্রধান মেদৌরোগ বা মেদ ও মাংসের বৃদ্ধি 


বশতঃ স্থৌল্য প্রকাশ পাইলে, এই ওঁধধ ঘ্বৃত ও মধুদহ সেবন করিতে 
দিবে। ইহা শোথ এবং শূলরোগে শ্রেম্সার প্রবলাবস্থায় প্রয়োগ কর! 
যাইতে পারে। 
বাড়বাগ্নি লৌহ। রসসিন্দুর, হরিতাল, লৌহ ও তা; এই সকল ত্রব্য সমভাগে লইয়া 
আকন্দপাতার রসে মর্দন করিবে। বটী৩রতি। 
বাড়বাগ্নিরস । মেদ ও মাংসের বৃদ্ধিবশতঃ স্থৌল্য বৃদ্ধি পাইলে, এই 
উবধ মধুসহ সেবন করিতে দিবে । শ্লেপ্স-প্রবল রোগীর পক্ষে ইহা! সমধিক 
উপকারী । 
বাঁড়বাস্মিরস। রস, গন্ধক্ক, তামা! ও হরিভাল; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া 
আকন্দক্ষীরে একদিন মর্দন করিবে। ব্টীও রতি। 
লৌহরসায়ন । মেদ ও মাংস বৃদধিপ্রাপ্ত হইয়া রোগী অতি স্থুলকার 


হইলে অথবা পিত্ত বা পিত্রশ্নেক্সধিক ব্যক্তির মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং রোগ 
পুরাতন হইলে, এই ওুঁষধ ছুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে । বাতগ্রেন্ঞ্নিত 
বিবিধ গীড়?, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর, কামলা, পাও, শোথ, অর্শঃ) তগন্দর, মুচ্ছণ 
ও উন্মাদ প্রভৃতি রোগে অবস্থাবিশেষে ইহা! প্রযুক্ত হইনা থাকে, ইহার 
একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইহ। সেবনে যেমন স্থৌল্য হাস পায়, সেইরূপ 


মেদোরোগও নষ্ট হয়। ্ 
লৌহরসায়ন। পো্টলীবন্ধ গুগগুলুঃ তালমূলী, হরীতকী, আমলা, বহেড়।, খদিরকাষ্ঠ, 
বাসকছল, তেউড়ীমুল, মুণ্তিরী, সিজমূল, নিশিন্দা, রক্তচিতা ও শঠী ; ইহাদের প্রত্যেকে ৮০ 
তোলা, পাকার্থ জল ৮* সের, শেষ ২০ সের) এই ক্কাথ ছাকিয়! লইয়। তাহার সহিত পোর্ট লী- 
বন্ধ গুগ গুলু এবং তীক্ষ লৌহভম্ম ৯৬ তোলা, পুরীতন দ্ৃত /8 সের ও ইচ্ছ্চিনি ৬৪ তোলা 
একত্র মিশিত করিয়া তাত্রপাত্রে যুদ্ধ অগ্নি সন্তাপে পাক কৰিবে, পাক শেব হইলে শীতলা-- 
বস্থায় উহাতে মধু /২ সের? শিলাজতু ১৬ তোলা, এলাইচ ২ তোলা” দারুচিনি ২..তোলা, .. 
বিড়ঙ্গ ২৪ তোলা এবং মরিচ, রসাঞ্জন, পিপুল, হরীতকী, আমলা], বহেড়া ও. হ্রাকস। 
ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা চরণ প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা ॥* তোলা! হইতে ১ তোল! । 


অযৃতার্ণব রস। বায়ু ও পিত্প্রধান ব্যক্তির বিবিধরোগে শরীর 
অতিরুশ হইলেঃ তাহাকে এই ওষধ সেবন করিতে দিবে। ূ প্রমেহ, ুচ্ছণ। 


কার্য, স্থৌল্য ও মেদোরোগ-চিকিৎসা। ৮১৭ 


এবং অপন্মারাদিরোগেও ক্কশ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অস্থু- 
পান--গব্যছুগ্ধ ও অশ্বগন্ধাচুর্ণ। 
অমুতার্ণব রস | রসসিন্দুর ৩ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ ও গুলঞ্চের পালো ১ ভাগ) এই সমস্ত 
একত্র করিয়। ঘৃত ও মধুসহ মদ্দন করিবে। মাত্রা ॥* আনা। 
কার্শ্যহরলৌহ । বাতপিন্ত প্রধান ব্যক্তির বিবিধরোগে শরীর অত্যন্ত 


কশ হইলে এই শুধধ সেবন করিতে দিবে। ইহা পেবনে অগ্নি-বৃদ্ধি ও পিত্ত- 
জনিত বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয়। অন্ুপান--ছুপ্ধ, পিত্ত প্রধান রোগে ভূঙ্গ- 
রাজের রস। 
কার্শ্যহর লৌহ। শ্বেতপুনর্ণবাঁ, দস্তা, অশ্বগন্ধ!, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী,. আমলা, 
বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুখ, রক্তচিতা, শতমুলী ও বেড়েল! ; এই সকল জ্রব্যের চুর্ণ সমন্তাগ ও সর্বব- 
সমান ণৌহ একত্র মিশ্রিত করিয়া মন্দন করিবে । নটা ৩ রতি। ্ 
অশ্বগন্ধ।ঘ্বৃত | বায়ুর প্রকোপ বশতঃ শরীর. কশ হইলে অথবা 
শরীরে বাতজনিত ব]াধি দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকিলে, এই দ্বত অপরাহ্ছে উষ্ণ- 
দৃপ্ধলহ সেবন করিতে দিবে। ইহা মীংপ ও বলবদ্ধক এবং কোষ্ঠশুদ্ধি- 
কারক। * 
অশ্বগন্ধা ঘৃত। প্রস্ততবিধি ৬১০ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 
বৃহৎ অশ্বগন্ধারূত। বাছুও পিন্তপেগ্স প্রবঙ্গ ব্যক্তির বিবিধ রোগে 
শরীর অতিশয় রুশ ও বলহীন হইলে, এই দ্বৃত অপরাহ্ে উদ্তহুগ্ধপহ সেবন 
করিতে দিবে; কান, শ্বাস, জীর্ণজ্বর, প্রভৃতি রোগে শরীর রুশ হইলে, ইহ! 
সেবনে সম্যক্‌ উপকার হয়, এতগ্ভিন্ন এই দ্বৃত অত্যন্ত বলবর্ধক ও ইন্দ্রিয়শক্তি র 
স্থিরতা সম্পাদক । 
বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত | প্রস্তৃতবিধি ২৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রব্য । 
শ্বগন্ধীতৈল । বায়ু বা বাতপিত্ত প্রবল ব্যক্তির বিবিধ রোগে 
শরীর অতি কশ হইলে, এই তৈলরোগীর গাত্রে মর্দন করিতে দিবে । বাত- 
জনিত রোগে এই তৈল অতি,উপকারী। ূ 
অশ্বগন্ধা তৈল। তিলতৈল /৪ দের। যথানিয়মে মুদ্ছণাপাক করিবে। ্কাথ্যন্রব্য--অশ্ব- 
গন্ধ। /৮ সের, জল ৬৪ সের শেষ ৯৬ সের । গোহুগ্ধ /১ সের। কক্ষদ্রব্য--অশ্বগন্ধা এক 
দের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 
৪০ 


৮১৮ আয়ুবে -শিক্ষা। 


মেদোরোগে_ প্রমেহ-চিকিৎসা। 


বিড়ঙ্গাদিলৌহ । মেদোরোগ্ের প্রবলীবন্থীয় রোগীর বহুমূত্র বা 
মেহরোগ এবং অগ্রমান্দ্য প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ওধষধ রোগীকে 
দুপ্ধপহ সেবন করিতে দিবে । 
বিড়লাদি লৌহ ] বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া মুখা, পিগ্ললী, শুঁঠ, বেলশুঠ, 
রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি ও বেড়েলা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্বসমান লৌহ- 
চূর্ণ ঘুতপহ মর্দন করিবে। বটী৪ রতি। 


ক্র্যষণাদ্য লৌহ | মেদঃগ্রবল রোগীর প্রমেহ বা বছমুত্র বিদ্যমান 


থাকিলে, এই ওষধ সেবন করিতে দিবে । মেদ ও মাংস প্রবল স্থৌল্যরোগে 
প্রমেহদোষ বিদ্যমান থাকিলে, ইহ! সেবন করান যায়। অন্ুপান--দ্বত ও 
মধু। 

ক্র্যষণীদ্যলৌহ। গু, পিপুল, মরিচ, সিদ্ধিবীজ, চৈ, বক্তচিতা, বিট লবণ, উত্তিদলবণ, 
সোমরাজী, সৈদ্ধবলবন ও সৌবচ্চল লবণ ; এই সকল ভরবে) চূর্ণ সমভাগ এবং সর্বপমান- 
লৌহ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৫ রতি। 


কার্শ্য, স্থৌল্য ও হেদোরোগে_পথ্য 

মেদোরোগে বের রুটি, কাঙ্গুনিধান্তের তথুল, কুলথ কলায়, মস্তুর, 
অড়হর। বুট ও মুগ প্রস্ৃতি ডাইল, কটুত্রব্য, তিক্তদ্রব্য, কথায়দ্রব্য, চিঙ্গড়ী- 
মাছ, পোড়া বেগ”, পত্রশীক, সরিষার তৈল, তিগ্গ তৈল ও রক্ষপ্রব্য প্রভৃতি 
উপকারী এবং উঞ্ণজলপান ও উষ্ণজলে নান করা বিধেয় 

প্রত্যহ শীতল জলে স্নান, শালি তওডুলের অন্ন, গমের রুটি, ছান', মাখন, 
দ্বৃত, ইক্ষুচিনি, মাধকলাই, মৎস্য, মাংস ও স্বতাদি পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু দ্রব্য 
মেদোরোগে কুপথ্য। দিবা-নিদ্রা ও সুগন্ধি দ্রব্য প্রসৃতিও এই রোগে 
কুপথ্য, সুতরাং নিষিদ্ধ । 

মেদোরোগে যে সমস্ত পথ্য ও অপথ্য উক্ত হইল, স্ৌল্যরোগেও সেই 
' সমস্ত ভ্রব্য শুপথ্য এবং কুপথ্য। 
_. ককশ ব্যক্তির পক্ষে শালি তঙুলের অন্ন, মৎস, মাংস, ছগ্ধ, ঘ্বত ও ছানা 
প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য পেবন, সুগন্ধি দ্রব্-সেবন এবং মধুর রপবিশিষ্ট দ্রব্য 


শীতপিত, উদর্দ ও কোঠরোগ-চিকি ঘসা ৮১৯ 


হিতকর। মেদোরোগীর 'পক্ষে যাহ! কুপথ্য, কৃশ ব্যক্তির পক্ষে তাহাই 
স্ুপথ্য এবং মেদোরোগীর পক্ষে যাহা সুপথ্য, কৃশ ব্যক্তির পক্ষে তাহাই 
কুপথ্য 


শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগ-চিকিৎস। 


শীতপিত্তরোগের সংপ্রাপ্তিপুর্ববক লক্ষণ। শীতল বায় সেবন 
বশতঃ শ্রেম্বা ও বাঘু দূধিতও পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া ত্বক ও রক্তাদি 
ধাতুকে আশ্রয়পুর্ব্বক শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগ উৎপাদন করে। শীত- 
পিত্ত, উদর্দ এবং কোঠরোগে গাত্রে বোল্তাদংশনজনিত ফুলার স্তাণ্ন শোথ বা 
ফুলা প্রকাশ পায়। এই রোগন্রয়ে অত্যধিক কু অর্থাৎ চুল্কণ!, স্চীবিদ্ধ- 
ব বেদনা, বমন, জর ও দাহ, এই সকল উপসর্গ বিগ্বমান থাকে । শীতপিত্ত- 
রোগে বায়ুর এবং উদর্দরোগে কফের আধিক্য থাকে । 

উদর্দরে[গের বিশিষ্ট লক্ষণ । উদর্দরোগে যে শোথ জন্মে, 
তাহার মধ্যভাগ নিয়, চতুষ্পার্খ্ উন্নত, গোলা কৃতি, রক্তবর্ণ এবং কতুযুক্ত হয়। 
ইহা হিমসংজাত ও গ্নৈম্মিক ব্যাধি | 

কোঠরোগেরবিশিষ্ট লক্ষণ | বমনক্রিয়া্থারা সম্যক্রূপে বমন 
নাহইলে অথচ পিত্ত ও শ্লেম্স। বহির্গমনোন্ুখ হইলে, ভুক্ত।ন্লের অনির্থমমন 
বশতঃ শরীরে রক্তবর্ণ কণুবিশিষ্ট মগ্ডল[কার বহুসংখ্যক যে শোথ উৎপন্ন হয়, 
তাহাকে কোঠ কহে”কোঠ উদগত হইয়! কিছুকাল পরে বিলীন হয়, পরস্ত 
পুনর্বার উদগত হয় না। কিন্তু এই কোঠ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন ও বিলীন হইলে, 
উৎকোঠ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 

স্পর্শবাতের লক্ষণ । ম্পর্শবাতে শরীরে সুচীবিদ্ধবৎ বেদনা, স্পর্শ- 
শক্তির অভাব এবং গাত্রে চক্রাক্কৃতি চিহুসকল প্রকাশ পায়। 

শীতপিতত, উদর্দ ও কোঠরোগ-চিকিৎসা-বিধি | 

শীতপিত্ত, উদর্দ এবং কোঠ, এই তিনটী চর্মগতরোগ এবং পিত্তের প্রকো- 

পই এই রোগত্রয়ের কারণ। পিত্ত বিবিধ কারণে প্রকৃপিত হয় এবং পিক্তদ্বার! 


৮২5 . আযুর্বেরদ-শিক্ষা। 


বিবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে । শীতপিতাদিরে[গে প্রথমতঃ বায়ু ও শ্লেম্সা 
প্রকৃপিত হয়, অনন্তর তাহার! পিত্তের সহিত মিলিত হইয়৷ পিত্তকে দূষিত 
করে এবং সেই দুষিত পিত্ত আবার চর্ম ও রক্তা্দি আশ্রয় করে, তখন চে 
বোল্তা দংশনজনিত শোথের ন্যার ফুল! প্রকাশিত হয়। ইহা! দ্বারা স্পষ্টই 
বুঝিতে পারা যায় যে, দূষিত পিত্ত চন্ম ও রক্তকে আশ্রয় করিয়া এই রোগ 
উৎপাদন করে। সর্ধদেহস্থ চর্ম বে ভ্রাজকপিত্ত অবস্থিত আছে ) উহাদ্বারা 
দেহের কান্তি সম্পাদিত ও মর্দিত তৈলাদির শোধণক্রিয়া সমাধা হয়। এই 
রোগে সাক্ষাৎসন্বন্ধে ভ্রাজক পিত্তের প্রকোপ দৃষ্ট হয় না। জরাি রোগের 
স্থায় শীতপিত্তাদিরোগে বিবিধ উপনর্গ প্রকাশ পায়, অনেকন্থানে জর প্রকাশ 
পাইবার ২১ দিন পরে কোঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তখন 
জরের উপদর্গ বলিয়া চিকিৎসকের ভ্রম উপস্থিত হয়; কিন্তু এরূপ লক্ষণ 
প্রকাশের সহিত জর প্রকাশ পাইলে, রোগনির্ণয়ে তাদৃশ কষ্ট হয় না। জর 
প্রকাশ পাইবার পর ২৩ দিন কোঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়। পুনরায় 
হাস পাইতেও দেখা যায়। 

অনেকস্থলে শীতপিত্তের সহিত অস্্পিত্তের লক্ষণের সাদৃগ্ত থাকায় রোগ 
নিরুপণে ভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকে । অস্্পিতরোগেও বমন ও গাত্রে কু 
প্রভৃতি প্রকাশ পায়, শীতপিত্তাদ্িরৌগেও বমন ও কু প্রকাশ পাইয়া থাকে । 
কিন্তু তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে, শীতপিত্তরোগে মগ্লাকার কোঠ যেরূপ 
প্রকাশ পায়, অশ্পপিভরোগে সেইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না; এবং অন্পপিত্তরোগে 
বযন, হস্ত ও পদাদি জাল! প্রভৃতি যেরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই রোগে 
সেইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায় না। 

শীতপিত্ত এবং উদর্দরোগ একজাতীয় হইলেও ইহাদের মধ্যে বাতার্দি- 
দোষের ভেদ লক্ষিত হয়। শীতপিতরোগে বায়ুর আধিক্য লক্ষিত হয়, কিন্ত 
উদর্দরোগে গ্লেম্সার আধিক্য প্রকাশ পায়। অনেকে উদর্দকেই শীতপিত্ত 
বলিয়! থাকেন, তাহাদের মতে বাতিক শীতপিত্ত, বাতিক উদর্দ ও শ্লৈম্মিক 
শীতপিত শ্ৈশ্মিক উদর্দ, কিন্তু এরূপ মন্তব্য সমীচীন নহে, কারণ শীতপিত 
বাতাধিক এবং উপর্দ শ্লেশ্সাধিক ব্যাধি । 

শীতপিত বা উদদদরোগের প্রথমাবস্থায় পল্তা ও নিমছালের কাথে 


শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগ-চিকিৎসা। ৮২১ 


মদ্নফলচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া *রোগ়ীকে সেবন করাইবে, ইহাতে বমন হইবে, 
অনেক উপকার হয়,কিন্তু বমন অসহা হইলে; নবকার্ষিক কাথ বা অমৃতাদি- 
কাথসেবন করিতে দিবে। তাহাতে দাঁস্ত পরিষ্কার না হইলে, ন্মিফলার 
ক্কাথে গুগগুলু |” আনা এবং পিপুলচুর্ণ 1 আনা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন 
করাইবে। জর না থাকিলে, দৃর্বা ও কাচ। হলুদ একত্র বাটিয়! গাত্রে মর্দনের 
ব্যবস্থা করিবে । জ্বর থাকিলে জরাবটী, জয়ন্তীবটী, প্রস্তুতি গধধ সেবন 
করান আবশ্তক | জবর ত্রাস না হইলে, ক, দাহ প্রভৃতি উপসর্গ ও প্রশমিত 
হয় না, সুতরাং জরের ওধধ প্রদান কর্তব্য; এই অবস্থায় অন্ন-পথ্য বন্ধ 
করিয়! লাজ-মণ্ড বা খৈর মণ্ড প্রদান করিবে। 

রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠ-বদ্ধতা থাকিলে, হুরিদ্রাখ্ড, 
বা বৃহৎ হরিপ্রাখণ্ড প্রভৃতি ওষধ সেবন করিতে দিবে । দাহ ও নিদ্রার অভাব 
প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে বীরেশ্বর রস ও শ্নেম্সপিত্তাস্তকরস ব্যবস্থা 
করিবে। জবর ন1 থাকিলে, গুড়,চীতৈল বা৷ বৃহতগুড়,চীতৈল সর্বাঙ্গে মালিশের 
ব্যবস্থা করিবে । ইহাতে দাহ ও ঘশ্খ বিনষ্ট হয় এবং সুনিদ্রা হয়। রোগ অতি 
পুরাতন হইলে; বৃহৎ হরিজ্রাখণ্ড, মহাঁতিক্ততৃত বা! পঞ্চতিক্তঘ্বত সেবন 
এবং গাত্রে বৃহৎ গুড়,চীতৈল মালিশ করিলে সমধিক উপকার হয়। 

কোঠরোগে উদ্দরোগের সায় ওষধ প্রয়োগ করিবে। কোঠের 
নৃতনাবস্থায় গাত্রে বিবিধ প্রলেপ প্রদান করিবে এবং হরিদ্রাধণ্ড, বৃহৎ" 
হরিদ্রাখণ্ড প্রভৃতি যেসমস্ত ওষধ উক্ত হইরাছে, তাহাই সেবন করিতে 
দিবে। মধ্যে মধ্যে, বিরেচক উষধদ্বারা রোগীর কোষ্ঠশ্ুদ্ধি কর! একান্ত 
আবশ্তক এবং বিরেচক ওঁষধ তীব্রবীর্যয না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়। 
কর্তব্য। রোগ পুরাতন হুইলে, মহাতিক্তকঘৃত বা পঞ্চতিক্তদ্বত সেবন ও 
সোমরাজী-তৈল গাত্রে মালিশের ব্যবস্থা কর আবশ্যক । 

স্পর্শবাতরোগে শরীরের স্পর্শশক্তির ভাস হয় এবং শীতপিত্তের ন্যায় 
মগুলাকার চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া! থাকে ; সুতরাং বায়ুর প্রকোপ বশতঃ 
এই রোগকে বাতরোগ মধ্যে এবং পিস্তের প্রকোপ বশতঃ পিভতরোগ- 
মধ্যে গণনা! করা যাইতে পারে । এই রোগের প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠ-শোধক 
ওষধ ব্যবস্থা করা কর্তব্য; অনন্তর কোষ্ঠগুদ্ধি হইলে, রসা দ্িবটী বা পলা- 


৮২২ আয়ুর্ধবেদ-শিক্ষা । 
শাদি বটী ও আর্্কখও প্রভৃতি উষধ রোগীকে ৫সবন করিতে দ্রিবে। এই 


রোগে, বাতরাজতৈল ও বৃহৎ গুড়,চীতৈল প্রভৃতি অবস্থাতেদে ব্যবস্থা করা 
যাইতে পারে । 


শীতপিত, উদর্দ ও কোঠরোগে__ওউষধ । 


দুর্ববাদি লেপ। শীতপিত্তরোগে গাঞ্জে চক্রাকার শোথ প্রকাশ 
পাইলে এবং তাহাতে কণ্ড, ও দাহ বিদ্কমান থাকিলে, ইহ। রোগীর গাত্রে 
প্রলেপবৎ লাগাইবে। এই ওষধ উদর্দরোগেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে, 
কিন্ত অর প্রবল থাকিলে, শীতপিত্ত বা! উদর্দরোগে প্রয়োগ করিবে না। 
দূ্বাদি লেপ। কচি দূর্ববা ও কীচাহ্লুদ সমভাগে লইয়া কিঞিৎ জলসহ্‌ মর্দন করিবে | 
সিদ্ধার্থ লেপ। শীতপিত্ত, উদর্দ বা কোঠরোগে গাত্রে চক্রাকার 
শোথ এবং কণ্ডঃ দাহ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীর গাত্রে 
মর্দন করিবে; কিন্তু সমস্ত রোগে জর থাকিলে, ইহা! প্রয়োগ নিষেধ। 
শবীতপিতাদিরোগে ইহা উৎ্কুষ্ট গধধ। 
সিদ্ধার্থ লেগ। রাই সরিষা, কীঁচা হলুদ, ঢাকুন্দেবীজ ও কৃষ্ণতিল; এই কয়েকট দ্রব্য 
একন্ত সর্ষপ তৈলের সহিত মর্দীন কর্িবে। পু 
অমলাদি যোগ | শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগের প্রথমাবস্থায় 
গাত্রে মগুলাকার শোথ, দাহ ও কও, প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ 
গব্যত্বত সহ সেবন করিতে দিবে । জ্বর প্রবল থাকিলে সেবন নিষেধ। 
আমলারদি যোগ । আমল! ও নিমপাতা সমভাগে লইয়া মর্দন করিবে। মাত্রা 
৭* আন1। 
নবকারষিক যোগ । শীতপিত্ত, উদর্দ এবং কোঠরোগের প্রথমা- 
বস্থায়। সঙ্বরে বা বিজরে গাক্রে মগ্ুলাকৃতি শোথ) দাহ, কও, প্রভৃতি 
বিদ্যমান থাকিলে, এই ওষধধ সেবন করিতে দিবে। এই ওধধ সেবনে 
দ্ান্ত পরিষ্কার হয়। ইহা বাতাশ্রিত অর্শঃ ও ভগন্দরে প্রয্বোগ করা যায়। 
অন্থুপান--জল। ৃ্‌ 
মবকার্ষিক যৌগ । হরীতকী, আমলা ও বহেড়া॥ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, শোধিত 


শীতপিত, উদর্দ ও কোঠরোগ-চিকিৎসা । ৮২৩ 


গুগগুলু ১* তোলা ও পিগলীচুর্ণ ২ তোলা; এই সথন্ত চূর্ণ একত্র মর্দন করিবে। 
বটী চারি আনা 

যমানিকাগ্য যোগ | শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগের প্রথমাবস্থায় 
জর বা বিজরে গাত্রে মগুলাকার শোথ, দাহ, কণ, প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, 
এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দ্িবে। অন্কুপান-_জল। 

যমানিকাগ্য যোগ। যনানী, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও যবক্ষার সমভাগে লইয়া একর 

নর্দন করিবে। মাত্রা ণ" আন] । 

অম্ৃতাদ্দি কাথ । শীতপিত্ত/উদদ্দ ও কোঠরোগের মধ্য বা পুরাতন) 
অবস্থায় গাত্রে মগ্ুলাকার শোথ, দাহ, জালা ও ক, প্রস্ভতি প্রকাশ 
পাইলে, এই ককাথ রোগীকে প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে ; ইহা কোঠ্ঠশোধক, 
শীতপ্রিতাদিরোগে ত্বর থাকিলে, তাহাও ইহা প্রয়োগে নষ্ট হয়। 


অমূতাদি কাখ। পদ্ুগুড়,চী, বাসকছাল, পল-তা, মুখা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, কৃষণ- 
বেতের মূল, নিমপ।তা। কীচাহলুদ ও দারুহরিদ্রা; এই সকল দ্রব; সমভাগে ২ তোলা, জল- 
৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা। 


নবকার্ষিক কাথ | শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগের প্রথম বা মধ্যা- 


বস্থায় গাত্রে মণডগাকৃতি চিহ্ন, কণ্ড, ও দাহ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, রোগীকে 
ইহা সেবন করিতে দিবে। 
নবকার্ষিক ক্কাথ। প্রস্ততবিধি ৭০১ পৃষ্ঠায় ডর্ব্য। 
হুরিদ্রোখণ্ড | , শীতপিত্ত, উদর্দ বা কোঠরোগের মধ্য বা পুরাতন 


অবস্থায় গাত্রে মগডলাকৃতি শোথ, কও ও দাহ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, 
এই ওঁষধ উষ্ণহপ্ধপহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । খোস্‌, বিস্ফোট, 
দক্র প্রভৃতি রোগেও ইহ! প্রয়োগ করা যায়। এই ওষধ সেবনে শরীরের বর্ণ 
অতি উজ্জল হয়। 
হিত্রাখ্ড। প্রস্ততবিথি ৪১৬ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। 

বৃহৎ হরিদ্রোখণ্ড । শীতপিত্ত ও কোঠ প্রভৃতি রোগ দীর্ঘকাল 
হইতে প্রকাশ পাইলে এবং মগুলাকৃতি শোথ, কণু, দাহ ও জীর্ণর প্রভৃতি 
থাকিলে, এই ওষধ রোগীকে উ্ছুপ্ধদহ সেবন করিতে দিবে, ইহা সেবনে 


৮২৪ আযুর্ব্বদ-শিক্ষা 


দ্াস্ত পরিষ্কার হয়। পাম, বিচর্চিক1 ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগের মধ্য বা পুরাতন 
অবস্থায় এই ওঁষধ প্রয়োগ করা যায়। 
বৃহৎ হরিদ্রীখ্ড| প্রস্ততবিখি ৪১৭ পৃষ্ঠায় ত্রুব্য 

আর্্রকখণ্ড । উদ্র্দ, কোঠ ও স্পর্শবাত প্রভৃতি রোগে মগডলাকার 
চিু প্রকাশ পাইলে এবং কণড, প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ওঁষধ রোগের 
মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় সেবন করিতে দিবে । ইহ। স্পর্শবাতে সমধিক 
উপকাত্ী, বিশেষতঃ তমকশ্বাস, বাতিক গুল্স, উদ্দাবর্ত ও শোথ প্রভৃতি রোগে 
প্রয়োগ করা যায়। অন্থপান--উঞ্ণজল। 


আর্ক খণ্ড । আদার রস ৪ মের, গব্যতবত /১ সের, গব্যছুগ্ধ /৮ সের ও ইক্ষৃচিনি/৪ সের, 
এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করিবে ঃ ঘন হইলে মৃছ অগ্ি তাপে উহাতে পিপুল, পিপুলমূল, 
মরি, শুঠ, রক্তচি৬), বিডুঙ্গ, মুখা, নাগেশ্বররেণু, দারুচিনি, এলাইঢ; তেজপাতা ও শঠীর- 
পালোঃ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রদান করিবে। মাত্র। ॥* তোলা। 


বীরেশ্বর রন । শীতপিত্ত;, উদর্দ বা কোঠবোগে পিত্তের প্রকোপ 
বশতঃ হস্তপদাদি জ।ল। ও দাহ প্রনৃতি প্রকাশ পাইলে এবং বাঘুর প্রকোপ 
বশতঃ নিদ্রার অভাব, শরীরের ছুর্ধসতা! ও শ্রেম্সাধিক্য বশতঃ বিবিধ লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে, এই উঁধধ সেবন করিতে দিবে । অন্রুপান--পটোলের রস 
ও মধু ব1 ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধু । 
বীরেশ্বর রস। প্রস্ত তবিখি ৪০৪ পৃষ্ঠায় প্রষ্টব্য। 
শ্লেক্মপিতান্তকরল। খুতপিত্ত বা কোঠরোগে পিত্ের প্রকোপ 
বশতঃ হস্তপদাদি জালা কণ্ড, এবং বাতের প্রকোপ' বশতঃ নিপ্রার অভাব 
ও শরীরের কৃশতা এবং উদর্দরোগে শ্লেম্সার প্রকোপ বশতঃ নানাবিধ লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে, এই উষধ পটোলের রস ও মধু বা! ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধু- 
সহ সেবন করিতে দিবে । 
্নেপ্ষপিভীন্তক রস। প্রস্ততবিধি ৪০৫ পৃষ্ঠায় জরষ্টব্য। 
রসবটিক1 | স্পর্শবাতরোগে শরীরে সুচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও স্পর্শ- 
শির অতাব হইলে এবং গাত্রে চক্রাক্ৃতি শোথ প্রকাশ পাইলে, এই উঁষধ 
সেবন করিতে দিবে। ইহা স্পর্শশক্তির উৎপাদক । অন্ুপান--হরীতকীচুর্ণ। 


শীতপিত্ত, উদার্দ ও কোঠরোগ-চিকিৎসা। ৮২৫ 


রসবটিকা। পারদ ৮ তোলা” গন্ধক ১২ তোল1, কুচিলাবীক্গ ১* তোলা,, শু ঠ, পিপুল, 
মরিচ, হরীত কী, আমলা; বহেড়া, বক্ততন্দন, রক্তচিত।, মুখা, বচ, অশ্বগন্ধা, রেণুক, বিষ, কুড় 
পিপুল-যুল ও নাগেশ্বর ; ইহাদের প্রভোকের চূর্ণ ১ তোল! ও পুরাতন গুড় ২৪ তোলা ঃ এই 
সকল ভ্রব্য একত্র করিয়া জলদ্বারা মর্দন-করিবে। বটী ৩রতি। 


পলাশাদিবটী | স্পর্শবাতরোগে ম্পর্শশক্তির লোপ ও তৎপঙ্গে গাত্রে- 
সুচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও চক্রাক।র শোথ প্রকশ পাইলে, এই ওষধধ রোগীকে 
সেবন করিতে দিবৈ। পক্ষাঘাত এবং সর্ধাঙ্গবাঁত প্রভৃতি রোগে ও বাতরক্তে 
এই গুঁধধ অতি উপকারী | বিশেষতঃ ইহা স্পর্শশক্তির উৎপাদক । অন্ুপান-_ 
হরীতকীচুর্ণ ও জল। 
পলাশাদি বটা। পারদ ৮ ভোলা ও গদ্ধক ৮ তোলা, যখ।শিয়ষে কজ্জলী করিয়া ৩ দিন 
পলাশ-বীঞের রাখ দ্বারা ধর্দন করিবে, পরে কুচিলা-চর্ণ ১ তোলা উহাতে প্রদান করিয়া 
পঞ্চপিত্তে ৭ বার ভবনা পিবে। বাতরোগে প্রয়োগ করিতে হইলে, জলঙ্কারা মর্দন করিবে। 
বটী ৩ রতি হইতে ৬ রতি। 


গগণাদিবটী | শীপেন্ত ওস্পর্শবাতরোগে দাহ, ভ্রম ও নিদ্রা-হ্বাস 
প্রভৃতি পিত্তবৃদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগের মধ্য বা পুরাঁতন অবস্থায় 
এই ওধ ঘ্ৃত ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহ। পিস্তাশ্রিত 
বাতরোগে অতি উপকারী । 
গগণাদি বটী। রস, গন্ধক, অভ্র, অমৃভীকরণ শিয়মান্থসারে জারিত তাঅ, মুগডলৌহ, 
ভীক্ষলৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক £ এই সকল ভ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া যষ্টিমধুর কাখে মর্দন করিবে, 
অনন্তর বাসক, কিস্মিস্‌ ও ভূমিকুম্মাও; ইহাদের প্রত্যেকের রস বা কাখদ্ারা যথাক্রমে ১ 
প্রহর মর্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। বটী৩রতি। 
তিক্তকত্বত। শীতপিভ, উদর্দ ও কোঠরোগের পুরাতন অবস্থায় 
গাত্রে দাহ ও মগ্ডলাকার শোথের উৎপত্তি এবং বমন প্রসৃতি প্রকাশ পাইলে, 
এই স্বৃত উষ্ছুপ্ধসহ অপরাহ্ছে সেবন করিতে দিবে । এই দ্বত এঁসমস্তরোগের 
পক্ষে অতি উপকারী । 
তিক্তকঘৃত। প্রস্ততবিখি ৪১৭ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 
_.. মহাতিক্তকঘ্বত। শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগের পুরাতন অবস্থাস় 
৪৯ 


৮২৬ আয়ুর্ববেদ-শিক্ষা। 


গাত্রে চক্রাকার শোথ, দাহ, কও 'ও জীর্ণছ্বর প্রসৃতি প্রকাশ পাইপে, এই 
ঘৃত উষ্ণ্ুপ্ধপহ সেবন করিতে দিবে। শীওপিত্তধিরোগে এই দ্বৃত অতি 
উপকারী । ইহা বিপর্প, বিক্ফোট, যল্স। ও হৃদ্রোগ প্রস্থতি রোগের ভিন্ন ভিন্ন 
অবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 
মহাতিক্তক ঘৃত। প্রস্ততবিধি ৪১৭ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য | 
গুড়চীতৈল | শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগে গাক্ে চক্রাকার শোখ, 
ক ও দাহ প্রন্থৃতি উপসর্ বিছ্বমান থাকিলে, রোগের পুরাতন অবস্থায় 
এই তৈল রে।গীর গাত্রে মর্দন করিতে দ্রিবে, নিদ্রার অভাব হইলে, মাথায় 
মালিশ কনাইয়। নান করাইবে। ম্পর্শবাতরোগেও বায়ু ও পিস্তজনিত বিবিধ 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল মর্দনে বিশেষ উপকার হয়। 
গুড়চী তৈল। পরস্তুতবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠার জষ্টব্য | 
বৃহৎ গুড় চীতৈল | গীতপিশ্ত, উদর্দ ও কোঠবোগের পুরাতন অব- 
স্থায় গাত্রে মগ্ডলাকার শোথ, কু ও দাহ প্রতি উপসগ বিদ্ভমান থাকিলে? 
এই তৈল গান্রে মানিণ করিতে দিবে। ইহাতে বাত ও পিল্ত উর প্রশমিত 
হয়। নিদ্রার অভাব ও শরীরের কৃশতা প্রভৃতি বিগ্যমান থাকিলে, তৈল 
মাথায় মাপিশ করা যাইতে পান্নে। ইহা কু্ঠ ও বাতরক্ত প্রন্থতি রোগে অতি 
উপকারী । স্পর্শবাতরোগে গানে চক্রাকার শোথ তুষ্ট হইলে, এই তৈল 
প্রয়োগ কর! যায়। 
বৃহৎ গুড়,চী তৈল। প্রস্ততবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠায় জষ্টবা। 
বাতরাজতৈল | স্পর্ণবাতরোগে ম্পর্শশক্তির হীনত! হইলে, রোগের 
পুরাতন মবন্থায় এই তৈল রৌনীকে প্রত্যহ যালিশ করিতে ধিবে, ক্রমান্বর 
২৩ ঘণ্ট1 মালিশ করিয়। পরে উষ্ণ জলদ্বারা অঙ্গ ধোৌঁত করা উচিত। এই তৈল 
বাতরক্ত, পক্ষাঘাত ও সর্দাঙ্গবাত প্রভৃতি রোগে অতি উপকারী। 
বাতরাজ তৈল। তিলতৈল ১৬ দের। যথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে । ক্কাখাদ্রব্য-_ 


বেলছাল, শোণাছাল, গান্তারীছাল, পারুলহাল, গণিন্নারাগাল; শালপাণী, চালে, বৃহতী, 
কন্টকারী। গোক্ষুর, খ্বেতবেড়েল!, পাঁত বেড়েলা। ভেরেন্ডা, গোরক্ষগাকুলে, মৌদাল, পদ্ম 


শীতপিত, দার্দ ও কোঠরোগ-চিকিৎসা | ৮২৭ 


গুড়চী, আলকুশী, সোমরাজী, ছুলেখাড়া, নাটাকরপ্র, শ্বেতপুনর্ণবা; রক্তচিতা, নিম, 
মহানিম, চিরতা ও কুড়চি; ইহাদের প্রত্যেকে ৮* তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। 
এরও মূলের শ্বরস ১৬ তোলা, ধুতুরার স্বরস ১৬ তোলা । মেষশৃঙ্গীর ক্কাথ ১৬ তোলা। 
সীজের রস ১৬ তোলা, আকন্দ রস ১৬ তোলা, পালিধা পাতাররস ৯৬ তোলা, শত- 
মূলীর রস ১৬ সের | গব্যছুপ্ধ ৬৪ সের। কক্ষত্রব্য_বাম্া, চিরতা, আতইফ, দেবদারু, 
রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, সৌমরাজী, অনস্তমূল, গন্ধ ভাছুলে, অশগন্ধা, হপ্রিজা, দারুহরিদ্রাঃ বচ, কুড়, 
জটামাংসী, শৈলজ, রক্তচন্দন, ছুরালভা, ধাইপুস্পঃ শঠ, পদন্মকাষ্ঠ, জারা, কৃষ্ণজীরা। যষ্টিমধু, 
দারুচিনি, এলাইচ, নাগকেশর, তেজপাতা, যমানী, গুল্ফা, কুড়, পিপুল, রক্তচিতা, গেঁঠেলাঃ 
বেণারমূল, খদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ? যহ!মেদ, জীবক, খমভক, কাঁকোলী ও ক্ষীরকাকোপী, এই 
সকল দ্রব্য প্রতোকে ৮ তোলা। গন্ধপাকের দ্রব্য যথাসন্তর প্রদান কপ্সিবে। যথানিয়মে 
তৈল পাক করিয়! ছাকিয়া লইবে। 


শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগে__হ্বর-চিকিৎসা । 
জয়াবটা। শীতপি্ত, উদদ্দ ও কোঠরোগে জর প্রবল হইলে এবং 


তৎসঙ্গে দাহ ও গাত্রে কু প্রসৃতি উপসর্গ লক্ষিত হইলেঃ এই ওষধ পানের 
রস.ও মধু অথবা কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, উচ্ছেপাতার রস ও মধুসহ প্রাতে 
ও সন্ধ্যার পর সেব্ল করিতে দিবে। 


জয়াবঠী। প্রস্ততবিধি ১০ পৃষ্ঠায় ড্টবা। 


বৈগ্ঠনাথ বটা। শীতপিত্ত, উদর্দ বা কোঠরোগে জ্বর বল হইলে 


এবং তৎসঙ্গে দাহ, গাব্রকণ্ড ও কোষ্ঠবদ্ধত) প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই 
ওঁষধ দিনে ২৩ বারু উচ্ছেপাতার রস বা উষ্ণক্রলসহ সেবন করিতে দিবে। 
ইহা মৃছুবিরেচক। 


বৈছ্ানাথ বটী। রস | তোলা, ও গ্রন্ধক | তোলা, কজ্জলী করত তাহার সহিত কটকী- 
চুণ২ তোল! মিশ্রিত করিয়া উচ্ছেপাতার রসে ৩ বার ভাবনা! দিবে। বটী মটর প্রমাণ। 
একবারে ২1৩ বটী সেব্য। 


বাতপিত্াস্তকরস | শীতপিত্ত, উদর্দ বা কোঠরোগের পুরাতন 
অবস্থায় রোগীর অল্প জরবেগ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে পিস্তজনিত বিবিধ 


৮২৮ আযুর্ব্বেদ-শিক্ষা | 
উপদর্গ লক্ষিত হইলে, এই ওষধ তাহাকে পানের রদ ও মবুসহ অপরাহ্ছে 


সেবন করিতে দিবে। 


বতপিত্বীস্তক রস। প্রস্ততবিধি ৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


শীতপিত্তে__বমন-চিকিৎসা । 


আমলাগ্ভযোগ | শীতপিতরোগের প্রথমাবস্থায় দাহ, গাত্রে মণ্ডলা- 


কার শোথ প্রস্তুতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তৎপঙ্গে বমন থাকিলে, 
এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 


আমলাছ্য যৌগ । আমলকী, কিপশিসৃ. ইক্ষৃচিশি ও মধু; ইহাদের প্রত্যেকে আট 
তোলা লইয়া! মর্দন করিবে, অনন্তর অর্ধসের জলের সহিত মিশ্রিত করিবে। মাত্রা-অর্ধ 
তোলা বা ১ তোলা । 


বুধধ্বজরণ | শীতপিত্তরোগের প্রবল অবস্থায় অর, দাহ ও গাত্রে 


চক্রাকার শোথ লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে বমন প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ 
শালপাণীর রস ও মধুনহ সেবন করিতে দিবে। 


বৃষধ্বজ রস। প্রস্ততবিধি ৩২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 


শীতপিভ, উদর্দ ও কোঠরোগে_ পথ্য । 


শীতপিভ, উদর্দ ও কোঠরোগে রোগীকে পুরাতন শালিতওলের অন্ন, 
মুগ ও কুলখ কলায়ের ঘুষ, কাকৃরোল, করলা, শঙ্রিনা, মূলা, হিঞ্চশাক ও 
বেতেরডগা এবং পিত্রশ্রেপ্মনাশক তিক্ত ও কটুদ্রব্য অবস্থাতেদে সেবন 
করিতে দিবে। রোগীর জর প্রবল হইলে, অন্ন-পথ্য বন্ধ করিয়া খৈরমওঁ, 
মুগযুষ, মিছরী প্রন্থতি পথ্য প্রদান করিবে। এই সকল রোগে মওন্ত, 
জলজপ্রাণীর মাংস, দিবা-নিদ্রা, স্নান, রৌদ্র-পেবন, নিগ্ধ, অল্প, মধুর ও কধায়- 
রসবি শিষ্ট দ্রব্য কুপথ্য, স্থৃতরাং রোগীর পরিত্যাজ্য । 


উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা | 


পদংশ ও সিফিলিপের পার্থক্য । 


ইংরাজীতে যাহাকে সিফিপিস্‌ কহে, তাহারই চলিত নাম উপদংশ ব! 
গর্ষি, কিন্তু প্রক্তপক্ষে উহাকে উপদংশ বল! কোন প্রকারেই সঙ্গত নহে, 
ফিরঙ্গ বা গর্ষি বলাই স্ুসঙ্গত। কারণ আমুর্বেদে চরক ও সুশ্রুতপংহিতায় 
যে রোগ উপদংশ নামে প্রখ্যাত, সেই রোগ এবং সিফিলিস একই প্রকৃতির 
ব্যাধি নহে, উভয়ই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পীড়া; বরং ভাবপ্রকীশোক্ত ফিরঙ্গ- 
রোগের নিদ্ধান ও উপসর্গের সহিত সিফিলিসের বিলক্ষণ সাদৃশ্ত আছে, এই 
জন্যই মনে হয়, চরক সুঞ্তাদি মুনিগণের প্রাহূর্ভীব-কালে ফিরঙ্গ*“বা সিফি- 
লিস্‌ রোগের অস্তিত্ব এদেশে ছিল না, ইয়োরোপীয় জাতি সমূহের আগ- 
মনের সঙ্গে সঙ্গেই এ রোগ এদেশে প্রবেশ-লাত করিয়াছে, এবং ভাবমিশ্র 
তত্কালে তাঁবপ্রকাশ নামক স্বীয় সংগ্রহ-গ্রন্থে অতি সঙ্কেপে উহার নিদানাদি 
বর্ণন করিয়৷ ফিরঙ্গ আখ্য। প্রদান করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে উপদংশ ও 
সিফিলিস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাধি+ তবে" পুরুষের শিশ্পদেশ, আমুর্বেদোক উপদংশ 
রোগের প্রতব-ক্ষেত্র। সম্ভবতঃ এই সাদৃশ্য আছে বলিয়াই লোকে সিফিলিস্‌ 
রোগের উপদংশ'নাম কল্পনা করিয়াছে । বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যেও কাহারও 
কাহারও বিশ্বাস যে, সিফিলিস্‌ ও উপদংশ একই জাতীর ব্যাধি, কিন্তু এইরূপ 
ধারণ! নিতান্তই ত্রাস্তিমূলক | যীহারা এই ধারণা পোষণ করেন, তাহাদের 
ভ্রম-নিরসরনের জন্য,নিয়ে উভয় রোগের বৈধর্ধ্য প্রদর্শিত হইল । সিফিলিসের 
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থার বিবরণ পাঠ করিলে সিফিলিসের সহিত 
উপদংশরোগের পার্থক্য কি, তাহ সম্যক্রূপে হদয়ঞ্ধম হইবে। 

১। আমুর্ধেদোক্ত উপদংশ রোগের কারণ পর্যালোচনা করিলে, স্পষ্টই 
প্রতীত হয় যে, শিশ্ব-দেশ ব্যাহত হইলেই উপদংশ রোগ জন্মে, কিন্তু" 
সিফিপ্রিস্‌ সংক্রামক ব্যাধি,সিফিলিসের.বীজ বস্ত-বীজের সায় নান উপায়ে 
নানাপথে স্ত্রীদেহে, পুরুষ-শরীরে এবং নপুংসকের গাত্রে সংক্রমিত হইতে 
পাবে । উপদংশ পুরুষ শরীরগত ব্যাধি, পুরুষের শিশ্বে উহা জন্মিক্না 
থাকে )ভ্ত্রীদিগের শরীরে এ রোগ জন্মিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, কিন্ত 


৮৬০ আমুর্বেদ-শিক্ষা। 


সিফিলিস স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই হইতে পারে, "এমনকি যদি নপুংসকের 
শরীরের কোনও স্থান অন্্দ্ধারা বিন্দুমাত্র ছেদ ভেদ করিয়া, সেই ব্রণিত 
স্থানে সিকিলিসের।বীজাধান করা যায়, তাহ] হইলে, সেই ক্লীবের শরীরেও 
উক্তরোগের সঞ্চার হয়। যদি কর-তল বা করাঙ্গুলিতে সর্ষপ-প্রমাণও ক্ষত 
থাকে এবং সেই হস্ত সিফিলিস রোগগ্রন্ত-অপত্য-পথে প্রবেশ করাইয়া 
সন্তান প্রসব করান হয়) তাহা হইলে, প্রসব-কর্তা বা কত্রাীকে সিকিলিপ- 
রোগে আক্রান্ত হইতে হয়) এইরূপে অনেক ডাক্তার ও ধাত্রীকে উক্তকারণে 
সিফিলিস্‌ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে । 

২। উপদংশ ও সিফিলিস এই উভয় বোশের রূপগত পার্থক্যও 
আছে। উপদংশ শোথপুর্বকব্যাধি, কিন্তু সিফিলিস শোথপুর্বক ব্যাধি 
নহে, শরীরে সিকিলিসের বীজ সংক্রমণ করিলে, কয়েক দ্রিন পর্য্যস্ত 
কোন লক্ষণই প্রকাশ করে না, ত্পর লিঙ্গ বা যোনিদেশে বিশিষ্ট 
আকারের ক্ষত প্রকাশ পায়, তবে গর্্ির ঘ৷ প্রবল হইলে অবশ্যই 
শোথযুক্ত হয়; কিন্ত শোথণুর্বক ও শোথযুক্ত উভ্রই ভিন্নার্থ বোধক শব । 
আবার সিফিলিসে গাত্র-দেশে নানা আকারের বিবিধপ্রকার ইরাপ.সন্‌ 
অর্থাৎ পিড়কাঁ, গ্রন্থি, কও, এবং শোথ ও ক্ষত প্রকাশ পায়, তৃতীয় অবস্থায় 
তালুক্ষত, অস্থি-বেদন! ও নাপা-ভঙ্গ প্রস্ৃতি লক্ষণও প্রকাশ পায়, কিন্তু উপ- 
দংশে নান। আকারের ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং শান্ত উাসিযোনে উক্ত লক্ষণ- 
সকল কুত্রাপি উক্ত নাই। 

৩। ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে ফির্গরোগের নিদান ও লক্ষণ যাহা বর্ণিত 
হুইয়াছে, তাহা অতি সঙ্কিপ্ত, সিফিলিস রোগের অবস্থা বিশেষ মাত্র-_ 
আন্মপর্ব্বিক অবস্থা বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও, সিফিলিসের নিদান 
ও তৃতীয় অবস্থার লক্ষণের সহিত ফিরঙ্গরোগের নিদান ও উপদ্রবের মিল 
আছে, একারণ ফিরঙ্গরোগই যে প্রকৃত পক্ষে সিফিলিস্‌ বা গর্শি, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

৪। ভাবপ্রকাশ, সংগ্রহ হইলেও উত্কৃষ্ট ও প্রামাণ্য, স্থতরাং ভাবমিশ্রের 
মতামত উপেক্ষা করা যায় না। ভাবপ্রকাশ পাঠ করিলে জানা! যায়, 
উপদংশ ও ফিরঙ্গ যে পৃথক্‌ ব্যাধি তৎ্সন্বন্ধে তাবমিশ্র বিশেষ বিচার পূর্বক 


উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা । ৮৩১ 


অসন্দিপ্ধচিত্েই ততরুত ভাবপ্রকাশে উভয় রোগের নিদান, লক্ষণ ও 
চিকিৎসা পৃথক্‌ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। 

৫ | সিফিলিস বা গর্ষিরোধে পারদ প্রয়োগ করিলে, তাহার ছুইটি মুখ্য- 
ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা যার । ১। ক্ষত শুষ্ধ হওয়া। ২। সিফিলিসের বীজ নষ্ট 
হওয়া । সিফিলিস্‌ রোগে পারদের ব্যবহার (সেবন ও ভাপরা1) এদেশে 
বহুকাল চলিয়া আসিতেছে । এমন কি তাবমিশ্রের পূর্ববর্তী চিকিৎসকেরাও 
যে, ফিরঙ্গরোগে পারদ ব্যবহার করিতেন, সে কথা! ভাবমিশ্র নিজেই 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহ! দ্বারা স্পইঈই উপলদ্ধি হয় যে, উপদংশ 
সংক্রামক ব| বিষাক্ত ব্যাধি নহে, এবং এ রোগে পারদ-ব্যবহারের কোনই 
প্রয়োজন নাই, আর তজ্জন্যই ভাব প্রকাশে উপদংশরোগে পারের ব্যবহার 
লিপিবদ্ধ হয় নাই, কিন্তু ফিরঙগ্গরোগে পারদ স্বেনের ও পারদের তাপরা 
গ্রহণের বিধান আছে। 

৬। কেহ কেহ ভাবপ্রকাণের উক্তিতে উপেক্ষা প্রকাশ পূর্বাক বলেন”_ 
“সংহিতায় মে উপদংশরোগের উন্নেখ আছে, তাহ।ই কালক্রমে দ্রী-শরীরে 
সংক্রধঘিত হইস্বাছে ও ক্রমশঃ নানাপ্রকার অত্যাচারবশতঃ বর্ধমান হইয়! 
বর্তমানে এতাদৃশ* সংক্রামক ও বিষাক্ত হইয়া পড়িয়াছে।” এই যুক্তির 
কোন ভিত্তি নাই। যাহার সংক্রামকতা৷ নাই--বিষ নাই অথবা বীজ নাই, 
এমন কি শরীরৈকদেশ বা শিশ্নব্যতীত অন্যকোন অঙ্গ আক্রমণ করিবার 
ক্ষমতা পর্যন্ত নাই; সেই রোগ অন্ব্যক্তির শরীরে সংক্রমণ করিবে, 
ইহাঁও কি কখনও সম্তুব? উপদংশ স্থানিকব্যাধি, শিশ্সেই জন্মগ্রহণ করে এবং 
রোগ-সত্বে অত্যাচার করিলে বর্ধিত হইয়া শিশ্নকেই ক্ষয় করিতে পারে, কিন্ত 
সিফিলিসের ন্যায় অন্যান্য অশ্রপ্রত্যঙ্গ ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি আক্রমণ করে 
না। উপদংশে যে ম্ফোটকের উৎপত্তি হয়, তাহাও কেবল শিশ্পদেশেই হয়, 
অন্যকোন অঙ্গে হয় না এবং & স্ফোটকই ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়] ক্ষততে 
পরিণত হয়। 

৭। উপদংশ-চিকিৎসার ধ্বজ-মধ্যে শিরাঁবিদ্ধ ও জলৌকাদ্বার৷ রক্ত- 
মোক্ষণ করিবার বিধান আছে। ইহাতেও বুঝা যায় যে, উপদংশ 
পুরুষ-শরীরগত ব্যাধি এবং উপদংশেও রক্তদূষিত হয়; কিন্তু এইরূপ বক্তৃদুষ্ট 
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দ্বার! প্রমাণ হয় না যে,উপদংশই গর্দিকারণ গর্দির রক্তহুষ্টি সর্বাঙ্গীণ ও দবিধ 
এবং উপদংশের রক্তদুষ্টি স্থানিক ওনির্বিষ। গন্মির রক্জদৃষ্টি হইতে গাত্রেপিড়কা 
প্রভৃতি বহির্গত হয়,এমন কি পরিণামে কুষ্ঠ পর্য্স্ত হইতে পারে,কিন্ত উপদংশে 
সেসব কিছুই হয় না। বাতরক্তে যেন্নপ রক্ত দুষিত হয়ঃ উপদংশের রক্তদৃষ্টিও 
কিয়দংশে তদ্ধরপ | এই জন্যই উপদংশেও শিরা বিদ্ধ করিবার বিধান আছে, 
বাতরক্তেও সুচী, শিঙ্গা ও জলৌকাদ্বারা রক্তমোক্ষণের বিধান আছে। কিন্ত 
এতহুতয়ের মধ্যেও যথেষ্ট প্রভেদ,-_উভয় রোগে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
রক্তমোক্ষণ কর! হয় না। বাতরক্ত স্থানান্তর প্রদরণনীল ব্যাধি, একস্থান 
হইতে স্থানান্তরে প্রসারিত হইতে পারে এবং তন্ষেতু রোগী বিপতর হইতে 
পারে, একারণে তত্প্রতীকারার্থ রক্তমোক্ষণের বিধান, কিন্তু উপদংশ 
স্থানান্তর প্রসরণণীল ব্যাধি নহে; লিঙগনাল হইতে অন্ন্র প্রসারিত হইয়া 
অন্য অঙ্গ আক্রমণ করিবে, পে আশঙ্কা নাই, কেবল বর্ধনশীল মাত্র; 
লিঙ্গনালস্থ শো অত্যন্ত বদ্ধিত হইলে, পরিণামে উহ! পাকিতে ও ক্ষত হইতে 
না পারে, তজ্জন্যই বুক্তযোক্ষণের বিধান ।, 

৮। ডাক্তারীর সহিত সমন্বর করিতে গেলে হস্তাভিঘাতাদি কারণে 
যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকে, পিঙ্গেন আল্হ[র বা হারণেচ বলা যাইতে 
পারে। আর উপদংশোক্ত দুষ্ট যোনি সংস্পর্শে যে ক্ষত হয়, তাহাকে সফট 
স্তাঙ্কার বল যাইতে পারে। কিন্তু এই উভয়ই স্থানিক ব্যাধি; সিফিলিসের 
ন্টায় সংক্রামক ব| বিষাক্ত নহে। উপধুক্ত চিকিংস! হইলে অতি সহজেই 
আরোগ্য হয়। ইহাদের প্রভাবে সিফিলিসের স্তায় সর্বাঙ্গীণ রক্তহুষ্টি হয় না, 
তবে বাণী হইতে পাঁরে। আমুর্কেদে উপদংশে বাগী হয়, এ কথার উল্লেখ না 
থাকিলেও সহজেই বুবিতে পারা যাঁর যে রসগ্রস্থি দ্বার] ক্ষতস্থানের রস 

' শোঁধিত হইলে, তাহা সমীপবন্তাঁ বজ্ষণ-গ্রস্থিতে উপনীত হয এবং তাহার 
পরিণামে বাগী হইতে ও পাকিতে পারে। কিন্তু নিফিলিসের ন্যায় সবিষ 
বাগী হয় না। সবিষ বাগী দিফিলিপ হইতে হয়, আমুর্কেদে পিফিলিসেরও 
উল্লেখ নাই, বাগীরও উল্লেখ নাই, ফিরঙ্গেরও বাগীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না । 
পাশ্চাত্য চিকিৎসাগ্রন্থে সফটু স্তাঙ্কারে যে বিউবোর উল্লেখ আছে, তাহাই 
ব্রধ। কারণ বিউবে। শবে ব্রন ও বাণী উভয়ই বুঝায়, ব্রন শব্দও বাগী 
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বুঝায়, বাগী ছুই প্রকার সবিষ ও নির্বিঘ। অত্যন্ত অভি্যন্দি ও গুয়ুপাক 
দ্রব্য এবং শুষ্ক ও পচা মাংস ভক্ষণাদি কারণে যে বাগী জন্মে, তাহ! নির্বিিষঃ 
আর সিফিলিস প্রভৃতি কারণে রক্তহুষ্টি বশতঃ যে বাগী জন্মে, তাহা সবিষ। 
উপদংশে ক্ষত ও ব্রন ব্যতীত রজছুষ্টির কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না, কিন্ত 
সিফিলিসে সর্বাঙ্গীণ রক্তদৃষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পায়, এমন কি অতি সাবধানে 
দীর্ঘকাল চিকিৎ্সিত না হইলে সময় সময় ব1 বৃদ্ধাবস্থায় বুক্তহুষ্টির লক্ষণ 
প্রকাশ পায়, বা আজীবন এ বিষ প্রচ্ছত্র ভাবে শরীরে অবস্থান করিয়া 
অবশেষে সম্তানসন্ততিগণকে আক্রমণ করে । (ক) হস্তাতিবাতাদি কারণে 
যে সিঙ্গেল আল্ছার বা ক্ষত হয়, তাহা প্রথমাবস্থায় ফুদুড়ির ন্যায় হয় ও 
জলপুর্ণ থাকে, অনন্তর ২।১ দিন পরেই পৃ্য পরিপূর্ণ হয় ও ক্রমশঃ ফুস্থড়ি- 
গুলি একত্র সংযুক্ত হইয়া! একটী লন্বাকার বৃহৎ ক্ষততে পরিণত হইয়। থাকে । 
(খ) সফ্ট্‌ স্তাঙ্কার অর্থাৎ কোমল ক্ষত, ইহা সাধারণতঃ কোমলম্পর্শ, অধিক 
পৃযাদি আবঘুক্ত ও সংখ্যায় একের অধিক হইয়া থাকে। 

৯। পিফিলিসে বজ্ষণ-সন্ধি অর্থাৎ কুচকির উপবিভাগে বাঁগী হয়, কিন্তু 
উপদংশে যে বাগী হয়, তাহা বঙজ্ষণ সদ্ধি অর্থাৎ কুচ কিতেই হই থাকে। 

১০। বাহ্দৃষ্টিতে উপদংশের শোথ, স্দ্বোটক ও ক্ষত প্রসৃতি সিফিলিসের 
শোথ ও স্ফোটক প্রভৃতি অপেক্ষাও বৃহৎ এবং ভয়ানক দেখায়, কন্ত 
উহা! সংক্রামক নহে। পরন্ত সাধারণ ক্ষত-চিকিৎসার নিয়মে চিকিৎসা 
করিলে এবং ২।১টী পাচন (কাথ ) বা শ্বুত প্রয়োগেই এ রোগ আরোগ্য 
হইতে পারে। ই 


উপদ্ংশের নিদান ও লক্ষণ । 


উপদংশ রোগের নিদান বা কারণ। শিঙ্গনালে হস্তের আঘাত 
(হস্ত-মৈধুনাদি ) অত্যধিক অনুরাগ বা কলহাদি বশতঃ লিঙ্গে নখদত্তাদির 
আঘাত, লিঙ্গ ধৌত না করা, অধিক মৈথুন, ৃষ্টযোনি-গমন, ক্ষারমুক্ত 
উষ্ণজল দ্বার লিঙ্গ ধৌত করা অথবা ব্রচ্ষচারিণী গমনাঁদি বিবিধ কারণে 
এই রোগ জন্মে। উপদংশ পাঁচ প্রকার, যথা--বাতিক; পৈত্তিক, শ্লৈগ্মিক, 
সান্নিপাতিক ও রক্তজ। 
৪২ 
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₹. বাতিক উপদংশের লক্ষণ । বাতিক উপদংশরোগে লিঙ্গনালের 
আচ্ছাদক চর্মের নীচে, উন্নত মাংসবেষ্টনের নিয়ে বা উপরে স্ফোটক ফফস্ছুড়ি) 
সকল জদ্মে এবং উহা! সুচী দ্বার! বিদ্ধ ব1 ভেদবৎ বেদন।! যুক্ত হয় ও দ্প. দূপ. 
করিতে থাকে । 
পৈতিক উপদংশের লক্ষণ | পৈতিক উপদংশে (লিঙ্গনালে পূর্বোক্ত 
স্থানে) পীতবর্ণ ও দাহযুক্ত স্ফোটকসকল জন্মে এবং তাহা হইতে ক্লেদ নির্ত 
হইয়া থাকে। 
শৈক্সিক উপদংশের লক্ষণ। কষঙ্গ উপদংশে লিঙ্গনালের পূর্বোক্ত 
স্থানে ক্ফোটকসকল অত্যন্ত শোথযুক্ত লক্ষিত হয় এবং এ ক্ষোর্টক চুলকাইতে 
ইচ্ছা হয় ও উহা! হইতে শুর্লুবর্ণ গাঢ় আজাব হুইয়। থাকে । 
_ সান্নিপাতিক উপদংশের লক্ষণ । বাতিক,পৈতিক ও ৈযিক উপ- 
দংশের যে সকল লক্ষণ পুর্বে উক্ত হইয়াছে, ব্রিদোষজ উপদংশে সেই সমস্ত 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহ অসাধ্য। | 
রক্তজ উপদংশের লক্ষণ । রক্তজনিত উপদংশে ক্ফোটকসকল 
মাংসের স্ায় তামবর্ণ বা কৃষ্চবর্ণ লক্ষিত হয় এবং তাহা হইতে রুক্ত- 
জব হইতেতুখাকে। এই উপদংশে পৈত্তিক উপদংশের লক্ষণ সকল 
প্রকাশ পায়। 
উপদংশ রোগের অসাধ্য লক্ষণ। যেব্যক্তি উপদংশরোগউৎপরমাতর 
চিকিৎসিত ন1 হইয়া স্ত্রীসংসর্গে রত থাকে ; কালক্রমে তাহার লিঙ্গনালের 
শোথ পাকিয়! তাহাতে কীট জন্মে ও ক্রিমি কর্তৃক তক্ষিত হইয়! লিঙ্গ 
ক্ষয়প্রীপ্ত হয়, তখন অগডকোবমাত্র অবশিষ্ট থাকে, এবং তাহাতেই 
তাহার মৃত্যু হয়। 
লিঙ্গার্শের লক্ষণ । লিগের উপর মাংসাচ্ছর উরি ও উপরূ্ণপরি 
সংস্থিত হইলে, তাহার আকৃতি কুকুটের ( মোরগের ) মাথার চুড়ার স্তায় হয়, 
এই রোগকে নিঙ্গার্শ কছে। এই রোগ অগডকোষের অভ্যন্তরে ও কুচ.কির 
সন্ধিস্থলে উৎপন্ন হয়, ইহা বেদনাহীন ও পিছ্ছিল। লিঙ্গার্শরোগ ব্রিদোধ 
হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং দুশ্টিকিৎ্ত। 


উপদংশ ও ফির্গ-চিকিৎসা। ৮৩৫; 


উপদংশ-চিকিৎসা-বিধি। 

উপদংশ পুকধ-শরীরগত ও স্থানিক ব্যাধি, শিশ্নদেশেই জন্মে, সিফি- 
লিসের ন্তায় এই রোগে শরীরের অন্য কোনদেশ আক্রান্ত হয় না এবং 
উপদংশরোগ্রন্ত পুরুষের সহবানদ্বারা স্ত্রীশরীরে এই রোগ সংক্রমণ করে. 
না। কোন কারণে শিদেশ আহত হইলে, এই রোগ জন্মে। | 

হস্তাতিঘাতান্নধদস্তপাতাদধাবনাদত্যুপসেবনাদ্ব!। 
যোনি-প্রদোধাচ্চভবস্তি শিশ্বে পঞ্চোপদংশ। বিবিধাপচারৈঃ ॥ 
মাধবনিদানম্‌। 
লিঙ্গনালে হস্ত; নখ বা দস্তের আঘাত লাগিলে, লিঙ্গনাল ধৌত না৷ করিলে, 
অধিক মৈথুন করিলে অথবা দুষ্ট যোনিতে উপগত হইলে কিন্বা অন্ান্ত বিবিধ 
অপচার দ্বারা শিশ্বদেশে পাচ প্রকার উপদংশরোগ জন্মে । 

অনেকে মনে করেন, “যোনিপ্রদোষাৎ্” শব্দদ্বার৷ গর্মিরোগগ্রস্ত যোনি- 
দেশকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে । আবার অনেকে “বিবিধাপচারৈঃ” শব্দ- 
দ্বারাও এরূপ অর্থ প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন। কিন্তু মাধবনিদানের টীকা-. 
কার বিজয়রক্ষিত বলেন” 

“নখদন্তপাতাদিতি বলবদনুরাঁগোদয্বাৎ কলহাদ্িবশীপ্বা, শিখে মেহনে 
নখদস্তপাতঃ। অধাবনাদপ্রক্ষালনাৎ্, অত্যুপসেবনাদিতি ব্যবায়স্াত্যন্ত- 
সেবনাৎ। োনিপ্রদোষাদিতি দীর্ঘকর্কশরোমাদিযোগাঁৎ যোনিছুষ্টেঃ। বিবিধা- 
পচাবৈরিতি ক্ষারোষ্দলিলপ্রক্ষালনব্রক্ষচারিণীগমনার্দিতিঃ ৯” 

এতদ্দার! এরূপ অর্থ ধাহারা করেন, তাহাদের ভ্রম খণ্ডিত হইতেছে। 
বিজয়রক্ষিতের ব্যাখ্য। ছাড়িয়া দিলেও নুশ্রতোক্জ ছুষ্টযোনি সংস্পর্শে বড়জোর - 
বাগী পর্য্যন্ত হইতে পারে। ৫ 

উপদংশ, শোধপুর্বক ব্যাধি, উল্লিখিত কোন কারণে শিশ্প আহত হইলেঃ 
সঙ্গে সঙ্গে শোথ উৎপন্ন হয়, ইহা সহজেই বুঝিতে পার! যায়। নুক্রুত 
বলেন-_. ০ পু 
-*ঈ* “মেড মাগম্য একুপিতা দোষাঃ ক্ষতেইক্ষতে বা শোথমুপজনয়ন্তি. 
তমুপদংশমিত্যাচক্ষতে ।” অর্থাৎ, হস্তাভিঘাতাদি কারণে শিশ্বদেশে. আঘাত, 


৮৬৬. আয়ুর্েিদ-শিক্ষ। | 
লাগিলে, প্রকুপিত দোষ শিশদেশ আশ্রয় করির। ক্ষত বা অক্ষত অবস্থায় শোথ 
উৎপাদন করে, তাহাকে উপদংশ কহে । 
. লিঙ্গনালের আচ্ছাদক চর্মের নীচে উন্নত মাংস বেষ্টনের নিয়ে বা উপরে 
উপদংশের জন্মস্থান। উন্নত মাংস-বেষ্টনের উপরেও আঘাত লাগিতে পারে, 
নিয়দেশেও লগিতে পারে, তবে উর্ভাগ, নিয়ভাগ অপেক্ষ। অতিশয় কোমল 
বলিয়া, উর্ধদেশ অল্প আবাতে আহত হইবার অধিক সম্ভবনা, বিশেষতঃ 
নিদানোক্ত ছুষ্ট যোনি সম্পর্কে যে উপদংশ জন্মে, তাহা প্রা়শঃ মাংসবেষ্টনের 
উপরেই জন্মিয়া থাকে । 

ডাক্তারীর সহিত সমন্ব্ন করিতে গেলে, উপদংশে ছুষ্টযোনি সম্পর্কে যে 
ক্ষত হয়, তীহাকে 59চি 01727019 অর্থাৎ কোমলক্ষত এবং উপদংশ রোগকে 
চ৪19৩ 9512151115 অর্থাৎ বিষবিহীন কিন্বা অপ্রকৃত পিফিলিস বল যাইতে 
পারে, ইহা স্থানিক পীড়া, ইহার পরিণামে বড় জোর বাগী পর্যান্ত হইতে পারে। 
এই ক্ষত প্রথম হইতে শেব পর্য্যন্ত কোমল থাকে, এই জন্তই ইহাকে 3০% 
0৮205 কহে। এ ক্ষত হইতে প্রথম, ছুই একদিন জলের ন্যায় তরলরস 
নির্গত হয় পরে পৃ নির্গত হইতে থাকে । এই পূব যদি কোন কারণে 
যথারীতি নির্গত হইতে না পারে ও রসগ্রন্থিঘারা শোধিত হয়, তাহা হইলেই 
বঙ্ষণ-প্রদাহ উৎপন্ন হয় ও বাগী জন্মির| থাকে । উপদংশঙ্কনিত বাগী ও 
ক্ষত এবং সিফিলিসের বাগী ও ক্ষত এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। 
উপদংশের বাগী অতি কোমল, শীঘ্ব পাকে ও উহা হইতে পু নির্গত হয়, কিন্ত 
সিফিলিসের বাগী অতিশয় শক্ত, অতি যহ্বেও পাকে না) বা পাকিলেও যথেষ্ট 
পৃযাদি নির্গত হয় না। উপদংশের ক্ষত প্রথম হইতে শেষ পর্য্স্ত কোমল 
অবস্থায় থাকে, কিন্তু সিফিলিসের ক্ষত ছুই একদিনের পর হইতেই 
স্বভাবতঃ কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। 

উপদংশরোগে বাঁতাদদি দৌধভের্দে বিবিধ ধধ প্রয়োগ করা যায়। 
প্রথমতঃ ক্ষতস্থানে প্রলেপ-প্রয়োগ ও ক্ষত-স্থান ধৌত করিবে এবং রোগীর 
যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, এইরূপ ওষধধ সেবন করিতে দিবে। প্রথমাবস্থায় 
জর না হইতে পারে, ততপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। কারণ জর হইলে 
ক্ষতস্থান সহসা পাকিয়! উঠিতে, এবং নানারূপ যন্ত্রণা প্রবল হইতে পারে ঃ 


উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকি ৮৩৭ 


সুতরাং যাহাতে জর হইতে না পারে ও না পাঁকে এবং শিশক্ষর হইতে 
না পারে, তাহার প্রতিকারে চেষ্টিত হইবে। দিনে ২৩ বার ত্রিফলার 
(হরীতকী, আমলা ও বহেড়ার) ক্লাণদ্বারা বা নিমপাত।সিদ্ধ জল দ্বার! 
লিঙ্গস্থিত ক্ষতস্থান ধৌত করা উচিত, কিন্তু লিঙ্ষস্থ ক্ষত পাঁকিয়া উঠিলে 
জরস্ত্যাদি কাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিবে) অনস্তর অন্তধূমে তন্মীভূত 
ত্রিফলা-চুর্ণ মধুসহ মাড়িয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিবে; কিন্বা নিন্বঘৃত যথা- 
রীতি লাগাইবে। বাতিক উপদংশে নিচুলাদিলেপ, পৈত্তিক উপদংশে 
গৈরিকাদিলেপ, রক্তজউপদংশে রসাপ্জন চূর্ণ মধুসহ লেপন করিবে এবং 
সান্নলিপাতিক উপদংশে সৌরাষ্ট্াগ্কলেপ ও কফজ উপদংশে শাঁললেপ প্রয়োগ 
করিবে। এই সময় আত্যন্তরিক উষধ অর্থাৎ পটোল।দিকাথ ব1* অমৃতাদি- 
কাথ প্রয়োগ করা আবশ্তক। রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি ও রক্তদোব দূরীকরণার্থ 
বরাদিগুগ গুলু অতি উৎকৃষ্ট উষধ। প্রাতে, মধ্যাহ্লে ও সায়া উল্লিখিত 
কাথ দ্বারা ক্ষত-স্থান ধৌত করিয়] বাতাদি দোষতেদে ক্ষতস্থানে প্রলেপ 
ও সেবনোপধোগী ওষধ যথারীতি,কয়েকদিন প্রয়োগ করিলে, ক্ষতস্থান 
শুকাইয়। যায়। আবশ্তক হইলে, কোশাতকীতৈঙ্গ বা আগারধূমা্ধ তৈল 
প্রয়োগ করা যাতে পারে। এই সকল ওবধে দাহ, পাঁক বা ত্রাব স্কাস না 
পাইলে কিন্বা বল, পুষ্টি ও রক্ত পরিষ্কারের জন্য করপ্রাগন্বত বা ভূনিস্বাত্ত- 
ঘ্বৃত সেবনের ব্যবস্থা করিবে । 


লিঙ্গার্শ-চিকিৎসা-বিধি । 


লিঙ্গের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসান্কুর উৎপন্ন ও সঞ্চিত হইলে, তাহাকে 
লিঙ্গার্শ কহে। এই রোগ উৎপর হইলে, অর্শোরোগের ন্যায় ক্ষার-প্রয়োগ 
স্বারা এ মাংসাস্কুর দপ্ধ করিবে অথবা অস্তরঘবারা এ অক্কুর ছেদন করিবে। পরে 
উপদংশরোগে যে সমস্ত উধধ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রয়োগ করিবে; 
অর্থাৎ সৌপাষ্ট্াগ্লেপ, করবীলেপ প্রভৃতি বাতাদ্দিদৌষ বিবেচনা করিয়া 
ঁ ক্ষতস্থানে প্রদান করিবে এবং আবপ্তক হইলে, পটোলাদিক।থ সেবন 
করিতে দিবে ; অথব! এ সময় রোগীর অরভাব লক্ষিত হইলে, ভূনিম্বদিক্কাথ 
বা অমৃতাদ্দিকাথ সেবন করিতে দিবে । এ সমস্ত ওষধে ক্ষতস্থান তক্ক 


৮৩৮ আয়ুর্বেবেদ-শিক্ষা | 

হইলে, কিছুদিন অমৃতাগ্বদ্ৃত বা ভূনিন্ব্ত স্ব প্রস্তি বধ সেবন করিতে 
দিবে। রোগ একবার হ্রাস হুইয়াও পুনঃপুনঃ বদ্ধিত হইতে পারে, অতএব 
যাহাতে রুক্ত শোধিত হয়, এরূপ এবধ-প্রয়োগ একান্ত আবগ্তক। রোগের 
প্রথমাবস্থায় স্বর্জিকাগ্চুর্ণ প্রয়োগ করিলে মাংসস্থিত অদ্ুর নষ্ট হয়, সুতরাং 
প্রথমতঃ উহাই প্রয়োগ করা উচিত। উহাতে উপকার না হইলে, অন্তরার! 
অর্শ ছেদন করা কর্তব্য। এইরূপ ভাবে চিকিৎসার দ্বারা রোগ দূরীভূত হয়। 
এই রোগের নূতন ও পুরাতন অবস্থায় যাহাতে রোগীর জবর না হয়, তথ্বিবয়ে 
লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য। পিঙ্গার্শরোগ পুরাতন হইলে, ক্ষতসংশোধক ও 
শোগণিতশোধক ওধধ অর্থাৎ পঞ্চতিক্তত্বৃত গুগ গুলু বা অমৃতাগ্যঘ্বত প্রয়োগ 
কর! একাত্ত আবগ্তক। ত্রিদোষজ লিঙ্গার্শরোগে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত & সমস্ত 
ওউষধ প্রয়োগ করিলে, অনেকাংশে উপকার পাওয়। যায়, কিন্তু একবারে 
আরোগ্য হয় না। 


ফিরঙ্গনিদানম্‌। 


ফিরঙ্গ-সংজ্ঞকে দেশে বাহুল্যেনৈব যন্তবেৎ। 
তন্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যুক্তে ব্যাধিব্যশধিবিশারদৈঃ ॥ ১॥ 
গন্ধবরোগঃ ফিরঙ্গোইয়ঞ্ায়তে দেহিনাং প্রুবম্‌। 
ফিরঙ্গিণোহঙ্গসংসর্ণাৎ ফিরঙ্গিণ্য। গ্রসঙ্গত: ॥ 
ব্যাধিরাগন্তকো। হোষ দৌষাণামত্র সংক্রমঃ। 
ভবেত্তল্লক্ষয়েত্তেষাং লক্ষণৈর্ভিবজাং বরঃ ॥ ২॥ 
- ফিরঙ্গিণ্য। প্রসঙ্গতঃ ইতি বিশেবার্থম্‌। 
ফিরঙ্গের নিদান। ফিরঙ্গদেশে এই রোগ অধিক পরিমাণে জন্ম, 
একারণ ইহাকে ফিরঙ্গরোগ কহে। ১। 
ফিরঙ্গরোগগ্রন্ত -ব্যক্তির গাত্র-সংম্পর্শ, বিশেষতঃ ফিরঙ্গরোগগ্রস্তা রমণীর 
সহিত সংসর্গ করিলে, ফিরঙগ নামক এই গন্ধরোগ উৎপন্ন হয়। এই আগন্তৃক- 
রোগে পশ্চাৎ দোষের অন্ুবদ্ধ হয়, অতএব দোবাছুসারে এইরোগের 
বাভাদিতেদে লক্ষণ স্থির করিবে । ২। 


উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিগসা। ৮৩৯ 
ফিরঙ্গোপদ্রেবাঃ। 


কার্শ্যং বলক্ষয়ো নাঁসাঁতঙ্গো৷ বহছেশ্চ মন্দতা। 
অস্থিশোষহস্থিবন্রত্বং ফিরঙ্গোপদ্রব1 অমী ॥৩॥ 
“ভাবপ্রকাশঃ” 
ফিরঙ্গরোগের উপদ্রব । ক্কশতা, বলক্ষয়, নাসাভঙ্গ, অগ্িমান্দয, 
অস্থিশোষ এবং অস্থি-বক্রতা, এই কয়েকটি ফ্িরঙ্গরোগের উপদ্রব ৩। 


ফিরঙ্গবোগের লক্ষণ ভাঁবপ্রকাশে যাহা আছে, তাহা অতি সঙ্ঞিপ্তঃ 
এজন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসা-্ন্থ হইতে এস্থলে ফিবঙ্গের প্রথম, দ্বিতীয় "ও তৃতীয় 
অবস্থার বিস্তৃত লক্ষণ সন্কলন কবির! দেওয়া গেল। 

প্রথম অবস্থা | ইহা এক প্রকার সংক্রামক ব্যাধি। ফিরঙ্গরোগগ্রস্ত! 
স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে, প্রাথমিক ক্ষত উৎপন্ন হয়। ফিরঙ্গরোগ- 
গ্রস্ত ব্যক্তির গাত্র সংপর্ণ করিলে র| তাহার রক্ত কিন্ব। শ্ফোটকাদি হইতে 
আবিত রস অথবা ক্ষতস্থানের রস অন্ত শরীরে প্রবিষ্ট হইলেও, এই রোগ 
জন্মে। কিন্তু কু-সঙ্গম ব্যতীত প্রাথমিক ক্ষত উৎপন্ন হয় না। * 

অধিকাংশ পাশ্চাত্য চিকিৎসক বলেন, সিফিলিসরোগগ্রস্তা রমণীর সহিত 
সহবাস-কালে পুরুষের জননেল্দ্রিয়ের উপচন্ষের ত্বকৃ বিদীর্ণ হইয়া (ফাটিয়া) 
তন্মধ্যে যোনিদেশস্থ কোমল ত্বক্‌ হইতে নিঃস্থত রসের বিষ প্রবেশ করে।. 
কেহ কেহ বলেন, ত্বকৃ বিদীর্ণ না হইয়াও পুংজননেন্রিয়ে এ বিষ 
সংলগ্ন ও সুক্ম শিরাদ্ধারা শোধিত হইলে, এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। 
অনস্তর কয়েকদিন পরে স্থানে একটি ফুন্ধুড়ি বহির্গত হয়। ক্রমশঃ এ 
ফুক্কুড়ির আকার বৃদ্ধি পাইতে আরস্ত করে, উহার মুলভাগ রক্তাভ হয়, 
অগ্রতাগ অতি কোমল হয়, এ ফুছুড়ি তরল পৃষে পরিপূর্ণ হয় এবং উহার 
অগ্রভাগস্থিত ত্বক্‌ উঠিয়া যাওয়ায়, স্থানে ক্ষত অর্থাৎ ঘ। প্রকাশ পায়; 
পরন্ত এ ক্ষত বৃদ্ধি পাইয়া ৩।৪ দিনের মধ্যে একটী মটরের আকারে 
পরিণত হয়। ক্ষতস্থান, ত্বক হইতে ঈষৎ উচ্চবা৷ ত্বকের সমান আয়তন 
বিশিষ্ট ও তাহার চতুর্দিক রক্ৃবর্ণ চক্রাকার্‌ হয়ঃ অনন্তর ক্ষতস্থান যতই 


৮৪০ আয়ুর্ষেদ-শিক্ষা। 


আয়তনে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, পার্খস্থিত রক্তাত বেষ্টনও তত উচ্চ, প্রশস্ত 
ও দৃঢ় হইতে থাকে । আবার ক্ষতস্থানের আয়তনের যেমন বৃদ্ধি পাইতে 
থাঁকে, তেযনি তাহার নিয়দেশ হইতে সুঙ্দ সুগম অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং 
তাহা হইতে ক্রেদ নির্গত হইতে থাকে । ইহাকেই 105 550171119 (প্রকৃত 
সিফিলিস) বা 17210 010900৩ (হার্ড স্তাঙ্কার ) অর্থাৎ কঠিন ক্ষত বলে। 
এই ক্ষত প্রথম ছুই একদিন কোমল থাকে, কিন্তু তৎপরেই স্বীয় প্রন্কতিগত 
কাঠিন্ত প্রাপ্ত হয়। হার্ড স্যাঙ্কার, সাধারণতঃ কঠিন স্পর্শ, অল্প আ্রাবযুক্ত 
এবং সংখ্যায় একটিমাত্র হইয়া থাকে। এইরূপে ফিরঙ্গরোগাক্রান্ত পুরুষের 
সহিত সহবাদ করিলে স্ত্রীপোকেরও যোনি ওষ্ঠের অত্যন্তরে প্রাধশঃ ফিরঙ্গ- 
রোগ প্রকাশ পায়। 

যখন প্রথম ফাট দেখা দেয় বা সুক্মচম্দম উঠিয়া যায়, তখন যথারীতি 
চিকিৎসা করিলে, রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে না, কিন্তু প্রায়শঃ তাহা ঘটে 
না। সুতরাং এ ক্ষত হইতে কষেক দ্বিন পরে কুচ.কির উপরিভাগে এক বা 
ততোধিক গ্রন্থি বৃদ্ধি পাইয়া, একটী স্পারীর ন্তায় আকার ধারণ করে 
ও অত্যন্ত শক্ত হয়; চলিত কথার ইহাকে বাগী কহে। এই রোগে প্রায়শঃ 
একটা বাগী হয় না, ছুই কুচকীতে দুইটি হয়। প্রথমাবস্থায় উহ! সহজে 
পাকে না এবং উহাতে বেদনাও অনুভূত হয় না, ক্রমশঃ অল্প বেদনা প্রকাশ 
পায় ও উপরিস্থিত ত্বক মস্থণ হয় এবং ১*। ১৫ দিন কাহারও কাহারও 
একমাস পরেও উহা! পাকিয়। উঠে। ব্রপ্ন-চিকিৎসায় যে সমস্ত বধ 
কথিত হইয়াছে, তাহ! প্রয়োগ করিলেও বাগী আরোগ্য হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ- 
বিষ নষ্ট হয় না। 

দ্বিতীয় অবস্থা | প্রাথমিক ক্ষত প্রকাশ পাঁইবার ২।৩বা ৪ মাস 
পরে, রোগের প্রথম অবস্থার প্রবল প্রকোপ হ্রাস হয় ও অবস্থার পরিবর্তন 
ঘটে। দুর্বল ব্যক্তির অক্পদনে এবং সবপ ব্যক্তির অনেক দিন পরে 
অবস্থার পরিবর্তন হইয়া থাকে। এই সময় সবল ব্যক্তি প্রায়শঃ অন্থখ- 
বোধ করে না, কিন্ত দুর্ধল ব্যক্তি নানাবিধ অন্থখ-বোধ করে, তন্মধ্যে জবর, 
একটী লক্ষণ, কিন্ত এঁ জের সকলের হয় না, পরস্ত শরীরের অবস্থাতেদে 
বা রোগের প্রবলতার তারতম্যে কাহারও ব৷ প্রবল হয় ও কিছুদিন পর্য্যস 


উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা। ৮৪১ 


প্রকাশ পায় এবং কাহারওব! মৃদ্তাবে প্রকাঁশ পায় ও কিছু বেশীদিন স্থায়ী 
হয়। এই সময়ে গাত্রে পিড়কা প্রকাশ পায়, ইহাকে ইংরাজীতে ইরাপসন্‌ 
কহে। এই পিড়কার উন্বানের সহিত জর হাস পাইয়া থাকে, কিন্তু রোগী 
প্রবল শিরঃপীড়া অন্ুতব করে এবং এ শিরঃপীড়া আবার নিয়মিত সময়ে 
প্রত্যহ প্রকাশ পায় ও ফিরঙ্গজনিত বিবিধ উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে ; 
পৃষ্ঠদেশে বেদনা ও সন্ধিস্থলে ফুল বর্তমান থাকে | অরাদি প্রকাশ না পাই- 
লেও কোন কোন স্থলে পিড়ক। প্রকাশ পাইয়। থাকে ; এই পিড়ক। আবার 
ভিন্ন তিন্ন আকারের লক্ষিত হয় । ফিরঙ্গের এই দ্বিতীয় অবস্থায় শিরঃপীড়। 
ও কেশপাত ব৷ টাক এবং চর্ম কুষ্ঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। 
বল! বাহুল্য, ফিরঙ্গরোগের পরিণামে কুষ্ঠ, মৃচ্ছা, আক্ষেপ ও 'বাতব্যাধি 
প্রভৃতি বহুবিধ উৎ্কট পীড়া উৎপন্ন হয়। রোগ প্রবল হইলে, ন্াঘুশূল 
যক্ষা) ও হৃদরোগ পর্যযস্ত জন্মিতে পারে । কফিরঙ্গরোগে ক্ষত স্থান পরিষ্কার 
না রাখিলে, তাহ] হইতে নিঃস্থত পৃ'্য তাঁহার নিকটবর্তী স্থানে লাগিলে, 
সেই স্থানেও ক্ষত হয়। স্ত্রীলোকের ফিরঙ্গব্লোগ হইলে, লজ্জাবশতঃ তাহারা 
প্রকশ করে না) সুতরাং যোনির উপরিভাগ বৃদ্ধি ও যোনিওষ্ঠ বৃহৎ, বিকৃত 
ও পিগাকুতি হইয়] থাকে এবং তাহার অত্যন্তরভাগ হইতে দুর্ণন্ধ ও রস নির্গত 
হয়। এইরূপে প্রায় ১।* বৎসর পর্য্যন্ত এ অবস্থা প্রকাশ পায়, ইহার পর 
রোগিণী বিশেষ কষ্ট অন্গতব করে না; কোন কোনস্থলে ১॥* বৎসরের পরও 
এই অবস্থা দুষ্ট হয় এবং করতলে ও পদতলে পিড়কা প্রকাশ পাইয়া থাকে। 
দ্বিতীয় অবস্থার ভোগ*কাল দেড় হইতে ছুই বৎসর পর্য্যস্ত। 


তৃতীয় অবস্থা । ফিরঙ্গরোগের তৃতীয় অবস্থ৷ অত্যন্ত কষ্টপ্রদ ও 


সাংঘাতিক, যেহেতু & অবস্থায় চর্ম, চর্ষের নিম্নতাগ, অস্থি, অস্থিসংযুক্ত- 

মাংসাদি, মস্তিষ্ক, শোণিতবাহিনী শিরা এবং আত্যন্তবিক অন্তান্ত যন্ত্রাদি 

আক্রান্ত হইয়। থাকে। যক্ৃৎ অত্যধিক পীড়িত হয়, চর্ম মলিন হয়, 

কোমল চর্ম ও চর্দের নিয়প্রদেশে ক্ষত হইতে থাকে এবং স্ফোটক প্রকাশ 

পায়, চর্ম ফাটিয়া ক্লেদ নির্গত হয়? ক্ষত-বৃদ্ধিহেতু অনেকস্থলে রোগীর 

তালুংদেশ আক্রান্ত হয়, নাসারদ্ধ, ও শ্বাপপ্রশথাস পথ রুদ্ধ হয়। অতঃপর 
টি | 


৮৪২ আযমুর্বেবদ-শিক্ষা | 


রোগ যতই পুরাতন হয়, রোগীর অবস্থাও ততই' শোচনীয় হইতে থাকে। 
পুরাতন হইলে, মস্তিষ্ক, ফুস্ফুস্‌ঃ যকৃত নেত্র, অন্নবহা-নাড়ী, ধমনী, মুত্গ্রন্থ, 
অগুকোধ ও হ্ৃংপিণ প্রভৃতি যন্ত্র আক্রান্ত হইয়া থাকে। 

মন্তি্ষ আক্রান্ত হইলে, রোগী সহস। প্রলাপ বা অসম্বন্ধ বাক্য প্রয়োগ 
করে ও প্রলাপ প্রকাশ পাইবার পুর্বে রোগীর শিরঃপীড়াঃ ্মরণশক্তিলোপ, 
স্বভাবের বৈলক্ষণ্য ও পক্ষাঘাত প্রভ্(ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । শিরঃ- 
পীড়া, শিরোধুর্ণন বা স্বত।ব-বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইবার পর রোগী মুগীরোগ 
বা পক্ষাথাত দ্বার৷ আক্রান্ত হয় বা অবস্থা-বিশেধে পক্ষাধাতের লক্ষণ প্রকাশ 
পায়। ফুস্ফুস্‌ আক্রান্ত হইলে, পাশ্ববেদনা, কাস ও জরাঁদি সময় সময় 
প্রকাশ পাইয় থাকে, কিন্ত এই অবস্থা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। যরৎ আক্রান্ত 
হইলে, নানাপ্রকার পিত্ত-ছুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পায়, কারণ যাহার সহিত 
রক্তের ঘনিষ্ঠ সন্বদ্ধ, সেই যকৃৎ্ পিতের প্রধান স্থান। পিত্ত পঞ্চবিধ এবং 
তাহার আশ্রয় স্থান ও নামও পৃথক ও পঞ্চবিধ। (১) রঞজক নামক পিত্ত 
 যরুতে অবস্থান করে, সুতরাং রক্তদুষ্টি বশতঃ রক্তের আধার যরুৎ আক্রান্ত 
হইলে, রঞ্জকপিত্তও দুষিত হয় ও তথন বিশুদ্ধ যথোচিত রক্তোৎপাদনের 
ব্যাঘাত জন্মে। (২) পাচক পিত্ত অগ্ল্যাশরে অবস্থিতি করির। ভুক্ত দ্রব্যের 
পরিপাক-ক্রিয়া সম্পারন করে, যকৃতের সহিত অগ্্যাশয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; 
সুতরাং রক্তদুষ্টি বশতঃ যর আক্রান্ত হইলে; অগ্নযাশয় নিস্তেজ হইয়া 
পড়ে ও পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মে। এইরূপে যকৎ আক্রান্ত হইলে পরি- 
পাক ক্রিয়ার বৈগক্গণ্য, শরীরের ঈষৎ পাওুতা, পূর্ববাপেক্ষা কৃশতা, উদ্ররীর 
ক্ষণ প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে, যকৃতের আকার বৃদ্ধি পাইয়া 
থাকে, স্ব শরীরে শোথ প্রকাশ পায় ও তাহার সঙ্গে অন্তান্ত উপসর্ণও 
উপস্থিত হয়) এবং পরিণামে রোগীর প্রাণপর্য্যস্ত নষ্ট হইতে পারে? 
(৩) সাধক পিত্ত হৃদয়ে অবস্থান করে ও তাহার প্রভাবে বুদ্ধি, মেধা ও 
স্থৃতি উৎপন্ন হয়, কিন্তু বত্ত-হুষ্টি বশতঃ হৃৎপিও আক্রান্ত হইপে, বুদ্ধি ও 
মেধা বা স্বৃতি বিনষ্ট হয়, হৃদয়ে বিবিধ অসুখ বোধ হর এবং তাহা বদ্ধিত 
হইলে, সহস! রোগী মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে পারে । (৪) আলোচক পিত্ত 
চক্ষুত্বয়ে অবস্থিতি করিয়! দর্শন-ক্রিয়া সম্পন্ন করে, ধজছুষ্টির পরিণামে নে 


উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা! । ৮৩ 


আক্রান্ত হইতে পারে, এব$ তজ্জন্য চক্ষুজের্ণাতি বা চক্ষুও নষ্ট হইতে পারে। 
(€) ভ্রাজকপিত্ত সর্ব-দেহস্থ চর্ম অবস্থিতি করিয়া দেহের কান্তি সম্পাদন 
ও দেহে মদ্দিত তৈল প্রন্থৃতি শ্নেহ-দ্রব্যের শোষণ ও পরিপাক ক্রিয়। সমাধা 
করে, রক্তদুষ্টিবশতঃ চর্ম বিশিষ্ট রূপে আক্রান্ত হইলে, ভ্রাজক পিত্ত এরূপ 
নিস্তেজ হইয়া পড়ে, যে তখন দ্রেহমদ্দিত তৈক্গাদ্ি পরিপাক করিবার তাহার 
আর ক্ষমতা থাকে না, পরন্ত চম্ম শিথিল তাবাপন্ন হয়। অন্নবহ! নাড়ী আক্রান্ত 
হইলে, এ নাড়ী সঞ্চিত হয় ও পাকাশয়ে ফিরঙ্গ-ক্ষত প্রকাশ পাইয়া থাকে । 
ধমনী সকল আক্রান্ত হইলে, ধমনীর গাত্র স্ফীত হয় এবং ক্রমশঃ 
স্ফীতি বর্ধিত হয়। অগুকোষ আক্রান্ত হইলে, উহাতে বৃহৎ গ্রন্থি ও 
সময় সময় বিবিধ যন্ত্রণা ও উপরিস্থিত চর্মের উপরে ফুসকুড়ি প্রভৃতি লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। | 
ফিরঙ্গের এই কিবিধ অবস্থ। বর্ণিত হইল। ইহার প্রথম অবস্থায় যথা- 
বিধি চিকিৎসা করিলে, রোগ সহজেই আরোগ্য হর, পরন্ত দ্বিতীয়াবস্থা 
আঙিতে পারে না এবং দ্বিতীয় অবস্থায় কিছু দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিলে, 
রোগ আরোগ্য হইতে পারে। কিছু তৃতীয় অবস্থায় আরোগ্যলাত সুকঠিন। 
প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় অনেকস্থলে সামান্য চিকিৎসা দ্বারা রোগ আরোগ্য 
হইর়াছে বলিয়া "বোধ হয়, কিন্তু তাহ। প্রকৃত আরোগ্য নহে, কিছুকাল 
যপ্য থাকে মাত্র, তৎ্পবে আবার পুনঃপুনঃ আক্রমণ করে। এমত অবস্থায় 
সুদীর্ঘকাল সুচিকিৎসক ও সুনিয়মের অধীন থাকিয়া যথারীতি চিকিৎসিত 
হওয়া প্রয়োজন। , 
পৈতৃক ফিরঙ্গ | স্বামী বাত্্রী ফিরঙ্গরোগে আক্রান্ত হইলে, তদব- 
স্থার উভয়ের সহবাসে যদি গর্ভ সঞ্চার হয়, তাহা হইলে অনেক স্থলে গর্ভ- 
ধারিণীর ৫ম বা ৬ষ্ঠ মাসে গর্ভত্রাব হইয়া থাকে অথবা পুর্ণ গর্ভাবস্থায় মৃত 
সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে পারে। জীবিত সপ্তান প্রত হইলেঃ এক মাস বা দেড় 
মাসের মধ্যেই শিশুর শরীর কৃশ হয় ও নাসারদ্ধে, বিবিধ পীড়া প্রকাশ পাইয়া 
থাকে। কোন কোনস্থলে প্নেম্সা মিশ্রিত পৃ নাসারন্ধ হইতে নির্গত হয়। 
পরস্ত, স্বাসক্রিয়ার অবরোধ এবং সর্দি হইয়াছে, এইরূপ প্রতীয়মান হয়, 
শিশু ক্রমশঃ মলিন হয়, কিছুক্ষণ পরে চমকিয়া উঠে এবং এই অবস্থাক়্ 


৮৪৪ ... আযুর্ষ্বেদ-শিক্ষা। 

অল্পদিনের মধ্যই কটির নিয়ভাগে, গুহাদেশের 'চতুর্দিকে ও পদে তাত্রবর্ণ 
ক্ফোটক প্রকাশ পায় এবং ঘাড়ে, গলায় ও অন্যান্য সন্ধিতে দাগ লক্ষিত 
হয়। এ ন্ফোটক সকল গোলাকার এবং শুষ্ক ত্বক্‌ দ্বারা আচ্ছাদিত হয় । 
কুচ.কির চর্ম উঠিয়। যায়, মুখের অত্যন্তরে বা বাহিরে ক্ষত প্রকাশ পায়, শিশু 
ক্রমশঃ শীর্ণ ও মলিন হইয়া! পড়ে, তাহাদের ওষ্ঠ ও নাসিক ফাটিয়] যায়, চর্ম 
বৃদ্ধের ন্যায় আকুঞ্চিত হয়, দন্তের বিকৃতি হয়, দস্তের অগ্রভাগ চেরা ও 
ছুঁচের স্টায় সরু হয়, শিশু প্রায়শঃ সর্দিদ্ধারা আক্রান্তবৎ ফেণাস ফেশীস্‌ 
শব্দ করে। এই সময় যথারীতি চিকিৎসা না করিলে অনেকস্থলে শিশুর 
মৃত্যু হইয়া থাকে; পরন্ত জীবিত থাকিলে, অস্থি ও আত্যন্তরিক যন্ত্রের 
বিকৃতি হয় এবং বয়স্ক হইয়া যে কয়েকদিন জীবিত থাকে ও অতি কষ্টে 
দ্বিনাতিপাত করে। 


ফিরঙ্গে-শৈত্য ক্রিয়া | ফিরঙ্গের প্রথম অবস্থায় অনেকে গরম হই- 
য়নাছে মনে করিয়া! ডাবের জল, চিনি বা মিশ্রীর সরবৎ প্রসৃতি পান ও 
অধিক পরিমাণে তৈল মর্দন করিয়া শ্রীতল জলের দ্বারা রীতিমত ন্লান 
করেন। কেহ ব1 উদরাধ্ান হইলে উদরে তৈল মালিশ এবং মন্তকে ও 
উদরে জলের ধার! ব্যবহার করেন, "কিন্ত তাহারা জানেন না! যে, ফিরজ- 
রোগে এইরূপ শৈত্যক্রিয়া করা ও মৃত্যুকে আহ্বান করা একই কথ!। 
ফলতঃ ফিরঙ্গরোগে শৈত্যক্রিয়া ও তৈল মর্দন প্রভৃতি একেবারেই নিষিদ্ধ । 
আমুর্কেদীয় রক্ত পরিষ্কারক পাক তৈল সর্বাঙ্গে মর্দন করিয়া ঈষৎ উষ্জজলে 
গান করা যাইতে পারে। প্রত্যহ স্নান না করিলেই ভাশ হয়। তবে প্রত্যহ 
গান না করিলে, যদি নিতান্তই কষ্ট হয়ঃ তবে উঞ্চ্লে প্রত্যহ স্নান কর। 
উচিত। সর্বদা একটি গেঞ্জি ব্যবহার করিবে, যতদুর সম্ভব বা সহ হয় 
গরমে থাকা উচিত। অয্দ্রব্য, দধি ও মাষকলায়ের দাইল এককালে বর্জন 
করিবে। ফিরঙজরোগে শৈত্যক্রিয়া বা উক্ত কুপথ্য সেবন করিলে; যক্কৎ 
ক্রিয়াহীন ও পরিপাক শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, পরস্ত গ্রহণী ও নানাবিধ কঠিন 
বাতব্যাধি উৎপন্ন হইয়! থাকে। 


ফিরঙ্গে-গাত্র-গুরুতা | গাত্র-গুরুতা ফিরঙ্গরোগের একটা প্রধান 


উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা। ৮৪৫ 


বা বিশিষ্ট লক্ষণ। সাধারণতঃ দেহে যত অধিক ফিরঙ্গ-বিষ বর্তমান থাকে, 
দেহও ততই অধিক ভারবোধ হয়, কিন্তু তৃতীয় অবস্থায় যখন যরৎ একবারে 
শক্তিহীন, পরিপাক-শক্তির দুর্বলত1 ও উদরাময় উপস্থিত হয়, তখন ফিরজ- 
বিষ দেহে অল্প পরিমাণে অবস্থিতি করিলেও শরীর অত্যধিক ভার হয়। এই 
অবস্থায় গান একবারেই বন্ধ করা উচিত। শীতল বায়ু ও পূর্বরিক হইতে 
আগত বায়ু গাঁয়ে লাগাইবে না। সর্বদ1 গায়ে জামা রাখিবে ও সুপথ্য সেবন 
করিবে, পথ্যের পরিমাণ অত্যন্ন হওয়া উচিত | ছুই বেলা অন্ন-পথ্য সহা ন! 
হইলে, রাত্রিতে কুটী বা লুচি খাইতে দিবে, তাহা রীতিমত পরিপাক না 
হইলে, যাহাকে ইংরাঁজীতে পালবালি কহে, তাহাই পথ্য দিবে, উহা খব- 
ব্যতীত আর কিছুই নহে, উহা দ্বারা মণ্ড প্রস্তত করিলেও চলিতে 
পারে। দগ্ধ পিত্তের পক্ষে যবষণ্ডের স্ায় স্ুপথা, আর কিছু নাই বলিলেও 
চলে। ছুগ্ধ যতটুকু সহ হয়ঃ ততটুকু দিবে । মিষ্টদ্রব্য ব্যবস্থা করা কর্তব্য 
নহে, মিষ্টদ্ব্য ব্যবহারে অত্যন্ত শ্লেম্মা বর্ধিত হয়, পরিপাক শক্তি নিস্তেজ 
হইয়! পড়ে ও পাতলা দান্ত হয়। পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, 
এই অবস্থায় অগ্নিবর্ধক ও শোবণ গুগ বিশিষ্ট উষধ প্রয়োগ করিলে, যরুতের 
ক্রিয়া ও পরিপাক শক্তি বর্ধিত হয় ও রোগ ক্রমশঃ প্রশমিত হইতে থাকে । 
ফিরঙ্গ বা'গর্ম্ির পরিণাম | ফিরঙ্গ বা গর্ষি একটী উতৎ্কটসংক্রামক- 
ব্যাধি। অন্ঠান্ত ব্যাধি উৎপন্ন হইলে, কালক্রমে বিবিধ ওষধধ ও পথ্যদ্ধার। 
দূরীভূত হয় এবং তাহার দোষও সম্যক্রপে নিম্মুল হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ বা 
গর্ষির বিষ একবার শরীরে প্রবেশ করিয়া সর্বশরীর, বিশেষতঃ রসরজণদদি 
ধাতুতে পরিব্যাপ্ত হইলে সহজে দুরীভূত হয় না, পর্ত স্থায়ী হইলে, সন্তান- 
সন্ততির শরীরে প্রবিষ্ট হয় এবং বংশপরম্পরাত্রমে ক্রিয়া করিতে থাকে। 
এইরূপ কয়পুরু বব যাবৎ এই বিধ দেহে বর্তমান থাকে, তাহা অবশ্তই 
স্থির করা কঠিন। একবার এই রোগে আক্রান্ত বা এই বিষ শরীরে 
প্রবিষ্ট হইলে ও যথারীতি চিকিৎসিত না হইলে, পুনঃপুনঃ আক্রমণের 
আশঙ্কা থাকে । গিরজীবন অতি কষ্টে অতিবাহিত হয়, চিরদিনের জন্য 
স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, নানাবিধ উতৎকট ব্যাধি আসিয়া উপস্থিত হয়। ফলতঃ 
ইহার ভয়াবহ পরিণাষ চিস্তা করিলে আতঙ্ক হয়, লিখিতে গেলে হস্ত 


৮৪৬ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা | 
কম্পিত হয়। ক্ষণিক সুখের পরিণাম কিনূপ দ্ুঃখময়, ভুক্তভোগী 
মাত্রেই তাহা বিশেষ অবগত আছেন। ইহার প্রভাবে মন্কৃষ্যের মনুষ্যত্ব 
একবারে বিনষ্ট হয়, মনুষ্য পশ্তত্বে বা জড়ত্বে পরিণত হয়, পরন্ত সংসারের স্থথ 
চিরদিনের জন্য নষ্ট ও সুখের পরিবর্তে মানব চিব্রহ্ঃখের সহচর হইয়া থাকে । 
এক কথায় বলিতে গেলে ফিরঙ্গের পরিণামে সর্বপ্রকার ব্যাধির উৎপত্তি 
হইতে পারে। প্রথম অবস্থায় রোগ সামান্য হইলেও উহ! ক্রমশঃ অত্যন্ত 
কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক হইয়া! থাকে | ফিরঙ্গ-বিষ এক শরীর হইতে অন্ত 
শরীরে প্রবেশ করিলে, এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। ফিরঙ্গরোগাক্রাস্ত 
ব্যক্তির রক্ত ব| ্ফোটকার্দি হইতে শ্রাধিত রস, অথবা ক্ষতস্থানের রস 
শরীরে প্রবিষ্ট হইলেও এই রোগ জন্মে । 

যাহার পরিণাম এইরূপ ভয়াবহ, সেই পাপকর্বে কেন জোকের 
প্রবৃতি জন্মে-কেন অমৃতজ্ঞানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লোক হলাহল পান 
করে-:কেন পতঙ্গবৎ ক্রীড়ার সামগ্রী মনে করিয়া ইচ্ছাপুর্বক অগ্রিতে 
বম্প প্রদান করে, এ প্রশ্ন স্বতই মনে উদ্দিত হয়। হার মুঢ় মানব! ক্ষণিক 
সুখের পরিণাম চিন্তা করিলে আজ তোমণব এ দুর্দশা ঘটিত না। বাস্তবিক 
থষ্টিকর্ড। কি ক্ষণিক সুখের বা কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্খই মানব- 
জাতির ও শুক্রধাতুর স্থজ্রন করিয়াছেন? তাহা নহে, কেবলমাত্র দেহ ও 
সৃষ্টিরক্ষার জনই উহার স্থঞ্রন করিয়াছেন । যদি দেহ ও হুষ্টি-রক্ষাই শুক্রধাতু- 
থষ্টির কারণ হয়) তবে বুঝিতে হইবে, উহার অপব্যবহার; তগবানের আদেশ- 
লঙ্ঘনেরই নামান্তর এবং তাহার আদেশ-লঙ্ঘনই মহাপাপের কারণ ও সেই 
মহাপাপ হইতেই মহাঁদুঃখের উৎপত্তি হয়। 

রোগ-গৌপনের ফল 1" ধাহারা লজ্জা বা গুরুজনের ভয়ে প্রকাশ 

না করিয়া রোগীকে অত্যন্ত কঠিন করিয়া ফেলেন, তাহাদিগকে এইমাত্র 
বলিতে পারি, এই রে।গের পরিণামে এমন উপসর্ণ আসিয়। উপস্থিত হয়, 
ষে তখন আর কিছুই গোপন রাখ যায় না) সুতরাং প্রথমে গোপন 
করিয়া চিকিংসিত না! হইলে, কেবল চিরদিনের জন্য স্বাস্থ্য নষ্ট হয় মাত্র।: 
ধাহার! রোগ গোপন করিয়াছেন, তাহাদিগকে পৃথিবীর সর্বপ্রকার সুখতোগ 
হইতে চিরজীবনের জন্ত বঞ্চিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। 


উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা। ৮৪৭ 


ফিরঙ্গ-চিকিৎসা-বিধি। 


ফিরঙ্গরোগের ভ্রিবিধ অবস্থায় বিবিধ ওষধ প্রয়োগ করা! যাইতে পারে। 
প্রথমতঃ প্রত্যহ দুইবার নিমপাত-পিদ্ধ জল ব! ত্রিফলার কাথদ্বারা ক্ষতস্থান 
ধৌত করিয়। নি্বপ্বত মলযের ন্যায় পরিষ্কার বস্ত্রথণ্ডে মাখাইয়া লাগাইবে ও 
উত্তমরূপ ক্ষতস্থান বান্ধিয়া রাখিবে। যাহাতে ক্ষত পরিষ্কার থাকে এবং 
জননেন্দ্রিয়ের শোথ বন্ধিত হইতে বা পাকিতে না পারে, তথ্প্রতি লক্ষ্য রাখা 
একান্ত কর্তব্য । ক্ষত ব! শোথ পাকিয়া উঠিলে, জয়ন্ত্যাদি কাথদারা ক্ষত ও 
জননেক্দ্রিয ছুইবেলা ধৌত করিবে ও নিম্বদ্ৃতদ্বারা৷ পুর্ব বন্ত্রথও মাথাইয় 
ক্ষতস্থান বাদ্ধিয়! রাখিবে। ইহাদ্বারা দাহ ও পাক প্রশমিত হয়। ক্ষতস্থান 
খোল। রাখা কখনই কর্তব্য নহে। 

প্রথম অবস্থায়[মশল্লার জল ব্যবহারই একমাত্র সুব্যবস্থা । ইহাতে দাস্ত 
পরিষ্কার হয় এবং জ্বর, বাগী ও গাত্রে পীড়কা বহির্গত হওয়ার আশঙ্কা 
তিরোহিত হয়, অথচ ফিরঙ্গ-বিষ সমূলে বিনষ্ট হয়। আমরা শত শত স্থলে 
ইহার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। স্বীয় চিকিৎসক-শিরোমণি ৬গঙ্গা গ্রসাদ সেন 
মহোদয় আজীবন ইহাগুপ্ররোগ করিয়াছেন; এখনও অনেকেই ইহা প্রয়োগ 
করিরা থাকেন। যদি এ সকল মশল্প৷ সংগৃহীত হওয়ার পক্ষে বিদ্ন উপস্থিত 
হয়, তাহা হইলে রস-চূর্ণ দুইবেলা ও একবার অনস্তাগ্ঘবলেহ অথবা পটো- 
লাদ্দিকাথ বা অমৃতাদিকাথ প্রয়োগ করা কর্তব্য। এই অবস্থায় রস-চুর্ণ 
সেবন বা! ভাপরা দ্বারাও অসীম উপকার হয়। 

এই সময় স্নান ও আহারের উপর লক্ষ্য রাখা আবশ্তক ; মৎস্য, মাংস ও 
তৈলাদি ব্যবহার একবারে নিঘদ্ধ; বাক্রিতে অন্নাহার পরিত্যাগ করিয়া 
সহমত লুচী বা রুটী পথ্য করিলে আরও উপকার হয়। প্রত্যহ বা সহমত 
উষ্ণজলে স্নান করা আবণ্তক। এই অবস্থায় স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস বিশেষ 
উপকারী । ক্ষতস্থান শুষ্ক হইলেও অন্ততঃ ছয়মাস নিয়মপুর্ববক ম্লান আহারাদি 
কর আবশ্তক এবং অনস্তাগ্ভবলেহ বা অনস্তাস্তত্বত ক্রমান্বয় ৬। ৭ মাসবা 
ততোধিক কাল প্রয়োগ কর! কর্তব্য ; রোগীর স্থাস্ত্যোন্নতির চেষ্টা সর্বদ! 
জ্সাবশ্ক ; স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলে। & রোগে আক্রান্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবন]। 


৮৪৮ আয়ু্ব্বেদ-শিক্ষা | 


প্রথমাবস্থায় ্ষতপ্রকোপ বশতঃ রোগীর জর হইলে, ভূনিম্বাদি কাথ বা ছুরা 
লভাদি কাথ রোগীকে দেবন করিতে দিবে । অর সব্বে অন্নাহার বন্ধ করিয় 
হুজীর রুটী বা অন্ঠান্ত লঘুপাক দ্রব্য পথ্য দেওয়া উচিত, অনস্তর জ্বর হ্রাস 
পাইলে, পূর্বববৎ অন্ন পথ্য প্রদীন করিবে; এই জ্বর পুনঃ পুনঃ প্রকাশ 
পাইতে না পারে, তজ্জন্ত জর ও ক্ষতনাশক এ সকল কাথ রোগীকে সেবন 
করান কর্তব্য। এই রোগে যাহাতে প্রত্যহ যথারীতি কোষ্ঠশ্ুদ্ধি হয়, তাহার 
ব্যবস্থা করিবে। প্রথমাবস্থায় দীর্ঘকাল পধ্যস্ত নিয়মপূর্বক ওঁধধ ও পথ্য 
সেবন বিশেষ আবশ্তক, কিন্তু দ্বিতীয়াবস্থার লক্ষণ শরীরতেদে বা রোগের 
প্রবলতার তারতম্য প্রথমাবস্থায় লক্ষিত হইলে, দ্বিতীয়াবস্থার ষধই প্রথম!” 
বস্থায় প্রয়োগ করু! কর্তব্য । 

দ্বিতীয় অবস্থায় গাত্রে পীড়কার উৎপত্তি, জর, সন্ধিস্থান ফুলা, চম্ম ও 
মাংসাদি ক্ষত ও তাহার পকত। বশতঃ কুষ্ঠরোগ প্রভৃতির লক্ষণ প্রকাশ 
পাইতে পারে। এই অবস্থায় পারদ সংযুক্ত উযধের ধৃম-প্রয়োগ অর্থাৎ ভাপরা 
সর্বাপেক্ষা উপকারী | ভাপরা দ্বার! গাত্রের পিড়ক লয়প্রাপ্ত হইলে, পরে 
অন্যান্ঠ উপদ্রবের জন্য পৃথক ওষধ সেবন করান কর্তব্য! এই অবস্থায় সিন্দুরা্ত 
ধূম ও বদরাদ্যধূম অতি উপকারী? পীড়কা ও ক্ষত অধিক চুইলে, বলাদিধূম 
নিয়মপুর্বক'প্রয়োগ করিবে এবং শী সকল ওধধের নিম্নম রক্ষা করিতে 
উপদেশ দিবে; কিন্তু ফিরঙ্গ অতি প্রবল হইলে, যখন কুষ্ঠরোৌগের লক্ষণ 
দেখা দেয় বা চম্ম ও মাংস স্বলিতপ্রায় হয়, তখন রোগীকে রসশেখর বা 
ভৈরবরপ সেবন করাইবে, উহাতে রোগীর মুখরোগ প্রকাশ পাইলে 
অর্থাৎ দন্তমূল স্ফীত, লাল ও দস্তমূল হইতে ক্রেদনির্গমন বা মুখ হইতে 
লালাক্রাব হইলে, বক্ষ্যমাণ মুখবোগের স্তায় তাহার চিকিৎসা করিবে এবং 
অঙ্দ্রব্য, দধি প্রভৃতি সেবন করাঁইবে না, উধধের নিয়ম রক্ষা করিয়া 
কিছুদিন ওধধ ও পথ্য সেবন করিলে ইহা দ্বারা সমধিক উপকার পাওয়া যায়? 
এইরূপ স্থলে পারদসংযুস্ক ওষধ ভিন্ন উপকার-লাত অসম্ভব; গাত্রস্থিত 
স্ফোটক বা! ক্ষত হান হইলে কিছুকাল অনস্তাদ্যবলেহ ব৷ অনস্তাদ্যত্বত সেবন 
করাইবে। ফিরঙ্গের বিষ দীর্ঘকাল পর্য্যস্ত শরীরে স্থায়ী হয়ঃ এমপাবস্থায় 
৯২ বৎসর ওধধ প্রয়োগ না করিলে বিষ দূরীভূত হয় না। 


উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা | ৮৪৯ 


দ্বিতীয় অবস্থায় ফুস্ফুস্‌ আক্রান্ত হইলে এবং যণ্দারোগ প্রকাশ পাইলে, 
পঞ্চতিক্তত্বতগুগ গুলু সেবন করান আবশ্তক ; শিবোরোগ ও বাত উপস্থিত 
হইলে & দ্বত সেবনে উপকার হয়। মৃচ্ছণ এবং আক্ষেপ প্রবল ও রোগী 
দুর্বল হইলে, বৃহৎ ছাগলাগ্ঘদ্বত সেবন করিতে দিবে, এই অবস্থায় 
পুষ্টিকর পথ্য সেবন ও প্বাস্থ্যকর স্থানে বাস কর। অতি আবগ্তক। সঙ্- 
বস, বৌদ্র-তাপ ও কুপথ্য একবারে পরিত্যাগ করা কর্ভব্য। রোগী 
বাতাক্রান্ত হইলে, যখন গমনাগমনের শক্তি স্রাস হয়, তখন অমৃতা গুগ গুলু, 
যোগব্রাজগুগ গুলু ব| কৈশোর গুগ গুলু প্রভৃতি সেবন এবং মহাপিওটতৈল বা 
ব্যিতিন্দকতৈল গ্রন্থিস্থলে মর্দন করিতে দিবে; প্র সকল প্রয়োগে 
প্রত্যহ ২৩ বার দাস্ত পরিষ্কার হইলে, রোগ মন্দীভূত হয়, এবং'রোগীর 
অনেকাংশে উপকার হয়। এই বাত সুকঠিন, অনেক স্থলে পক্ষাঘাত প্রকাশ 
পাইয়া থাকে। পুর্বোক্ত বাতব্যাধির চিকিৎ্পায় এই রোগ দ্ুরীরুত হয় না, 
শ[রিবাগ্ক্কাথ ও পলাশাদিবটা এই রোগের উৎকৃষ্ট ওষধ। বিষতিন্দুকতৈল 
বা হংসাদি ঘৃত রোগন্থানে মদ্দনে বাতের অনেক উপকার হয়। কিন্তু শরীরের 
রক্ত শোধিত না হইলে, কেবলমাত্র এ সমস্ত তৈল ও দ্বৃতদ্ব।রা স্থায়ী উপকার 
হর না, সুতরাং অনন্তগ্ত ঘ্বৃত ও শারিবাগ্ত অবলেহ প্রসৃতিও এ সঙ্গে সেবন 
আবশ্তক। কফিরঙ্গের তৃতীয় অবস্থায়, অন্থি ও তত্সংযুক্ত মাংসাদি, যৎ চর্দ্মের 
অভ্যন্তরদেশ, তালুদেশ ও নাসারন্ধ, প্রভৃতি আক্রান্ত হইয়া! থাকে। এই 
অবস্থায় রোগ অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে, তখন তূনিন্বান্ঘ্বত, পঞ্চতিক্রঘ্বত বা 
মহাতিক্ত ঘৃত যথানিয়মে কিছুকাল সেবন করাইলে, এ ক্ষত অনেকাংশে. 
হাস হয়। অনস্তাগ্যপত দীর্ঘকাল পর্য্স্ত সেবন করান আবশ্যক । তালুঃ ওষ্ঠ বা 
নাসারদ্ধে, ক্ষত হইলে, বৃহ পঞ্চতিক্ত ঘ্বত, বা মহাতিক্তক ঘ্বত উৎক্কষ্ট বধ । 
যে সকল ওষধ ক্ষত-নিবারক, রক্তপরিষ্কারক ও ব্রণরোপক, তাহাই এই রোগে 
প্রশস্ত । যাহাতে শরীরের রক্ত বিশোধিত হয়, তদ্ধপ গুঁষধধ সেবন করান 
কর্তব্য। রোগের পুরাতন অবশ্য স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, এ 
সমস্ত ওষধ দীর্ঘকাল প্রয়োগ করিলে, রোগ হইতে মুক্তিলাত করা যায়। 
ফিরঙ্গে বান্ধা ওধধ | বান্ধাবান্ধি নিয়মে উষধ সেবন করাকে বান্ধ। 
উষধ কহে। বান্ধা ওষধ বলিতে সাধারণতঃ লবণ, জল ও স্নান বন্ধ করিয়া 
৪৪ 


৮৫০ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা । 


ঘরে আবদ্ধ থাকিয়া ওধধ সেবন করা বুঝায়। ইহাতে কেবল ছুদ্ধান্ন তোজন 
করিতে হয়, লবণ ব্যবহার, বাহিরে বহির্গত হওয়া, ্নানকরা ও তৈল মর্দন 
করা একবারেই নিধিদ্ধ। ফিরঙ্গরোগে বান্ধাবান্ধি নিয়মে সাধারণতঃ পারদ- 
ঘটিত ওঁষধ ও চোয়ান মশল্লার জলই ব্যবন্ৃত হয় ও তদ্ারা সমধিক ফললাঁভ 
হয়। এ নিয়মে চোয়ান মশল্লার জল বা সালসা সেবন করা যায়, ইহাই বান্ধ। 
সালসা নামে অভিহিত । “সালসা” শব্দটা ইংরীজী, তবে আমরা অনেকাংশে 
ইংরাজী তাবাপন হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া এক্ষণে বাঙ্গলা শব্দের সামিল হইয় 
পড়িয়াছে ; আবার ”মশল্লার জল” শব্দটার উল্লেখ আমুব্বেদে নাই, উহা! মিশ্র 
উধধ । ফ্যালোপ্যাথি, হাকিমী ও কবিরাজী এই তিন জাতীয় উষধেরসংমিশ্রণে 
উহা প্রস্তুত হইয়৷ থাকে । বহু পুরাতন হস্তলিখিত পু'থি দৃষ্টে বুঝিতে পারা 
যার, মুসলমান রাজত্বের অবপানের পর হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত এতদেশীয় 
হিন্দু চিকিৎসকেরা উহা! প্রয়োগ করিষা আসিতেছেন, এবং তাহার। “মশল্লার 
জল” আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। 
ব্রপ্ন ও বিউবো | আযুর্ষেদোক্ত ব্র্নরোগের অর্থ এবং চলিত নাম 
বাগী, কুচ.কী উঠা বা কুচকী আওড়ান। ত্রপ্ন নৃতন রোগ নহে, বজ্ষণ-সন্ধি 
অর্থাৎ কুচকিতেই উহ উৎপন্ন হয় এবং উহাই বহুক।ল্‌. হইতে বাগী নামে 
অভিহিত হইয়। আসিতেছে । পাশ্চাত্য চিকিৎসা গ্রস্থোক্ত “বিউবো” শব্দের 
অর্থও বাগী, পরন্ত এ বাগী অর্থে আজ কাল লোকে সাধারণতঃ সিফিলিসের 
বাগী বুঝিয়া থাকে, কিন্তু পাশ্চাত্য-চিকিৎসাগ্রস্থোক্ত “বিউবো” কেবল 
সিফিলিসবশতঃ অথবা বজ্ণ সন্ধিতেই উৎপন্ন হয় না”বজ্ষণ-সন্ধিতে, বজ্ষণ- 
সন্ধির উপরিভাগে এবং বগলে পর্য্স্ত হইয়া থাকে। কোন প্রক।র আঘাত 
লাগিলে বা সফট স্যাঙ্কার প্রভৃতি কারণে বজ্ষণ-সন্ধিতে হয়, সিফিলিসরোগে 
বঙ্ষণ-সন্ধির উপরে হয় ও বিউবোনিক প্লেগে কুচ কীতে ও বগলে হইয়৷ থাকে, 
ইত্যাদি। ফতলঃ “বিউবো” স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কারণে স্থানবিশেষে উৎপন্ন হয় ও 
যেস্থানে উৎপন্ন হয়, সেই স্থানের নামসহ, তাহাকে সেই স্থানের “বিউবো” 
বল! হয় এবং যে রোগের সহিত উৎপন্ন হয়, সেই রোগটি বিষাক্ত হইলে, 
তাহাকে বিষাক্ত ও দেই রোগ নির্বিষ হইলে, তাহাকেও নির্বিষ বল! হয়। 
অত্যভিষ্যদ্দি ও গুরুপাক দ্রব্য এবং শুষ্ক পচা মৎস্য বা মাংস তক্ষণ 


উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা ৮৫১ 


করিলে, ব্রপ্ন জন্মে । কিন্তু &্ঁ সকল কারণ ব্যতীত সহসা প1 পিছ লাইয়। গেলে, 
অথবা কুচ কীতে কোন প্রকার আঘাত লাগিলেও যে, বজ্ষণ সন্ধি স্ফীত ও 
বেদনাযুক্ত হইতে পারে, তাহা পাশ্চাত্য চিকিৎসা! গ্রস্থেও উক্ত হইয়াছে এবং 
সর্বদ] প্রত্যক্ষও কর! যায় । অথচ আমুর্ধেদে এ সকল কারণের এবং যে 
কারণেই হউক পিফিলিস ও প্লেগ প্রভৃতি বিষাক্ত রোগ ও তছৃপসর্গসমূহের 
উল্লেখ নাই। তাবপ্রকাশে ফিরঙ্গের যে সকল উপসর্গ বর্ণিত হইয়াছে, 
তন্মধ্যেও বাগীর কোনই উল্লেখ নাই । এ অবস্থায় যদ্দি “বিউবো”কে সবিষ 
ও নির্বিষ ছুইভাগে বিভক্ত করিয়া আমুর্বেদোক্ত ব্রপরকে নির্বিষ ব্রপ্ন এবং 
ফিরঙ্ষ ও প্রেগ প্রভৃতি বিষাক্ত রোগ হইতে যে বাগী জন্মে, তাহাকে সবিষ 
বর্ন আখ্যা দেওয়া যাঁয়, তাহা কি অসঙ্গত হয়? আমাদের মনে হত, এইরূপ 
করিলে বিউবোর সহিত ত্রপ্নরোগের সমন্বয় হইতে পারে এবং ব্রপ্ন ও বিউবে 
সম্বন্ধে যে মতভেদ দৃষ্ট হয়, তাহারও মীমাংসা হয়। 
ইতিপূর্বে উপদংশে যে বাগীর উল্লেখ করা গিক্নাছে, তাহাকে নির্বিষ ব্রপ্ 

বা কুচ কী উঠা বলা যাইতে পারে । উপদংশে ব্রপ্ন ও জর হয়, একথার উল্লেখ 
না থাকিলেও, কোন কোন স্থলে যে হইতে পারে, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ 
পাওয়া! গিয়াছে । আমার সমব্যবসায়ী কোন বিজ্ঞ বন্ধু বলেন, উপদংশে বাগী 
ও জবর হর, তাহ! তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু পাকিতে দেখেন নাই । 

ফিরঙ্গে প্র অর্থাৎ বাগী। বাগী ফিরঙ্গের একটী প্রধান লক্ষণ ব। 
উপনসর্ম ৷ অন্যান্ত কারণে যে বাণী হয়, তাহা কুচ কীতে হয়, কিন্ত ফিরঙ্গরোগে 
যে বাগী হর, তাহ! কুচ কীর উপরে হয, অত্যন্ত শক্ত হয় ও শীঘ্র পাকে না, 
এবং গ্রন্থি সকল বড় ও শক্ত হইয়া থাকে । বাগী উঠিলে বসাইবার চেষ্টা 
না করিয়া পাকাইবার চেষ্টা করাই কর্তব্য, বসাইতে গেলে স্বতাব-বিরুদ্ধ 
কর্ম কর! হয়,_-বহির্গমনোনুখ দূষিত রক্ত ও বিষ শরীরে থাকিয়! যায়, 
পরস্ত তজ্জন্ত নানাবিধ উত্কট ব্যাধি উপস্থিত হইয়া! থকে । 

ফিরঙ্গে__গুল ব্যবহার । একটা মধ্যমাক্কৃতি লৌহ পেরেক অগ্নিতে 
উত্তপ্ত করিয়া ফিরঙ্গরোগীর দক্ষিণ বা বাম হাটুর ছুই অঙ্গুলি নিয়ে বৃহৎ 
অস্থির পার্খে আস্তে আস্তে উহা লাগাইয়া! ফোস্কা করিতে হয়, অনস্তর ছুই 
এক দিন পরে ফোস্কা! গলিয়া গেলে একটী মোমের গুটী প্রস্তুত করিয় এ ক্ষত 


৮৫২ আয়ুব্বেদ-শিক্ষা | 


স্থানে বসাইয়া বাদ্ধিয়া রাখিতে হয়। ক্রমে ক্ত্ান একটু বড় ও গভীর 
হইলে মৌমের ওটী ফেপিয়৷ একটী নিমকাঠের গুটি বসাইতে হয়, ইহাকেই 
চলিত কথায় গুল বা গোল কহে। অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ইহার 
সমধিক প্রচলন দুষ্ট হয়ঃ পরন্ত অনেক শিক্ষিত চিকিৎসকও ইহার সমর্থন 
করেন; কিন্তু আমর! ইহার পক্ষপাতী নহি। আমাদের বিশ্বাস ইহা দ্বার! 
ফিরঙ্গ বিষ দূরীভূত বা বহির্গত হয়ই না, বরং উপকারের পরিবর্তে অপকার 
সাধিত হয়,_সাধ্যরোগ বাপ্য ও যাপ্যরোগ ক্রমশঃ অসাধ্য হইয়া পড়ে; 
কারণ গুল ব্যবহারে অত্যধিক ত্রাব হেতু শরীরে শোণিতের পরিমাণ অল্প 
হইয়] যায়, স্ৃতরাং শরীর রুক্ষ হইয়া পড়ে, তখন শৈত্যক্রিয়া না করিলে, 
ক্ষতস্থানে জ্বালা; বেদন] বা ক্ষত স্থান হইতে ক্লেদের পরিবর্তে রক্তআাব হইতে 
থাকে, সেই জন্তই গুল ব্যবহারের পর শৈত্যক্রিয়া অর্থাৎ মাধকলায়ের দাইল, 
খেসারীর দাইল ও তন্দ্রব্যযভোজন এবং ছুই তিনবার শ্নানের ব্যবস্থা করা 
হয়। এ অবস্থায় গুলের ব্যবহার সমীচীন কিনা, তাহা অন্ুতব করা কঠিন 
নহে। গুল-সত্বে ফিরঙ্গের চিকিৎসা করিতে হইলে, হঠাৎ উহা! বন্ধ কর! 
উচিত নহে। বন্ধ করিলে প্রবল বাত ও শিরঃগীড়া হইতে পারে। এই 
অবস্থায় মশল্লার জলও ব্যবহার্ধ্য নহে, ব্যবহার করিলে,, শরীর অত্যন্ত রুক্ষ 
হয়ও তজ্জন্য নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হয়। দুইবেলা দুইবার রস-চুর্ণ ব্যবহার 
ও রাত্রিতে উষ্ণ ছুপ্ধসহ অনস্তা্য ঘ্বত সেবন করান উচিত। দীর্ঘকাল এই 
সকল উঁধধ ব্যবহার করিলে শরীর অনেক সুস্থ হইতে পারে। ফিরঙ্গ- 
রোগে গুলের ব্যবহার অনুচিত হইলেও শ্লেম্প্রধান অনেক র্লোগে ইহা 
ছারা প্রভূত উপকার হইতে দেখা ঘায়। গ্লৈম্মিক শিরঃপীড়', আমবাত বা 
্রস্থি্থলের ফুল ও বেদনা অথবা শ্ল্েশ্সা দ্বারা য্কৎ-অবরোধ বা তজ্জনিত 
অঙ্ষুধা প্রভৃতিতে গুল অতি উপকারী । 
ফিরঙ্গে-_মশল্লারজল | ছিবঙ্গ অতি কঠিন ব্যাধি, তাহ|তে দ্বিমত 
নাই, কিন্তু তথাপি বহুকাল চিকিৎসা করির! যে সামান্য অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছেঃ 
তাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পাবা যায়, রোগ প্রকাশ পাইবামাত্রই স্ুনিয়মে 
থাকিয়া চিকিৎসিত হইলে, আরোগ্য-লাভ অবশ্তন্তাবী। আমাদের মতে 
রোগ প্রকাশ পাইলে হতাশ না হইয়া ধৈর্য্য অবনস্থন পূর্বক প্রথমতঃ 


উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা। ৮৫৩ 


মশলীর জল সেবন করা উচিত। ফিরঙ্গের প্রথম অবস্থায় অন্তান্ত উষধ সেবন 
না করিয়! ইহা সেবন করিলে শীগ্রই ফিরঙ্গ-বিষ নির্খ্ল ও শগ্রীর নীরোগ 
হয়। ইহার ফল স্থায়ী এবং ফিরচ্গ-বিষ নষ্ট করিবার শক্তিও অসাধারণ অথচ 
ইহা নির্দোষ । পারদে যেমন লালাক্রাব প্রন্ৃতি দোষ বর্তমান আছে, ইহাতে 
তাহা নাই । তবে কেবল অতিশয় অগ্নিমান্দ্য বা পাতলা দাস্ত হইলে, ইহ! সহ 
হয় না। কিরঙ্গ-ক্ষত প্রকাশ পাইলে, যথারীতি দুইবেলা ক্ষত ধৌত, ক্ষত- 
স্থানে ওষধ প্রয়োগ ও মশল্লার জল সেবন করাইবে। ক্ষত শুষ্ক বা সর্ব- 
শরীরস্থ পীড়কা অনৃণ্ত হইলে, অন্ততঃ তিন মাস যাবৎ ছুইবেলা মশল্লার 
জল প্রয়োগ করা! কর্তব্য। এই সময়ে যেমন রীতিমত ওঁষধ প্রয়োগ কর! 
কর্তব্য, তেমনি নিয়ম-রক্ষা এবং সুপথ্য ও স্নান সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া উচিত। 
নিরম-রক্ষা না করিলে বা কুপথ্য সেবন করিলে আরোগ্য-লাভে বিলম্ব ঘবটে। 
ছুই তিন দিন অন্তর উঞ্টজলে নান করা উচিত, কিন্তু তাহাতে সুনিদ্রার 
ব্যাঘাত বা কষ্টবোধ হইলে প্রত্যহ করা যায়। তৈল মর্দন, তৈলপক ব্যপ্রন- 
ভক্ষণ, ঠাণ্ডা! জলে স্নান ও কোন্‌ প্রকার শীতলদ্রব্য সেবন করিতে দিবে- 
না। স্বতপক দাইল বা ব্যঞ্জন পথ্য দ্িবে। জ্বর না থাকিলে ও গাত্রে 
ফিরঙ্গ জনিত পীড়ুকা বা স্ফোটক বহির্গত হইলে, সর্ধাঙ্গে বৃহৎ মরিচাদিতৈল 
এবং মন্তকে সরিষার তৈল মদ্দন করিয়া স্নান করিতে দ্রিবে। এই তৈল 
রক্ত-পরিফারক | সাধারণতঃ কুষ্ঠরোগাধিকারোক্ত চোনার পাকের তৈলই 
এই অবস্থায় সমধিক উপকারী । জবর থাকিলে তৈল মর্দন ও ন্নান একেবারে 
বন্ধ রাখিবে, কিন্ত মণল্লর জল সেবন বন্ধ করিবে না। জবর বন্ধ করিবার 
জন্য পৃথক ৪ধধের প্রায়শঃ প্রয়োজন হয় না। তবে খদি জর বন্ধ করিবার 
নিতান্তই প্রয়োজন হয়, তাহ! হইলে ভূনিম্বাদিককাথ বা অনৃতার্দিকাথ সেবন 
করান কর্তব্য স্ত্রীসঙ্গম, অগ্নদ্রব্য, দি, মাষকলায়ের দাইল ও শৈত্য ক্রিয়। 
এককালে পরিত্যাগ করিবে । এই নিয়মে তিন চারি মাস মশল্লার জল ও 
পথ্য সেবন করিলে; সহজে আরোগ্য-লাত করা যাঁয়। 

ফিরঙ্গে__পারদের ব্যবহার | ফিরঙ্গরোগে পারদ একটা অদ্বিতীয় 
গধধ। ফিরঙ্-বিষ নিশ্চিতরূপে সমূলে বিনষ্ট করিতে ও তজ্জনিত ক্ষত 
শুষ্ক করিতে ইহার ম্তায় শক্তিশালী ওষধ এযাবৎ আবিস্কৃত হয় নাই, কিন্ত 


৮৫৪ আয়ু্ববদ-শিক্ষা | 


তৎসত্বেও পারদ একবারে নির্দোষ ওষধ নহে, পারদ ব্যবহারে কতকগুলি 
উপসর্গ উপস্থত হইতে পারে, স্থতরাং তত্প্রতীকারের জন্য স্বর্ণ-লৌহ ঘটিত 
পুষ্টিকর কোনও ওষধ পারদ ব্যবহারকাঁলে একবেল! ব্যবহার করা উচিত। 
একই পারদ বিভিন্ন প্রকারে ও বিতিন্ন ধধের সহিত মিশ্রিত করিয়া 
প্রয়োগ করা যায়। খড়ী সহযোগে মদ্দিত পারদ (রস চর্ণ) ও চাউলমুগরার 
তৈলদ্বারা মলম প্রস্তত করিয়া বগলে ও কুচ.কীতে মালিশ কব যায়, নানাবিধ 
অন্থপান সহযোগে ভক্ষণ করা যায়, পারদ কুলপাতার চুর্ণসহ মিশ্রিত করিয়! 
কলিকার মধ্যে ভরিয়া তামাকের ন্যায় মুখদ্বারা বা নাসারন্ধ দ্বারা ধূমপান- 
রূপে ব্যবহার করা যায়। পারদ সংযুক্ত ওষধের ধূম গ্রহণ বা তাপরা! 
লওয়া যায়; পারদ ঘটিত ঁধধ অর্থাৎ তৈরবরস প্রভৃতি লবণ জল বন্ধ 
করিয়! বান্ধা সালস| ব্যবহ।|রের নিঘ্মে সেবন কর] যার। কিন্তযে প্রকারেই 
প্রয়োগ কর! হউক, পারদের ক্রিয়া প্রায় একই, সেই দন্তমূল-ম্ফীতি, লালা- 
আব ও মুখ-তার হইবেই, তবে অল্পমাত্রায় ব্যবহার করিলে অল্প হয় ও বেশী 
মাত্রায় ব্যবহার করিলে বেশী হয়; এইমাত্র প্রতেদ ) এই জন্ত অতি অল্প 
মাত্রায়ই উহা প্রয়োগ করা উচিত। আমরা রস-ুর্ণ অত্যল্প মাত্রায় ভক্ষণের 
ব্যবস্থা করিয়াই সর্বাপেক্ষা অধিক উপকার হইতে দেখিয়াছি এবং উহার 
প্রয়োগই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও ভাল বিবেচনা করি । অধিক মাত্রায় সেবন 
করিলে কিম্বা পারদসেবনে প্রবৃত্ত হইয়া শৈত্য ক্রিয়া করিলে দস্তমূল স্ফীত 
ও তাহা হইতে রক্তআ্াব হয়, শ্নেগ্সিক ঝিল্লী উত্তেজিত হয়, মুখ ভার হয় 
ব। ফোলে ও মুখ হইতে লালা বা থুথু নিঃস্থত হয় এবং ধরুতের উপর সম- 
ধিক ক্রিয়া করে। এই অবস্থায় মুখ-রোগ অর্থাৎ বাহাকে চলিত কথায় মুখ 
আসিয়াছে কছে, তাহার লক্ষণ সমধিক লক্ষিত হয়, কিন্তু নিয়ম রক্ষার 
সহিত নির্দিষ্ট অর্প মাত্রায় সেবন করিলে কেবলমাত্র দত্তমূল ঈষৎ স্ফীত 
হয় বা উহা টিপিলে ঈষৎ রক্ত নির্গত হইতে পারে অথবা দত্ত-বেষ্টন ঈবৎ 
, রুক্তাঁত হয় মাত্র। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, রস-চুর্ণ 
অতি অল্প মাত্রায় দীর্ঘকাল প্রয়োগ করিলেই বেশী উপকার হয়, অথচ মুখ 
আসে না, সামান্য থুখু নির্গত হয় ও দন্ত-মূল ঈষৎ স্ফীত হয় মাত্র। এইরূপ 
লক্ষণ লক্ষিত হইলে, গুঁধধ বদ্ধ করিয়া আবার ২।৪ দিন পরে প্রয়োগ 


উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা । ৮৫৫ 


করিতে হয়। রস-চুর্ণ এরূপ তাবে প্রয়োগ করা উচিত, যাহাতে অল্প লালাআাব 
হয়। অধিক মাত্রা প্রয়োগ করিলে, অধিক লালা-্রাব ও দ্বন্তযূলে ক্ষত 
হইতে পারে । রস-ুর্ণ ব্যবহার্য উযধ,-ইংরাজীতে ইহাকে হাইর্ডভ/াজ, কমৃ- 
করাটা কহে। ডাক্তারগণ সন্ধবৰা ইহ। প্রয়েেগ করিয়! থাকেন। পারদ স্বত্া- 
বতঃ বিরেচন গুশবিশিষ্ট ও যক্কৃতৈর উপর সমধিক ক্রিয়! প্রকাশ কবে, 
সুতরাং দিরঙ্গে রক্তহুষ্টি বশতঃ ঘরু২ অতাধিক পীড়িত ও তঙ্জন্ঠ অগ্নিমান্ব্য- 
হেতু পাতল। দাস্ত হইলে কিন্ব! পারদ স্বতাবতঃ বিরেচন গুণবিশিষ্ট বলিয়! 
অগ্নিমান্দ্য ও পাতলা দন্ত হইলে, বসচুর্ণ আফিম সহযোগে মধু ও ছুগ্ধ 
অগ্ুপানে ব্যবহার করা উচিত। যাহাদের দাস্ত পরিষ্কার হয় না, তাহাদের 
পক্ষে রসচুর্ণ আফিং সহ ব্যবহার্ধ্য নহে । কেবল মধু দ্বারা মন্দন*্করিয়া ছুগ্ধ 
অন্পানে ব্যবহার্য্য । 

ফিরঙ্গে_-পারদের ভাপরা | সংস্কৃতে বাহ! পূপ-প্রষোগ নামে অভি- 
হিত, চলিত কথায় তাহাকে ভাপবা কহে। ভাপরার নিষখ এই-_-একখানি 
খাটিগ্নার় উপর রোগীকে উপবেশন করাইবে এবং পরিষ্কার কাপডদ্বার। মশারী 
টায় প্রস্তত করিয়া, তদ্বারী রোগীর চতুর্দিকে এমনভাবে আচ্ছাদিত করিবে, 
যেন ওষধের ধূমু বহির্গত হইতে ন| পারে, অনন্তর নিধূম জলন্ত কাঠের কয়লার 
অগ্নি একখানি শরাতে রাখিরা, তদুপরি ওষধ নিঃক্ষেপ করিয়া খাটিয়ার 
নীচে রাখিবে ও রোগী উলগ হইয়। সর্বার্গে তাহার ধূম লাগাইবে, কিন্তু 
নাসারদ্ধ,, যুখ ও চক্ষ্বর বাহিরে রাখিবে। কারণ মুখ প্রভৃতি বাহিরে না 
রাখিলে, যখন ধূম উখিত হইতে থাকে, তখন এ ধূম অত্যধিক সঞ্চিত হইলে- 
সহপ। শ্বাস-বোধ হইয়। রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। ছুই একটী ঘটন৷ এই 
রূপ ঘটিয়াছে বণিয়াই ইহার উল্লেখ করিলাম। পূম.গ্রহণের পর ঘর্তম হইলে, 
শুঙ্ক কাপড়দ্বারা তাহ] মুছিয়া ফেলিবে। শীঘ্র আরামের জন্য ভাপরার উষধ 
বেশী লইবে না। পরিমাণ মত গ্রহণ করিবে। একবারে বেশী ব্যবহার না 
কৰিরা বব্ধং পরিমাণ মত লইয়া ২।১ দিন বেশী ব্যবহার করাই সঙ্গত। 
সাধারণতঃ ৩1৪ দিন ধম লাগাইলেই হয়। শুবে সন্দেহস্থলে ২১ দিন বেশী 
লাগাইলেও ক্ষতি নাই। তাপরা ফিরঙ্গরোগের প্রাথমিক ক্ষত হইতে দ্বিতীয় 
অবস্থায় যে পর্য্যন্ত এ বিষ বক্ত ও মাংসগত থাকে; অর্থাৎ অস্থি বা আত্যন্তরিক 


৮৫৬ আযুর্ধ্বেদ-শিক্ষা । 


যন্ত্রাদি আক্রমণ না করে, সেই পর্য্যন্ত উপকারী, কিন্তু. অস্থি বা আত্যন্তরিক 
যন্ত্রাদি আক্রান্ত হইলে, ভাপরার পরিবর্তে রসচূর্ণ ব্যবহার করাই উচিত। 
বদরাদিধূম, সিন্দুরাদিধূম ও রসাদিধূম এই তিন প্রকার ভাপরা ওঁষধ- 
প্রয়োগ প্রণালীতে লিখিত হইল । 

ফিরঙ্গে_-টোট.কী। অনেকের বিশ্বাস টোটকা ওধধ সেবন করিলে 
বা ক্ষতস্থানে লাগাইলে ফিরঞ্গ-বিষ নষ্ট হয়, কি আমরা এই দীর্ঘকাল 
পর্য্স্ত এ কথার কোন খিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাই নাই, বরং দেখিয়াছি 
টোটকা সেবন করিয়া ও লাগাইয়া আরোগ্যলাভের পরিবর্তে চিরদিনের 
জন্ট স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে । অনেকের বিশ্বাস যে ফিরঙ্গ ক্ষত আরোগ্য হইলেই 
রোগ আরোগ্য এবং ফিরঙ্গবিষ নষ্ট হয়, কিন্তু এই বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক, প্রগম 
অবস্থায় অন্ততঃ তিন চাবি মাস মশল্লার জল সেবন না করিলে, রক্ত পরিষ্কার 
বারোগ আরোগ্য হয় না। ক্ষতনাশক ওষধ প্রয়োগে কিছু দিনের জন্য 
ক্ষত শুষ্ক হইলেও পুনব্বার উৎপন্ন হয়। 

ফিরঙ্গে_অপকারী উধধ | ফিরগ্নরোগ আরোগ্য না হইলে রসায়ন 
ও বাজীকরণের কোনও ওষধ পুখক্‌ প্ররোগ করা কর্তব্য নহে, কারণ তাহাতে 
শুক্রবৃদ্ধি হইয়। কামপ্রবৃতি বর্ধিত হওয়াতে সঙ্গদের ইচ্ছা জন্বো। 

ফিরঙ্গে--সহবাস। ফিরঙ্গরোগাক্রান্ত ব্যক্তর ফিরঙ্গবিষ যাবৎ 


সমূলে বিনষ্ট না হয়, তাবৎ সহবাস এককালে পরিত্যাগ করাই বিধের । কারণ 
ফিরঙ্গ-বিষ পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীলোকের আর্তবেও অবস্থান করে, সুতরাং এরূপ 
দুষিত শুক্র ও শোণিতদ্বারা গর্ভপ্শার হইলে, তজ্জাত সন্তান সন্ততিও এ 
রোগে আক্রান্ত হইয়। থাকে । পরস্তু, গর্ভ সঞ্চার না হইলেও, সহবাসের ফলে 
&ঁ বিষ পুরুষ হইতে স্ত্রীদেহে ও স্ত্রীহইতে পুরুষের দেহে প্রবেশ করিবার 
সম্পূর্ণ স্তাবনা। 

একটা রোগীর বিবরণ। গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বর্ধিত হইবে, এই 
আশঙ্কায় আমরা এই গ্রন্থে এ যাবৎ কোনও রোগীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করি- 
নাই, কিন্ত ধাহার বিধরণ এস্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি, তাহার নির্ধন্ধ(তিশয় 
অনুরোধে বাধ্য হইয়া অনিচ্ছা সত্বেও লিখিত হইল। কুড়ি বৎসর পুর্বে 


উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিসা। ৮৫৭ 


ফিরঙ্গরোগাক্রান্ত। রমণীর সহবাসে ইহার ফিরঙ্গ হয়। জননেক্ট্রিয়ে ক্ষত হওয়ার 
কয়েক দিন পরেই বাম ও দক্ষিণ কুচকী ফুলিয়। উঠে ও ক্রমশঃ ফুল] এবং 
বেদন। বৃদ্ধি হইয়| ৩।৪ দিনের মধ্যেই তাহা বাগীতে পরিণত হয়। তখন লজ্জা 
ও গুরুজনের ভয় বশতঃ নানাবিধ প্রলেপ দ্বারা বাগী বসাইয়া দেওয়া হয় 
ও লিঙ্গের ক্ষতও শুষ্ক হইয়া যাপ়। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হওয়ার পর 
কোমরে বেদনা হয়, এ অবস্থায়ও যূলরোগের কোন ওুঁষধ ব্যবহার করা 
হয় নাই, কেবল বেদনার জন্যই নানা প্রকার তৈল মালিশ করা হয়। কিন্ত 
মালিশে সময় সময় বেদনার একটু লাঘব হইত মাত্র, মূল রোগের কোনই 
উপকার হয় নাই।* এই সময় হইতে সাধারণভাবে স্নান আহার চলিতে 
থাকে, মধ্যে মধ্যে ক্ষত হয় ও শুকাইয়| যায়, সাধারণভাবে উববও কিছু 
কিছু সেবন করা হয়, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উপকার হয় নাই। একটু সুখের 
বিষয় এই যে, বাল্যকাল হইতেই ইহার গ্রহণীরোগ ছিল বলিয়া ফিরঙ্গ হওয়ার 
পর হইতে ইনি কখনও কোনও প্রকার কুপথ্য সেবন করেন নাই। 

যাহা হউক এই তাঁবে ২৩ বৎসর অতিবাহিত হইলে, বামপায়ে গুল 
লওয়। হয়, কিন্তু গুল নির্দিষ্ট স্থানে দেওয়] হয় নাই বলিয়। কিয়দ্দিবস পরেই 
উহা হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ বেদনা বৃদ্ধি হইয়া এমন 
অবস্থা হইল যে গুল আর রাখিতে নাপারিয়া বন্ধ করিয়া দ্রিলেন। এই 
সময় হইতে ক্রমশঃ পেটের পীড়া, অক্ষুধা, আক্ষেপ ও শরীর-তার প্রবল 
হইতে থাকে, এবং এইভাবে অচিকিৎসায় ও কুচিকিৎসায় ইনি কষ্টের 
সহিত আরও ১০1১২ বৎসর কাটাইলেন, কিন্তু তৎপর তিন বৎসর যাবৎ 
একপ্রকার অচল হইয়াছিলেন, তখন প্রবল পেটের পীড়া, অত্যধিক আক্ষেপ, 
অত্যন্ত গাত্র-গুরুতা ও অনিদ্রা প্রভৃতি উপস্থিত হইল, ক্ষুধা একবারেই 
হইত না, যরৎ একবারেই ক্রিয়াহীন হইয়াছিল, বাপি পর্্যস্ত হজম হইত- 
না, বাতে অর্ধাঙ্গ আক্রান্ত হইয়াছিল, গাত্র গুরুতা এমন প্রবল ছিল যে, 
উঠিবা দাড়াইতেও অত্যন্ত ক্লেশ হইত, এক পা হাটিবার শক্তি ছিলনা, 
আক্ষেপ সর্বদাই হইত, এক মুহূর্তও বিরাম ছিল না, অবশেষে উহা হইতে 
ঝাকি বা ঝুইল এমন প্রবল হইয়াছিল যে, সর্বদাই পা হইতে মন্তক পর্য্যন্ত 
একটা! ঝাকি মারিত এবং যেন কেহ ঠেলিয়৷ ফেলিতেছে, এইরূপ বোধ 

৪$ 


৮৫৮: আয়ুর্বেবেদ-শিক্ষ। | 


হইত,নিঃশ্বাস ছাড়িতেও ক্লেশ হইত । মন্তকেএকটীঅনতিগভীর ক্ষতহইয়াছি ল, 
তাহা হইতে রক্তপৃয নির্গত হইত। এই সময়ে আমি তাহার চিকিৎসার জন্য 

আহুত হই এবং রস-চুপ? গ্রহনীশার্দুল, বাতনিহ্দন, পলাশাদিবটী প্রয়োগ 
করি, এইরূপে তিন চারিমাস যাবৎ চিকিৎসাদ্ধাবা' অনেক উপকার হইয়াছে, 

ফল যেরূপ হইয়াছে, তাহা অবস্থান্থুসারে অল্প নহেঃ তবে তাহার রোগ 

একবারে আরোগ্য হইবে ; সে আশা তাহারুও নাই ব৷ আমারও নাই। 


উপদংশ, লিঙ্গার্শ ও ফিরঙ্গরোগে- ওঘধ। 


নিচুলাদিলেপ । বাতিক উশদংশে স্ফোটক কৃষ্ণবর্ণ ও আরাবহুক্ত হইলে 

এবং তাহাতে অসহা বেদনা ও যন্ত্রণা প্রকাশ পাইলে, ক্ষতস্থান নিষপাতাসিদ্ধ 
জল বা ব্রিফলার কাথ দ্বারা ধৌত করিয়া এ স্থানে এই লেপ দিনে ২৩ বার 
লাগাইবে, রাত্রিতে প্রয়োগ নিষেধ । 

নিচুলাদি লেপ। হিজলবীজ, এরও-বীজ, যব $ গোধুম, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ দ্বতসহ 
মিশাইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া ক্ষত স্থানে প্রদান কঠিবে। 

গৈরিকাদিলেপ | পৈত্তিক উপদংশে স্ফোটক পীতবর্ণ হইলে এবং তাহা 
হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে ও এ স্থানে জাল! প্রকাশ পাইলে, নিমপাতা- 
সিদ্ধ জল বা ভূঙ্গরাজ রস অথব। নিম্বাদি কাথ দ্বার! ক্ষত স্থান ধোৌঁত করিয়া 
দ্বিনে ২৩ বার ক্ষতস্থানে এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু বাত্রিতে 
প্রয়োগ করিবে না। 

গৈর্িকাদি লেপ | গেরিমাটী, রসাঞ্জন, মন্তিষ্ঠা, ষষ্টিমপুং বেগারমূল, পদ্মকাষ্ঠ, রক্কচন্দন 
ও নীলন্ুন্দি) এই সকল দ্রবোর চূর্ণ শতধোঁত ঘ্ৃতে মিশ্রিত করিয়া তাহাদ্বার! প্রলেপ 
দিবে। 

পন্মাদিলেপ। পৈত্তিক উপদংশে স্ফোটক.পাঁতবর্ণ ও তাহ! হইতে ক্লেদ 

নির্গত হইলে এবং এ স্থানে জালা প্রকাশ পাইলে, নিষ্বাদি কাথ বা নিম- 
পাতাসিদ্ধ জলঘ্বার! ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিনে ২৩ বার এই প্রলেপ 
প্রয়োগ করিবে । রাত্রিতে প্রয়োগ নিষেধ। 

পল্লাদিলেপ। পদ্ম, লীলন্বন্দি, পনের যুণাল, শালছাল, অর্জুনছাল, বেতস ও যষ্টিমধুঃ 
গই সকল ভ্রবোর চূর্ণ সরড়াগে লইয়া নিত করঙঃ তাহাতে ঘৃত মিশা! প্রলেপ দিবে। 


উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা | ৮৫৯ 


দারুহরিদ্রোদিলেপণ শ্রৈশ্মিক উপদংশরোগে স্ফোটি ক বৃহদাঁকার শুক্ু- 

বর্ণ ও কওুযুক্ত হইলে, এবং লিঙ্গ ফুলিয়া উঠিলে ও স্ফোটক হইতে গাটশ্রাব 

হইলে, জয়ন্ত্যািকাথ হার! ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দ্রিনে ২৩বার এই প্রলেপ 
প্রয়োগ করিবে । রাত্রিতে প্রয়োগ নিষেধ । 

দারুহরিদ্রাদি লেপ। দারুহরিদ্রার ত্বক, শঙ্বনাভি, রসাগ্রন, ।লাক্ষা, গোময়ের রস, তিল- 

তৈল, মধু, ঘ্বৃত ও ছুষ্ধ ; এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া, মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে? 

শাললেপ। শ্নৈপ্মিক উপদংশরোগে স্ফোটক বৃহৎ, শুক্লবর্ণ কু 

যুক্ত এবং গাঢ় আ্াবুক্ত হইলে ও লিঙ্গ ফুলিয়া উঠিলে জয়ন্ত্যাদি কাথ বা 

ব্রিফলার কাথদ্বারা'ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিনে ২৩ বার এই প্রলেপ 


প্রয়োগ করিবে। ্ 
শাললেপ। শীল, পিয়াশীল, লতাশীল, বচ ও দারুচিনি, এই সকল দ্রব্য মদ্দ্বার! 
পেবণ ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়৷ অগ্রিতে ঈবৎ উষ্ণ করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে । 
রসাঞ্জনলেপ। রক্তজ উপদংশে স্ফোটকসকল মাংসবৎ তাত্রবর্ণ ব1 
কৃষ্ণবর্ণ হইলে এবং স্ফোটক হইতে ক্রেদ নির্গত ও স্ফোটকন্থানে দাহ প্রকাশ 
পাইলে, ক্ষতস্থান ভূঙ্গরাজের রস বা! 'নিম্বার্দি কাথত্বারা ধৌত করিয়া দিনে 
২৩ বার এই লেপ, প্রয়োগ করিবে? ইহা সর্ধধিধ উপদংশে উপকারী । 
রসাপ্তরনলেপ। রসাঞ্জন উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে, অনন্তর মধুসহ মিশ্রিত করিয়া 
প্রলেপ দিবে। 
নারস্থিলেপ । বাতিক, পৈত্তিক বা রক্তজ উপদংশে স্ফোটক বিভিন্ন 
বর্ণের হইলে এবং তাহাতে বেদনা, আব ও জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, নিমপাতাসিদ্ধ জল ব৷ ত্রিফলার ক্াথদারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিনে 
২।৩ বার এই প্রলেপ প্রদান করিবে। 
নরাস্থিলেপ। মহুষ্যের কপালের অস্থি চূর্ণ করিয়া তাহা ছ্বারা ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিবে। 
ইহা উপদংশের ক্ষত নিবারণের শ্রেষ্ঠ উবধ। 
সৌরাষ্ট্যাদ্ধল্পে । সান্িপাতিক উপদংশরোগে স্ফোটক সকল বিবিধ 
বরের লক্ষিত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, আব ও জালা থাকিলে এবং লিঙ্গ 
ফুলিয়া উঠিলে, ক্ষতস্থান ব্রিফলার কাথঘ্ারা ধৌত করিয়া দিনে ২৩ বার 
এই প্রলেপ প্রদান করিবে । 


৮৬৩ . আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা । 


সৌরাষ্্যাদ্য লেপ। সৌরাষ্ট্ যুততিকা, গেরিমাঁটী, তুতিভ্ম, হীরাকস, সৈদ্ধব, লোধ, 
রসাঞ্জন, হরিতাল, মনঃশিলা, রেণুকা ও এলাইচ ; ইহাদের সুক্ষচুর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া 
জলে মিশাইয়া প্রলেপ প্রদান করিবে । 


করবীলেপ । বাতিক,পৈত্ভিক বা সান্লিপাতিক উপদংশে স্ফোটকসকল 
কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ লক্ষিত হইলে এবং তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, জ্বালা, কলেদ ও 
আ্রাব থাকিলে, ভূঙ্গরাজের রস বা ত্রিফলার কাথন্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়। 
স্থানে এই প্রল্পে দিনে ২।৩ বার প্রয়োগ করিবে । 

করবীলেপ। করবীমূল উত্তমরূপে মর্দন করিয়া তাহাদ্বারা প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। 

জয়ন্ত্যার্দি কাথ | বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈম্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ 
উপদংশে “স্ফোটকসকল গাকিলে, এই ক্বাথদ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়! 
প্রলেপ প্রয়োগ করিবে; 


জয়স্ত্যাদি 'কাথ। জয়স্তী-পাঁতা সিদ্ধ করিয়া তাহাদারা ক্ষতস্থান ধৌত করিবে। 
এইরূপ করবী। আকন্দ অথবা সোন্দালপাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জলদ্বারাও ক্ষতস্থান ধৌত 
করা যাইতে পারে! 


্বর্জিকাগ্ চূর্ণ | নিঙ্গার্শরোগে লিঙ্গের উপরিস্থিত মাংসাঙ্ুর বর্ধিত 
হইলে এই ওষধ দিনে ২।৩ বার লাগাইবে। | 
র্জিকাদ্য চূর্ণ । সাজিযাটী, তুতে, শৈলজ, রসাগ্রন, সৌবীরাঞ্জন, মনশিলা ও হরিতাল, 
ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। 
নিশ্বাদি কাথ | পৈত্তিক বা রক্তজ উপদংশে ক্ফোটকসকল পীতবর্ণ 
এবং তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে, এই কাথদ্বার! ক্ষত্থান ধৌত করিয়! 
পূর্বোক্ত প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। 


নিম্বার্দি কাথ। নিমছালঃ অজ্ঞুনছণল, অন্বথছাঁল, কদমছাল, শালছাঁল, জাষছাল, 
বটছাল, বজ্ডুমুরাল ও বেতসছাল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৪ তোলা, জল এক 
/১ সের, শেষ এক পোয়া । বস্ত্রধগড বারা ছাকিয়া লইবে। 


পটোলাদি কাথ | বাতিক, পৈত্তিক, সান্লিপাতিক ব! রক্তজ উপদংশে 


বিভিন্নবর্ণের স্ফোটক প্রকাশ পাইলে এবং তাহাতে অসহা বেদনা, জালা যন্ত্রণা 
ও ক্লেদ-নির্গমন প্রভৃতি লক্ষিত হইলে ব৷ ক্ফোটকসকল পাকিয়া উঠিলে, এই 


উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা। ৮৬১ 


ক্কাথে শোধিত গুগ.গুলু *চাঁরি আনা ও হ্রীতকী, আমল! এবং বহেড়াচর্ণ 
সমভাগে মিলিত ।* আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে । ইহা! রক্ত ও 
কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। 
পটোলাদি ক্লাথ। পল্তা, কটুকী, নিষছাল, হরী তক্কী, আমলা, বহেড়া ও পদ্মগুড়,চী। 
এই সকল ভ্রব্য সমভীগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা ৷ 
নিন্বঘ্ধত। উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে জননেন্দ্ি়ে ক্ষত হইলে, অথবা 
ফিরঙ্গে বাগী পাকিলে, এই দ্বত বস্ত্রধণ্ডে মাখাইয়া ক্ষত স্থানে লাগাইবে। 
নিশ্বতৃত। প্রস্ততবিধি ?৯৬ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য। 
কোশাতকীতৈল | বাতিক, পৈত্তিক, প্লৈম্সিক, রূক্তজ বা সান্নি- 
পাতিক উপদংশে এবং ফিরঙ্গরোগের প্রথম অবস্থায় প্রাথমিক ক্ষত শুষ্ক 
হইতে বিলম্ব হইলে ও দ্বিতীয় অবস্থায় বিবিধ বর্ণের স্ফোটক এবং তজ্জনিত 
ক্ষত শুষ্ক না হইলে, এই তৈল ক্ষত-স্থানে লাগাইবে, সর্ধবাঙ্গে বা 
স্থানবিশেষে স্ফোটক প্রকাশ পাইলে, এই তৈল প্রয়োগ করিলেও সমধিক 
উপকার হয়৷ ॥ 
কোশাতকী তৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে । কন্কত্ব্য-_. 
তিতবিঙ্গা-বীজ, তিতলাউ-বীজ ও শুঠ; ইহাদের সমভাগে মিলিত /১ সের প্রাকার্থ জল- 
১৬ সের। বথাবিধি তৈল পাক করিয়াছাকিয়! লইবে। 
আগারধূমাদ্যতৈল ৷ বাতিক পৈতিক, শলৈগ্মিক, রঙ ও সান্ি- 
পাতিক উপদংশে ,এবং ফিরহ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় বিবিধ বর্ণের পীড়ক] বা 
ক্ষত প্রকাশ পাইলে, এই তৈল এ স্থানে প্রদান করিবে, সর্ধাঙ্গে বা স্থান- 
বিশেষে স্ফোটক থাকিলে ও তাহা হইতে পৃযাদি নির্গত হইলে, এই তৈল 
প্রয়োগ করিলে, পুয-ক্ষরণ নিবৃত্তি ও ক্ষত শুদ্ধ হয়। ফিরঙ্গের প্রথমাবস্থায় 
ক্ষতস্থানে লাগাইলে ক্ষত শুষ্ক হয়। 


আগার ধুমাদ্য তৈল। কটুতৈল /8 সের। যখানিয়মে মুচ্ছ পাক করিবে। কক্বদ্রব্য-- 

গৃহধুম ২1৩ রতি, হরিভ্রা ২১1/ আনা, মদ্য-বীজ ৩২৭৬৩ রতি | পাকার্থ--জল ১৯ সের! 
যখানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়! লইবে। 

জন্বাদ্যতৈল | বাতিক, পৈত্তিক, গ্লৈন্বিক, সাপাতিক বা রক্তজ 


৮৬২ আযুর্ধেদ-শিক্ষা। 

উপদংশে লিঙ্গনালে নানাবিধ স্ফোটক উৎপন্ন হইলে এবং ফিরঙ্গরোগের 
দ্বিতীয়াবস্থায় গাত্রে বিবিধ বর্ণের পীড়ক] প্রকাশ পাইলে, এই তৈল এ 
স্থানে প্রয়োগ কর! যায়, সর্ধাঙ্গে ব কোনও স্থানে স্ফোটক বা তজ্জনিত ব্রণ 
প্রকাশ পাইলে, এই তৈল মালিশ করিলে ক্ষত শুল্ক হয়। ধৃম-প্রয়োগ বা 
রস-প্রধান ওঁষধ সেবনাস্তে ক্ষতস্থানে এই তৈল প্রয়োগ করিবে। 


জন্বাদ্য তৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে। কক্কদ্বব্-_জাম- 
গাতা, 'বেতস-পাত1, আমলকী-পাঁতা, ডহরকরঞ্জ-পাঁতা, পন্মপাতা, নলীলন্বন্দি-পাতা, 
এলাইচ, আত্রবীজশাস, বষ্টিমধু, প্রিয়, লাক্ষা, কেলেকড়া, লোৌধ, রক্তচন্দন ও তেউড়ী, 
এই সকল জ্ব্য প্রত্যেকে ২ তোল! । ছাগীমুত্র ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া 
ছাকিয়া লইবে। 

শারিবাদ্য কাথ। বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ উপ- 

দ্ংশে এবং ফিরঙ্গরোগের প্রথম অবস্থায় প্রাথমিক ক্ষত ও দ্বিতীয়াবস্থায় সর্বব- 
শরীরে পীড়ক বা স্থানবিশেষে ক্ষত প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে 
প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে, ইহা রক্ত ও কোষ্ঠ পরিষ্কারক। ইহা! 
সেবনকালে মৎস্য, মাংস বর্জন করা কর্তব্য । 

শারিবাদ্য বাথ । অনস্তমূল, তোপচিনি, নিমছাল, কটুকী, পল্তা, গুলঞ্চ, ধনে ও 
ছাতিমছাল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শে ৮ তোলা । 


অম্ৃতাদ্ধি কাথ। বাতিক, পেত্তিক, নৈশ্মিক; সান্লিপাতিক বা রক্তজ 
উপদ্ংশে বিভিন্নবর্ণের স্ফোটক প্রকাশ পাইলে বা ক্ষত হইলে এবং প্রস্থান 
অসহা বেদনা, যন্ত্রণা বা ক্ষত ও তৎসন্নিহিত স্থান হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে 
অথবা ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় সমস্ত গাত্রে বিভিশ্নবর্ণের পীড়ক৷ লক্ষিত 
হইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ফিরঙ্গরোগের প্রথম 
অবস্থায়ও এই কাথ প্রয়োগে শীত ক্ষত শুদ্ধ হয় ও বিশেষ উপকার হয়। কিন্তু 
ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হয় না। 

অনৃতাদি কাথ। প্রস্ততবিধি ৭*১ পৃষ্ঠায় ষ্টব্য। 

বরাদিগুগগুলু। বাতিক, পৈততিক, রক্তজ ও সান্রিপাতিক উপদংশ- 

রোগে বিভিন্ন বর্ণের স্ফোটক উৎপন্ন হইলে অথবা ক্ষত হইতে ক্রেদ নির্গমন, 


উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা। ৮৬৩ 


অসহ বেদনা, যন্ত্রণা, জরভাব প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে ও রোগীর কোষ্ঠবন্ধ 
থাকিলে, কিম্বা ফিরঙ্গরোগের প্রথমাবস্থায় এই উধধ প্রত্যহ প্রাতে উদ্ণ 
জলসহ সেবন করিতে দ্রিবে ; ইহা! সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং ফিরঙ্গের রক্ত- 
দোষ দূরীভূত হইয়া থাকে । 


বরাদি গুগগুলু। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নিম, অর্জুন, অন্বথ, খদির, শাল ও 
বাসক, ইহার্দের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ধবচূর্-সমান শোধিত গুগ.গুলু লইয়া ঘৃতসহ মর্দন 
করিবে। মাত্রা ১ তোলা দান্ত পরিক্ষার না হইলে ২ তোলা! মাত্রার সেবন করাইবে। 


অনন্তাদ্যবলেহ | বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈগ্মিক, সান্লিপাতিক বা রক্তজ 


উপদংশরোগে রক্তের শোধনার্থ, অথবা ফিবরঙ্গরোগের প্রাথমিক ক্ষত এবং 
দ্বিতীয় ও তৃতীয়াবস্থায় পীড়ক ও স্ফোটকসকল হ্রাস এবং ক্ষত নিবৃত্ত হইলে, 
এই ওঁধধ শরীরের রক্তশোধনার্থ প্রতিদিন রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
ক্ষোটক বা! ব্রণের প্রবলাবস্থায় এই ওঁষধ সেবনে তাদৃশ উপকার হয় না। 
ফিরঙ্গের তৃতীয় অবস্থায় নাসা, কর্ণ, যুখ প্রভৃতি স্থানে ক্ষত প্রকাশ পাইলে, 
এই ওঁষধ প্রয়োগ করা আবশ্তক। অন্থপান- ছুপ্ধ। 
অনস্তাদাবলেহ। অনস্তমূল ১২০ দের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের! এই ক্কাথ 
ছাকিয়া পুনরায় পাক করিয়া ঘন হইলে, গুলঞ্চের পালো, শতমুলী, ভূমিকুম্মাণ্ড জীবক, 
ধষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকীকোলী, বষ্টিমধূং জীবস্তী, মুঙ্গাণী, মাষাণী, 
তেউড়ীষুল, কটুকী, হুরীতকী, আমলা, বছেড়া ও ছোটএলাইচ, এই সকল ভ্রব্যের চূর্ণ 
প্রত্যেকে ৪ তোল এ ক্বাথে প্রদান করিয়া হাতা ঘ্বার। পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিয়া মিশআিত 
করিবে। মাত্রা_॥* তোলা হইতে ১ তোলা । 
অন্তাদ্যপ্বুত। বাতিক, পৈত্তিক' শ্লৈম্মিক, সান্নিপাতিক-বা৷ রক্তজ- 


উপদংশরোগে রক্ত-শোধনার্থ এবং ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় 
অবস্থায় ক্ষত, পীড়কা ও স্ফোটক হাস হইলে কিম্বা অন্নযাত্র বিদ্যমান 
থাকিলে অথবা নাসিকা, বিশেষতঃ মুখ বা ওষ্ঠ।দ্রির ক্ষত পুরাতন হুইলে, 
রোগীকে এই গুঁষধ রুক্ত-শোধনার্থ উষ্ণছৃগ্ধের সহিত সেবন করিতে দিবে। 
রক্তদোষ জনিত বিবিধরোগে এই ওষধ সেবনে উপকার হয়। ইহা পুষ্টি ও 
বলবর্ধক। | 

অনভ্ভাদ্য ঘুত। গব্যঘূত /৪ সের। যথানিয়মে মুজ্ছণপাক করিবে। ক্কাখ্যজব্য--অনত্তমূল 


৮৬৪ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা। | 


/৮ সের; জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের | কক্কদ্রব্য-_অনস্তঘূন,“আমলকী, ভ্রাক্ষা, কাকোলী, 
ক্ষীরকাকো লী, শতমুলী, ছোট এলাইচ,বড় এলাইচ, ভূমিকুত্মাও, মৌলকুল, যষ্টিমধু; মুরামাংসী, 
হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সোণামুখী, গোক্ষুরবীজ, বিশ্বছাল, শোণাছাল, গান্তারীছাল, 
পারুল-ছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহৃতী, কণ্টকারী, গোস্ষুর, তালমূল, তেউড়ীমূল 
রাখালশসা, নীলমূল ও আলকুশী-বীজ ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা । যথানিয়মে ঘুত পাক 
করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ॥ তোলা । 

ভূনিম্বাগ্যঘূত। বাতিক, পৈত্তিক' সান্লিপাতিক বা র্জজ উপদংশে ও 


ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ব| তৃতীয়াবস্থায় বিবিধবর্ণের স্ফোটক ও ক্ষত 
প্রকাশ পাইলে অথব এ ক্ষত শুষ্ক হইলে, এই ঘ্বৃত রোগীকে সেবন 
করিতে দ্িবে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ফিরঙ্গরোগবশতঃ রোগীর নাপিকা, যুখ ও 
অন্তান্ত যন্ত্রে ক্ষত প্রকাশ পাইলে, ইহা সেবনে উপকার হয়। এই ঘ্বৃত পচন- 
নিবারক ও পিত্তনাশক। কুষ্ঠরোগেও ইহা সেবনে উপকার পাওয়া যায়। 
অন্থুপান-- উষ্ণছুগ্ধ। 
ভুনিম্বাদ: ঘৃত। গবাঘৃত /৪ সের | বখানিয়নে মুচ্ছণপাক করিবে । ক্কাথ্যন্রব্য_চিরতাঃ 
' নিমছাল, পল্তা, ডহরকরপ্র-বীজ, জাতীপত্র, খদির ও শাল ছাল; ইহাদের প্রতেযকে /১দের 
এবং হরীতকী, আমলা ও বহেড়া সমভাগে মিলিত /১ সের, জল ৬৪ ঘের, শেব ১৬ সের। 
কক্ষত্রব্য-_পূর্ব্বোক্ত সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়তে স্বৃতপাক করিয়া 


ছাকিয়া লইবে। 
ফিরঙ্গরোগে-_-পারদের ব্যবহার । 


রসচুর্ণ । ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীস অবস্থায় যে কোন 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহ! প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু ফিরঙ্গরোগে রক্তহীন, 
দুর্বল ও ক্ষীণকায় ব্যক্তিকে অথবা গণ্ডমাল! ও যন্মারোগীকে কিনব! 
অতিরিক্ত মদ্যপানাসক্ত ব্যক্তিকে ইহা প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। 
ফিরঙ্গরোগের তৃতীর অবস্থায় যখন অত্যধিক উদরাময় বা গ্রহণী উপস্থিত হয়, 
তখন রোগী অত্যন্ত রক্তহীন ও দুর্বল হইয়! পড়ে & অবস্থায় ইহা অতি 
অল্প মাত্রায় লইয়া আফিনের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে । ফলতঃ 
ধর সকল অবস্থায় অধিক লাল! নিঃসরণ হইয়া যাহাতে রোগীর ছূর্বলতা 
আরও বর্ধিত ন? হয়, ততপ্রতি তীক্ষু দুক্টি রাখিবে। ট্‌হা শিপু, বালক ও 


উপদংশ ও ফিরঙ্গঈ-চিকিৎসা। ৮৬৫ 


গর্ভবতী স্ত্রীকেও ব্যবস্থা কর|শ্যায়। ইহা স্বভাবতঃ তেদক, সুতরাং বহুদিন 
ব্যবহারে অধিক তেদ হইতে পারে, যদি এরূপ লক্ষণ উপহ্িত হয়ঃ তাহ] 
হইলে, উপযুক্ত পরিমাণ আফিম মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। প্রাথমিক 
ক্ষত, দ্বিতীয় অবস্থায় বর্তমান থাকিলেও, ইহা! প্রয়োগে শীদ্রই ক্ষত কোমল ও 
শুক হয়। দস্তমাঁট়ী যখন ঈষৎ স্ফীত এবং তাহার চতুষ্পার্থে লাল দাগ ও 
তাহ! টিপিলে কিন্বা স্বভাবতঃ তাহাতে বেদনা হইবে ও লালা নিঃসরণ অথব। 
ছেপ কিন্ব। থুথু নির্গত হইবে, তখনি উহা! বন্ধ করিয়া একট মৃদ্ধ বিরেচক 
উষধ প্রদান করিবে। স্বভ।বতঃ কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে না দিলেও চলে। এ 
অবস্থায় আটকষায়ের জলদ্বারা কুল্লি করিতে দ্রিবে। পরন্ত &ঁ অবস্থার 
পরিবর্তন অর্থাৎ রোগী স্বাভাবিক অবস্থ। প্রাপ্ত হইলে, পুনর্ধার প্রয়োগ 
করিবে । এইরূপে মধ্যে মধ্যে বন্ধ রাখিয়া এক ব২সর যাবৎ প্রয়োগ করা 
উচিত। রস-চূর্ণের সঙ্গে সঙ্গে একটি স্বর্ণ ও লৌহ ঘটিত উধ প্রয়োগ কর! 
সর্বতোভাবে কর্তব্য, তাহা হইলে রসচুর্ণ ভক্ষণ জনিত লালাত্র।ব প্রস্তুতি 
হইতে রোগীর দুর্বলতা উপস্থিত হইতে পারে না। পরন্ত উহা দ্বারা 


পারদের দোষও বিনষ্ট হয়। 

রসচুর্ণ। প্রযমতঃ ঘৃতকুমারী, রক্তচিতার মূল, ব্বক্তদর্মপ, বৃহ্তী ও ত্রিফলার ক্াথঘ্বারা 
তিন দিন পারদ মর্দন করিবে, পরে জলে পৌত করিয়া কাপড়ে ছাকিয়া! রৌদ্র শু করিবে । 
এইরূপে শোধিত পারদ ২ তোলা ও শড়ী & ?তালা! উত্তনর্নীপে মর্দন করিয়া নিশ্ন্দ্র করিবে। 
সাধারণতঃ ছুই দিন মদ্দন করিলেই নিশ্চন্দ হয়| 


রসচুর্ণের মাত্রা ও অনুপ।ন। ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও. 


তৃতীয় অবস্থায় কিন্ব। পৈতৃক ফিরঙ্গরোগে সন্তান আক্রান্ত হইলে ও স্ত্রীলোকের 
গর্ভাবস্থায় ফিরঙ্গের লক্ষণ লক্ষিত হইলে, রস-চুর্ণের ব্যবহার প্রশস্ত কল্প । 
মাত্রা পূর্ণবয়স্কদিগের পক্ষে অর্ধ বতি হইতে এক রতি। দশ বৎসর হইতে 
১৬ বৎসর বয়স্কদিগের পক্ষে সিকি রতি হইতে অর্ধ রতি, ৫ বৎসর হইতে 
১০ বৎসর বয়স্কদিগের পক্ষে সিকি রতি এবং & বৎসর বয়স পর্য্যস্ত ১ রতি। 
অবস্থাবিশেষে মাত্রা বৃদ্ধি করা যায়। অনুপান-স্তন্তপায়ী শিশুগণের পক্ষে 
স্তনছুপ্ধ ও মধু । অন্য সকলের পক্ষে হুগ্ধ ও মধু । রস-চুর্ণের সহিত আফিং 
মিশ্রিত করিতে হুইলে, উহ! রসচূর্ণের 8. উ বাট ভাগ মাঝআায় মিশাইরে। 
৬ 


৮৬৬ আযুর্বেবেদ-শিক্ষা । 


রপগুগ্‌গুলু । ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় অবস্থায় রোগীর গাত্রে বিভিন্ন 


বর্ণের পিড়কা প্রকাশ পাইলে এবং পিড়কা হইতে ক্রেদ নির্গমন, গাত্র-বেদনা 
ও জরভাব প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, অথবা প্রথম] অবস্থায় প্রাথমিক ক্ষত শুষ্ক 
ও ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হওয়ার জন্য এই গঁষধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
দ্বিতীয় অবস্থায় মুখে, নাপিকাত্যন্তরে ও তৃতীয় অবস্থায় শরীরের বিবিধ 
যন্ত্রে ক্ষত প্রকাশ পাইলে, ইহা অতি উৎকৃষ্ট ওধধ। এই ওধধ সেবন 
করিয়া! অতি সাবধানে স্নান আহার করা কর্তব্য; যে পরিমাণে অন্ন 
তোজন কর! রোগীর অত্যাস, প্রথমদ্দিনে তাহার এক চতুর্থাংশ অন্ন ভোজন 
করিবে ; দ্বিতীয়দিনে অর্দেক অন্ন ভোজন করিবে? তৃতীয়দিনে বার আনা 
পরিমাথে আহার করিবে। ইচ্ষু-গুড়সংযুক্ত ব্যঞ্জন ও মর ডাইল রোগীকে 
আহার করিতে দিবে। লবণসংযুক্ত ডাইল বা ব্যপ্রনতোজন নিষিদ্ধ, 
লবণের পরিবর্তে ইক্ষুচিনি, মশল্লার পরিবর্তে লবঙ্গ, সাজীরা, জীরা ও 
হিং প্রয়োগ করিবে। এই বটিক প্রত্যহ ছুই বেজ ছুইবারে ৪টী 
করিয়া সেবা । সর্বশ্ুদ্ধ ১৪ দিন, এই নিয়মে ভক্ষণ করিবে । এই উষধ 
যাহাতে দস্ত-সংলগ্র না হয়, তজ্জন্ত ময়দার টুলির মধ্যে রাখিয়া গিলিয়া সেবন 
কর! উচিত। অন্নুপান-হুগ্ধ। " 
রসগুগগুনু। শোধিত পারদ ১** রতি, ইক্ষুচিনি ৩* রতি, শোধিত মহ্িষাক্ষগুগ.গুলু 
৪** রতি ও গবাঘবত ১০০ রতি, এই সমুদয় একত্র মর্দন করিয়! ২০* শত বটী করিবে। 
ভৈরব রস] ফিরঙ্গবরোগের প্রথম অবস্থায় প্রাথমিক ক্ষত শুষ্ক ও 
ফিরঙগ-বিষ বিনাশের জন্য এবং দ্বিতীয় অবস্থায়” রোগীর গাত্রে বিভিন্ন- 
বর্ণের পিড়কা এবং পিড়কা হইতে ক্লেদ নির্গমন, জরতাব, গাত্র-বেদনা 
. প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
প্রত্যহ ইহার ৩টী বটী দমেবন করাইবে, চতুর্থদিন হইতে এক একটী বটী 
প্রয়োগ করিবে । এই নিয়মে ১৪ দিন এই ওঁষধ রোগীকে সেবন করাইবে। 
. এই ওঁষধ সেবন করাইয়া রোগীকে ইক্ষুচিনি ও অল্প ঘ্বতসংযুক্ত উষ্ণ অন্ন 
ভোজন 'করিতে দ্রিবে। জলপান ও জলম্পর্শ একেবারে নিবিদ্ধ। তৃষ্ণা 
উপস্থিত হইলে ইক্ষু ও দ্রাড়িমের রস রোগীকে পান করিতে দিবে ; মলত্যাগ 
জন্বে রোগীর উদ্চদ্লদ্বারা শৌচ রুরা ও ততক্ষণাৎ শু কাপড়দ্বারা জল 


উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা । ৮৬৪ 


মুছিয়া ফেলা উচিত । রৌদ্র, বায়ু ও অগ্নি-তাঁপ বর্জন কর! কর্তব্য। বর্ধা ব1 
শীতখতু এই ওষধ সেবন করিবার উপযুক্ত সময়। উধধ সেবন করিয়া মুখ 
আপিলে মুখ রোগের নিয়মান্থপারে তাহার চিকিৎসা করিবে। ওধধ সেবন- 
কালে পরিশ্রম, পথপর্ধযটন, ত/রবহণ, অধ্যয়ন, সহবাস ও দিবানিদ্রা পরিভ্যাগ 
করা উচিত। কপূরাদি সুশদ্ধি জ্াদ্বার। পান চর্বগ করিতে দিবে এবং 
যাহাতে কফ নষ্ট হয় অথবা বায় ও পিত্ত বর্ধিত না হয়, এপ ক্রিয়া! 
করিবে । লবণ, অস্দ্রবা, দিবা-নিদ্া, রাত্রিজাগরণ, স্ত্রীলোকের মুখদর্শন 
পর্ধ্ন্ত বন্ধ কত্রা কর্তব্য। এইরূপ নিয়মে ১৪ দিন ওঁধধ সেবন করা হইলে, 
উষ্ণজলে স্নান ও জাঙ্গল-প্রাণীর মাংপরস আহার করিতে দিবে, যে পর্য্যন্ত 
শরীর পূর্ববৎ স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্ত না হয়, তাবৎ ব্যায়াম বা শারীরিক 
পরিশ্রম নিষিদ্ধ। অনুপান- হুগ্ধ। 

রব রল | শোধিত পারদ ১০* রতি ও ইক্ষৃচিণি ৩০০ রতি, এই উন্তয় দ্রব্য লৌহপান্ত্রে 
নিষের দণ্ড দ্বার ১ প্রহর মর্দন করিয়া উহাতে শ্বেত খপ্দিরচূর্ন ১** রতি প্রদান. করিয়া 
২০্টী বটিকা। প্রস্তুত করিবে; এবং গোধুম চূর্ণ সহযোগে রাখিয়। দিবে। 

রসশেখর | ফিরঙ্গরোগের প্রাথমিক ক্ষত অবস্থায় ও দ্বিতীয়াবস্থায় 

রোগীর সর্বশরীরে পিড়ক1) ব! ক্ষত হইলে এবং নাসিকা, মুখপ্রসৃতি স্থানে: 
ক্ষত ও তজ্জন্য বেদনা থাকিলে, অথবা ক্ষতস্থান হইতে ক্লে নির্গমন বা. 
অন্যান্ত লক্ষণসকল প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ রক্তহুষ্টিহেতু রোগীর যরুৎ 
অত্যধিক পীড়িত, অগ্নি দুর্বল ও দাস্ত পাতলা হইলে, রোগীকে প্রত্যহ 
সন্ধাকালে ইহার ২টী বটিকা সেবন করিতে দ্িবে। ইহা সেবন করিয়া 
রোগীর অতি সাবধানে স্নান আহ।র করা কর্তব্য । অস্্রব্য, দধি, মত্ন্ত, মাংস 
ও ফল ভক্ষণ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া পৃক্বোক্ত তৈরযরসের নিয়মান্থসারে- 
পথ্য কর] উচিত। অন্ুপান-_ছুগ্ধ । 

রসশেখর। পারদ ২ রতি ও আফিং ১২ রতি, এই ছুইটা দ্রব্য লৌহপাত্রে 
, ্লাখিয়। নিশ্বদণ্ড দ্বারা তুলশীপাতার রসে মার্ড়বে, অনস্তর তাহার সহিত হিঙ্ুল ২ রক্ছি 
মিশ্রিত করিয়া পুনর্বার তৃলসীপ।তার রসে মর্দন করিবে? পশ্চাৎ জয়িত্রী, জায়ফল; 
খোরাসানীষমাঁনী ও আকরকরা, ইহাদের প্রত্যেকের ৩২ রতি এবং সকলের দ্বিগুণ 
খদ্দির উহার সহিত মিশ্রিত ও তুলসীপাতার রদ দারা মর্দন করিয়া চণকাক্কৃতি কটা 
করিবে। 


৮৬৮ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা। 


রসচূর্ণ-মর্দন | রসচুর্ণ যে অবস্থায় সেরনের ব্যবস্থা করা যায় সেই 


অবস্থায় মর্দনের ব্যবস্থাও করা যায়। মাত্রা একই । কিঞ্চিৎ চাউলমুগরার 
তৈল সহযোগে একবার ১০। ১৫ দিনের মলম প্রস্তত করিয়া বগলে বা! 
কুচফষিতে দুইবেল! মালিশ করিতে হয়। মলম গাঢ় করিবার জন্য কিঞ্চিৎ 
মোম মিশ্রিত করিয়৷ লইবে। | 
ফিরঙ্গগোগে-পারদের ভাপরা । 


বদরাদিধুম | ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় রোগীর সমস্ত গাত্রে 


পিড়ক1 এবং দ্বিতীয় অবস্থার অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ধুম সর্বাঙ্গে 
লাগাঁইবে; এই ধূষ, ক্রমান্থম ৪1৫ দিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রয়োগ করা 
কর্তব্য। ফিরঙ্গরোগের প্রথম অবস্থায় ক্ষত শুষ্ক ও ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হওয়ার 
জন্য ইহা! প্রয়োগ করা যায়। এই ধূম যাহাতে সর্বাঙ্ে লাগে, এইরূপ 
ভাবে রোগীকে উপবেশন করাইবে ৷ ধূম প্রয়োগে ঘর হইলে, শুল্ক বস্তার! 
মুছিয়া ফেলিবে। এই ওউধধ ব্যবহার করিয়া অতি সাবধানে থাক] কর্তব্য ; 
শাক, অল্প, দধিঃ তৈল-মর্দন ও তৈল-গক ব্যপ্জন এবং ফল-তক্ষণ প্রতৃতি 
একবারে পরিত্যাজ্য ৷ উষ্ণ্গলে গাত্র ধৌত এবং ঘ্বতপক মুগ বা বুটের ডাইল 
ও অন্নতোজন করা কর্তব্য । 

বদরাদি ধুম। কুলের ছাল, আকন্দমূলছাল, আপাঙমূল, বাঁমনহাটী ও বিশুদ্ধ হিল, 
ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোল! লইয়া মিশ্রিত করিবে, অনন্তর নিধুমি কাষ্ঠের কয়লার 
অগ্নিতে প্রদান করিয়া এ ধুম সর্ববাঙ্গে লাগ: ইবে | 

- সিন্দুরাদিধূম | ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়বস্থায় রোগীর সর্ধাঙ্গে বা 


স্কানবিশেষে পিড়কা উৎপন্ন হইলে, এবং & পিড়ক! হইতে ক্লেদ নির্গমন) 
অসহ জালা, সর্ববশরীরে বেদনা ও জর-বোধ প্রস্থৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, 
রোগীর গানে এই ধৃম প্রাতে ও সন্ধ্যায় লাগাইবে। যে পর্য্যন্ত স্ফোটক 
হইতে ক্লেদ নির্গমন দুরীভূত ও শ্ফোটক শুষ্ক ন! হয়, তাবৎ এই ক্রিয়া 
ফরিবে। ফিরঙ্গরোগের প্রথম অবস্থীয় ক্ষত শুষ্ক ও ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হওয়ার 
জন্ত ইহা প্রয়োগ করাযায়। ধৃম প্রদানকালে রোগী বন্ত্রবেষ্টিত হইয়া? 
এই ধৃষ সর্বাঙ্গে লাগাইবে। এই উঁধধ ব্যবহার করিয়া, শাক, অল্প, দধি। 


উপদংশ ও ফিরঙগ-চিকিৎসা। ৮৬৯ 


গাত্রে তৈল-মর্দন, ফল-তক্ণ ও তৈল-পক ব্যঞ্রন প্রভৃতি পরিত্যাগ এবং 
উঞ্ণজল দ্বারা গাত্র-ধৌত করিবে। 
সিন্দুরাদি ধূয। উৎকৃষ্ট রসসিন্দুর, শোধিত পারদ, তুতে হরিতাল, যনঃশিলা, মুদ্রাশঙখ্ঃ 
বিট.লবণ, সোহাগার খৈ, শ্বেত আকন্দের মূল ও মরিচ? ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ৭* আনা 
এবং হিঙগুল ১/* তে।লা ; এই সমুদয় একত্র করিয়া ঘ্বৃতে মর্দন করিবে, অনন্তর নিধুি 
কাষ্ঠের কয়লার অগ্রিতে প্রদান করিয়া সর্বাঙ্গে ধুম লাগাইবে। 
রসাদিধুম | ফিরঙ্গঞ্জোগের প্রাথমিক ক্ষত শুষ্ধও ফিরঙগগ বিষ নষ্ট হও- 


যার জন্য অথবা ফিরগ্গের দ্বিতীয়াবস্থায় গাত্রে বিবিধবর্ণের পিড়কা ও ক্ষত, 
ক্ষত হইতে ক্রেদরনির্গঘন, জ্বরভাব ও বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, 
এই ধূম রোগীর সর্বাঙ্গে লাগাইবে। ইহা গলিত কুঠরোগেও উপকারী । 

রসাদিধুম। শৌধিত পারদ, বঙ্গ, খদির, হরীতকী ভস্ম, কচি কলার ফুলভম্ম ও সুপারী- 
ভম্ম, ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোল] এবং হিঞুল, হরিতাল, গন্ধক, তৃতে, পণ্াকাষ্ঠ, সরলকাণ্ঠ, 
শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, দেবদাকু, ধকমকাষ্ঠ ও নাগেশ্বর; ইহাদেনর প্রত্যেকের চুর্ণ 1* আনা। এই 
সমুদয় চূর্ণ একত্র কিয়া একটি লৌহপাত্রে লৌহদপ্ডারা আমরুলের রস, তুলসীপাত্বার 
রস এবং পুরাতন গুড় ও ঘৃতসহ ক্রমান্বয়ে মর্দন করিয়। ৬টী বটি প্রস্ততি করিবে। এই ব্টা 
অগ্নিতে প্রদান করিবে । ্ 

পারদ ব্যবহারে__মুখরোগ । ধুমপ্রয়োগে বা বসচূর্ণ বেশী মাত্রায় 

অর্থাৎ ২রতি হইতে ৪ রূতি পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিলে,মুখ আইসে, তখন মুখফোলা। 
দাতের মাটী স্ফীত হওয়া বা দস্ত-মূল হইতে রভভ্রাব ও মুখ হইতে লাল! 
নিঃসরণ প্রভৃতি মুখরোগের উপসর্গ উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় বক্ষ্যমান 
মুখরোগের চিকিৎসার ন্যায়,তাহার চিকিৎসা করিবে। সাধারণতঃ আটকষায়ের 
জলদ্বারা কুলি করিলেও রোগ প্রশমিত হয়। আট কবার যথা-_-আঁম-ছাল, 
জামছালি। যঙ্ডড়ুমুর-ছাঁল, বটছাল, বকুল-ছাল, আমলকী ছাল, হরীতকী ও 
অন্থথছাল ; এই ৮টী দ্রব্য সভাগে যিলিত ৪ তোলা, জল ৬৪ তোলা, শেষ 
১পোরা। এই জলঘ্বাবা দুই বেলা ছুই বার করিরা কুলি করিবে । 


ফিরঙ্গে__মশল্লার জল। 
নিম্বাদিক।থ। ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় :ও তৃতীয় অবস্থায় 
প্রত্যহ ছুইবার এই ক্কাথ সেবন করিতে দিবে । ইহ! রোগের প্রথম অবস্থায় 


৮৭০ আযুর্বেদ-শিক্ষা। 


প্রয়োগ্ন করিলে, বাগী ও দ্বিতীয় অবস্থার লক্ষণ উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা বিলুপ্ত 
হয়। রোগ আরোগ্য হইলেও কিছুকাল সেবন করা উচিত। প্রথমাবস্থ।য় 
তিন চারি মাস ব্যবহার না করিলে বিষ সমূলে নষ্ট হয় না। রসচূর্ণ ব্যবহারের 
সঙ্গে ব্যবহার করিলে, অথবা পারদঃষ্ট রোগীকে সেবন করাইলে পারদের 
দোষ নষ্ট হয়। কিন্তু তৃতীয় অবস্থায় ফিরঙ্গজনিত উদরাময়ে ইহা সহ হয় 
নী, কারণ ওবধের দ্রব্যগুলি অত্যন্ত পিত্ববদ্ধক ও বিরেচক। 

নিশ্বাদিকাথ। নিমছাল, দেবদারু, দারুহরিজা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, গল্তা, তোপ- 
চিনি, রেউচিনি, চিরতা, বষ্টিমধু, সাঠিফরাস. কালাদানা। রক্তচন্দন, কাবাবচিনি, গুলঞ্চ 
ও বাসক-ছাল; ইহাদের প্রত্যেককে এক আনা (ছয়বতি ) এধং কুমরিয়] কাঁটার মূল ও 
অনন্তমূল প্রত্যেকে অর্দ তোলা, জল ৩২ তালা, শেষ ৮ তোলা। কুমগ্িয়া কাটার মূলের 
অভাবে সালসার শিকড় অদ্ধ তোল বা! অনস্তযূল ১ তোলা দেওয়া যায়। একবেলা গুণ 
মাত্রায় প্রস্তত করিয়া ছুই বেলা দেবন করা যাঁয়। দাস্ত পরিষ্কার না হইলে, তেউড়ীচুর্ণ, 
সোণামুখী, সোন্দালের শান বা'জর্গীহরীতকীচুর্ণ চারি আন! বা দ্ধ ভোলা যেখন সহা 


হয় প্রক্ষেগ দিবে। 
অনন্তান্যকাথ | কিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় এই 


ক্কাথ প্রযোজ্য । প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ 'করিলে বাগী ও দ্বিতীয় অবস্থার 
লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে না। প্রথম অবস্থায় নিয়মস্থ রহিয়া দুই তিন 
মাস সেবন করিলেই ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট ও শরীর সুস্থ হয়। 'তৃতীয় অবস্থায় 
নানাবিধ চর্মরোগ ও বাত নষ্ট করে। স্বগয় ৬ গঙ্গাপ্রপাদ সেন কবিরাজ 
মহাশয় ফিরঙ্গরোগে ইহা প্রার়শঃ প্রয়োগ করিতেন, আমরাও বহুক।ল যাব 
প্রয়োগ করিরা ইহার সুল প্রত্যক্ষ করিয়াছি । ২০ বৎসর পূর্বে ধাহাদিগকে 
সেবন করাইয়।ছি, তাাহ।দের শরীর অগ্ভাপি সুস্থ আছে, ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় 
ব! তৃতীয় অবস্থার কোন লক্ষণ কদাপি প্রকাশ পায় নাই, ব। তাহাদের 
সন্তান সম্ততিগণ এই রোগে আক্রান্ত হয় নাই। আমর! দৃঢ়তার সহিত ইহ 
ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিই। রোগীর পুর্ব হইতে গ্রহণী বা উদরাময়্ 
বিদ্যমান থাকিলে অথবা তৃতীয় অবস্থায় উদরামর বা গ্রহণী হইলে ব্যবহার্য 
নহে। কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায়ই প্রযোজ্য । ইহ] রক্ত-পরিষ্কারক, বল ও 
পুষ্টিবর্ধক এবং ফিরঙ্গ-বিষ ও পারার পৌষ নষ্ট করিতে অদ্ধিতীয়। বিলাতী 
সালসা অপেক্ষা ইহ! সমধিক শক্তিশালী | 


উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা । ৮৭১ 


অনস্তাপ্তক্লাথ। অনগ্তমূল, তৌপচিনি, সাচিফরাস, গোয়ে কম্‌, যষ্ঠিমধুং কলম্বা, তেঞ্জোবল, 
আটমোরা, গোলাপফুল, বীজবদ্ধ, বিভিদানা, কাল[দানা, হরীতকী ও সোন্নাইল, ইহাদের 
প্রতোকে %* আনা এবং কাবাবচিনি,অ[করকরা, রেউচিনি ও পৌনামূখী ) ইহাদের প্রত্যেকে 
এক আনা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তেলো। দ্বিগুণ পরিমাণে ওউুষণ জইয় দ্বিগুণ জলে সিন্ধ 
করিয়া! ১৬ তোলা থাকিতে নামাইয়। ছুইবেলা সেবন করা যায়। অনস্তমূলাদি আঠারটি 
ভ্রব্যের প্রতোকে দেড় আন! হিসাবে লইয়া বাকী পাঁচ আনা! সালসার শিকড় মিশাইলে 
বধ অধিকতর ফলপ্রদ হয়। 


কিরাতাদিকাথ | ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীর ও তৃতীয় অবস্থায় 
যে কোনও লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ প্রাথমিক ক্ষত, পিড়কা বহির্গমন, 
তালুক্ষত। অক্ষুধা, অগ্রিমান্দ্য, উদরাপ্রান, অনিদ্রা, কোষ্ঠকাঠিন্; নানাবিধ 
বাত, বক্তান্নতা, দুর্বলতা, বুক ছুর্‌ ছুর্‌ করা, আক্ষেপ, গাত্র-গুরুত!, এবং 
রক্ত ও মাংসাদি ধাতু-ও আভ্যন্তরিক যন্্রাদি আক্রান্ত হইলে ও বিষাক্ত 
মেহরোগ বিগ্কমান থাকিলে, ইহ! অতি উপকারী ।' ইহা শারীরিক বল ও পুষ্ট 
বৃদ্ধি করিতে অদ্ধিতীর, কিন্তু গ্রহণী বা! উদরাময় সত্ে প্রয়োগ নিষেধ। 
কিধাতাদিকাথ। চিরতা, দেবদারু, গেয়েকম্‌, সাচিফরাস, তোগচিনি, আকরকর।, 
দকুচিনি, তেজপত্র, শ্ঠ। বড, আটযোরা, বষ্ঠিঘধু, জটা মাংসী, কলম্বা, ঝাবাবচিনি, ইন্দ্রযধব, 
বিদ্ঙ্গ, পিপুল, জঙ্গখহরীতবী, গেঠেলা, যনানী, দারুচিনি, যৌরী, পিপুল, মরিচ, সোম- 
রাজীবীজ, বড়এলাচি, লবঙ্গ, গজপিপুল, শালপাণী, চাকুলে, অশ্বগঞ্ঝা, নিমছাল, বেলছাল, 
রেউচিনি, সোণামুখী, গোক্ষুর, রক্ত চন্দন, গোলাপফুল, পুনর্ণবা, কটপণি, ভেরেগডার মুল, 
বেড়েলা, গুল, দেবদীরু, বচ, সোন্দালের শীদ, জঙ্গীস্বরীতকী, সালসার শিকড় ও অনস্ত- 
মূল; এই সকল ব্রব্য এত্যেকে সঘভাগে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । ইহাকে 
চোয়াইয়া লইলে, তাহাকে চোয়ান মশল্লীর জল কহে। চোয়াইতে হইলে উহাদের প্রত্যেকে 
১ তোলা কুটিত করিয়া আট সের জলে একদিন ভিজাইয়] রাখিয়া পরদিন বকযস্ত্রে চোয়াইয়। 
ছুই সের জল গ্রহণ করিবে | যাত্রা ছুই তোলা ॥ প্রত্যহ ছুইবার সেব্য। 


লবঙ্গাদিকাথ | কফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যে কোন 
অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু গ্রহণী বা উদরাময় থাকিলে 
প্রয়োগ নিষেধ । 


: "লবঙ্গাদিকাথ। লবঙ্গ, দারুচিনি, বড় এলাইচ, তেজপত্র, তেজোবল, তোপচিনি, মৌরী, 
অশগন্ধা, যষ্টিমধু দেবদারু, চিরতা, নিমছাল, দারুহরিদ্রা। রক্তচন্দন, গোলাপফুল ও রেউচিনি 


আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা | 


ইহাদের প্রতোকে এক আনা এবং অনস্তমূল অর্থ তোল! ও পাঁলসার শিকড় অর্ধ তোলা, 
জল ৩২ তোলা, শেন ৮ তোলা । উইকে চোয়াইয়া লউলে চোয়ান মশল্লার জল কছে। 
চোয়াইতে হইলে উক্ত ৯৬ জবোর প্রতোকে ২ তালা এবং অনস্তমূল ৮ তোলা ও সালসার 
শিকড় « তোলা, কুট্টিত করিয়া পূর্বর্দিন ভিজ্াইয়া রাখিবে, পরদিন বকষস্ত্রে চোষ়াইয়া 
দেড়সের জলগ্রহণ করিবে। 
হালুয়া | ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় প্রবল প্রকোপ হ্রাস- 
হইলে, অথচ অন্তান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ইহা রোগীকে সেবন করিতে 
দিবে, কিন্ত উদ্রাময় বা গ্রহণী বিদ্যমানে সেবন নিষেধ । ইহ! রক্ত পরিষ্কারক 
এবং বল, পুষ্টি, শুক্র, রক্ত ও জীবনীশক্তি বর্ধক । অন্ুপান-_ছুগ্ধ। 
হালুয়া | €গ।লাপফুল, সাচিফরাস, রেউচিনি, কলম্া, জালাদানা, সোণামুখী, তোপচিনি, 
আকরকরা, বাদাম, অশ্বগন্ধ1, দেবদারু, শালেনমিত্রী, বিহিদান।, চাউলমূগরার শাস, অনন্ত 
মূল ও শালসার শিকড়; ইহাদের প্রতোকের চূর্ণ ১ তোলা, ঘ্বত ৪ তোলা,গব্যহুদ্ধ ৩২ তোলা! 
ও চিনি ৩২ তোল।| প্রথমতঃ দুর্ধের সহিত চিনি গুলিযা ছ|কির়া লইবে, পরে ঘ্বৃত কটাহে 
স্বাখির] মু জগ্নি সম্ভাঁপে জ্বাল দিবে ও দ্বৃত পাক হইলে চিনি মিশ্রিত দগ্ধ তাহ।তে নিক্ষেপ 
করিবে, অনন্তর কিঞ্চিৎ গাঢ় হইলে চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে ও বধন দেখিবে জল রহিত হইয়া 
গাঢ় হইয়াছে, তখন নানাইরা ঘ্বৃতপাত্র রাখিবে। জল পাকিতল পচিবার সম্ভাবনা । 
আনারখর পাক হইলে গুণহীন হয়। অতএব সাবধানে পাক করিবে । শাত্রা-অর্দ 
তোলা হইতে এক তোলা। 


_ উপদংশ ও ফিরঙ্গে__ত্রয়-চিকিৎসা। 
লাক্ষাদিকাথ | উপদংশরোগে বা ফিরঙ্গরে৷গের প্রথম ও দ্বিতীয়া 


বন্থায় কুচ.কি ফুলিয়! উঠিলেঃ এই প্রলেপ কুচকিতে প্রয়োগ করিবে ] 
লাক্ষাদিলেপ। প্রস্ততবিধি ৭৯৫ পৃষ্ঠায় দরষ্টবা। 
হরীতক্যাদি কাথ । উপদংশরোগে বা ফিরঙ্গরোগের প্রথম ও 
দ্বিতীয়াবস্থায় কুচ.কি কুলিয়া উঠিলে ও তাহার সহিত জবর, কে।ছৰদ্ধতা প্রভৃতি 
উপসর্গ বিগ্যমান থাকিলে, এই কাথ বে]গীকে সেদঝ করিতে দিবে । 
হরীতক্যাদি ক্কাথ। প্রস্ততবিধি ৭৯৬ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য 
বাণী বসাইউব।র জন্ত গন্ধবিরজার প্রলেপ মথব। মধু ও চুণ মিশ্রিত করিয়া 
প্রলেপ দেওয়া যায় । তডুপরি তিপি বা মপিনার পুর্টিন.দিলে আরও ভাল 
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হয়। তিপির পুল্টিসে পাকীাইবার এবং বসাইবার উত্তয় শক্তিই বর্তমীন,__ 
যেটা পাকিবার পাকে ওযেটী বসিবার বসে। তিপসি খোলায় করিয়! 
আগুণে অল্প ভাজিয়া গরম থাকিতে চূর্ণ করিয়া জল মিশ্রিত করিবে 
ও পুনর্বার আগুণে গরম করিয়া বন্ত্রখণ্ডের একপ্রান্তে স্থাপন পূর্বক 
অন্ত প্রাপ্তঘারা আবৃত করিয়। বাঁগীর উপবে রাখিয়া! বন্ধন করিবে? পুল্টাস 
ঠাণ্ডা হইলে, পুনর্ধার আর একটা প্রস্থত করির! প্ররূপে লাগাইবে, এইরূপে 
যাব না বসে বা পাকে, তাবৎ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ কর! কর্তবা। পুল্টিসে 
ফোড়া পাকে: চতুগ্পার্খস্থ পূ ও ক্লেদ একস্তানে সঞ্চিত হয় এবং ফোঁডার 
উপরিস্থ চর্ম পাঁতল হয়। এমন কি অনেক স্থলে পুলটাপের গুণে অনেক সময়ে 
অন্যান্য ফোড়৷ স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়। যার। কিন্তু চামড। পুর হইলে, অনেক 
সময় বিদীর্ণ হইতে বিলম্ব হয় ব| বিদীর্ণ হয় না। কিন্তু ফিরঙ্গজনিত বাগী 
স্বয়ং বিদীর্ণ হওর়। দূরে গাকৃক সহজে পাকেই নাঞ সুতরাং স্বয়ং বিদীর্ণ 
হইবে, এই জন্য অপেক্ষ] কর! শ্রেয়ন্গর বা বুদ্ধিমানের কার্ধ্য নহে । এ অবস্থায় 
অন্ত্র-চিকিৎসঁর আশ্রয় গ্রহণই কর্ভব্য, কারণ বিলন্ষে মধ্যস্থ রস বা পুষ গাঢ় 
হইলে অন্যদিকে গমন করে ও নালীহর | পুলটীসের কাধ্য প্রলেপ দ্বারাও 
হইতে পারে, যে, সকল দ্রব্য সাধারণতঃ পিচ্ছিন্প, তাহা বাটিয়া একটু ঘ্বত 
মিশিত করত নরয কলার পাতার রাখিয়া গরম করিয়। পুনঃপুনঃ প্রলেপ 
দিলেও ফোড়া পাকে,_চহুদ্দিকস্থ পৃ একর হয় ও স্বয়ং বিদীর্ণ হয়। 
মাষকলাই, খেসারীবর দাইল, শিমুলের ছাল, বেড়েলার পাতা, পুইগাছের 
পাতা ও ঘ্বৃত, লাল *জবাফুল, তেঁভুল ও গত, তোকমাৰি এবং অন্যান্ত যে 
সকল দ্রব্য পিচ্ছিল, তাহাদেরই এ সকল গুণ আছে। কোঁড়ার চতুর্দিকে 
প্রলেপ দিবে, কিন্তু মুখে দিবে না, মুখে ফোঁড়া বিদীর্ণ হওয়ার উষধ একটু 
পুরু করিয়া লাগাইবে। শিষুলের কাট। ঘপিয়া ফোড়ার মুখে লাগাইলে, 
ফোড়া ফাটিয়া! যায়, গোরুর দাত ঘপিয়! লাগাইলে খুব শীঘ্ত ফাটে, পাররার 
টাটকা বিষ্ঠা, খেসারির দাইলবাট। প্রভূতিরও ফোড়া বিদীর্ণ করিবার শক্তি 
আছে। অনন্তর বিদীর্ণ বা অস্ত্র করা হইলে, নিশ্বদ্বত স্প্প ও পরিষ্কার 
বন্্ধণ্ডে মাথাইয়! ক্ষতমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া পুথক্‌ বন্ব দ্বারা! বাদ্ধিয়া 
রাখিবে। এইরূপে ক্ষত শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত দিনে দুইবার নিষপাতা সিদ্ধ 
৪ 


৮৭৪ আয়ুব্বেদ-শিক্ষা। 


জলে ক্ষত ধৌত করিবে ও নিন্বদ্বত বন্ত্রখণ্ডে মাখাইয়। তন্দার ক্ষতস্থান 
বাদ্ধিয়া রাখিবে। 


উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে-_জ্বর-চিকিৎসা। 


ভূনিন্বাদিকাথ ৷ বাতিক, পৈত্তিক, শ্নৈম্মিক, সান্লিপাতিক ব| বক্তজ 
উপদংশে কিম্বা ফিরঙ্গরোগের প্রথম বা দ্বিতীন্র অবস্থায় ক্ষত বা পীড়কাজনিত 
জ্বর প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই কাথ সেবন করিতে দ্দিবে, ইহা সেবনে 
ফিরঙ্গজনিত জ্বর বিনষ্ট ও ক্ষত শুদ্ধ হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হয় না। 

ভূনিম্বাদি কাথ। চিরতা, বাঁক ছাল, কটুকী, পল্তা, হরীতক্কী, আমলা, বহেড়া। 

রক্তচন্দন ও নিমছাল $ এই সকল দ্রব্য সযভাগে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা ॥ 

অম্বতাদিকাথ | বাতিক, পৈত্তিক, সান্লিপাতিক ও রক্তজ উপদংশ- 
রোগে অথবা ফিরঙ্গরেৌগের প্রথম ব] দ্বিতীয় অবস্থায় ক্ষত বা পিড়কাজনিত 
জর প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে, ইহা! ব্রণ- 
রোপক এবং ক্ষত সংশোধক, কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট করিতে সক্ষম নহে। 


অমতাদি কাথ। প্রস্ততবিধি ৭০১ পৃষ্ঠার পর্টুকা। 


ছুরালভাদ্দিকাথ | বাতিক, পৈত্রিক, গ্রৈষ্মিক, সাগিপাতিক ও রক্তজ 
উপদংশরোগে কিন্বা ফিরক্গরোগের প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থার বিভিন্ন বর্ণের 
পিড়ক1 বা ক্ষতজনিত জর প্রকাশ পাইলে, এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে 
দিবে। ইহা দ্বারা জর নষ্ট হয়, কিন্ত ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হয় ন|। 
ছুরালভাদি কাগ। দুরানভা, ক্ষেতপাপড়ী, প্রিমনঙ্ু, চিরতা, বাক ও কটুকী, এই সকল 
ভ্রব্য সমভাগে মিছিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেম ৮ তোলা। 
ফিরঙ্গরোগে__ আমবাত-চিকিৎসা । 
অস্ৃতাগ্গ্গুলু। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় সর্ধাঙ্গে বা স্থানে- 
স্থানে পিড়ক। কিন্বা তৃতীয় অবস্থায় গাত্রে স্ফোটক বা তজ্জনিত ক্ষত প্রকাশ 
পাইলে অথব। সেই ক্ষত শুষ্ক হইলে, যদ্দি রোগীর গ্রন্ধিস্থলে অসহ্য বেদনা ব' 
ফুল! প্রকাশ পায়, তাহা হইলে এই উষধ রোগীকে উষ্ণজলপহ সেবন 
করিতে দিবে। ইহা৷ সেবনে রক্ত-শুদ্ধি হয় এবং সন্ধিগত বেদনা প্রশমিত 


উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা। ৮৭৫ 


হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ সহজে নষ্ট হয়না; পক্ষান্তরে ফিরঙ্গ-বিষ শরীরে 
বর্তমান না থাকিলে, কখনই তজ্জনিত আমবাত হয় না। এই জন্য রস চূর্ণ 
বা মশল্লার জলের সহিত এই ওষধও এক বেল! প্রয়োগ করা উচিত। 
পুনঃ পুনঃ প্ররোগ করিয়। দেখা গিয়াছে, ফিরঙ্গজনিত আমবাতে কেবলমাত্র 
এই ওষধ প্রয়োগ করিলে, তদ্দারা সাময়িক উপকার হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ 
নষ্ট হয় না। গুগ.গুবু, মশল্লারজল ও রস-চুর্ণ, তিনটা ওঁষধই স্বতাবতঃ 
বিরে5ক, সুতরাং বিবেচনাপুর্ত্বক প্ররোগ কর্িবে। কোষ্ঠ-কাঠিন্ত অবস্থায়ই 
ইহারা সঘধিক উপকারী । 
অনৃতাগুগগুলু। প্রস্তর ৩বিধি ৫৯৯ পৃষ্ঠায় দষ্টবা। 
কৈশোরকগুগ্গুলু | ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থার গাব্রে বিবিধবর্ণের 
পিড়কা এবং ভৃতীয় অবস্থায় স্ফোটক বা ভজ্জনিত ক্ষত প্রকাশ পাইলে, কিস্বা 
পিড়কা, স্ফোটক বা ক্ষত না থাকিলে, যদি গ্রহথিস্থল স্ফীত ও বেদনাবিশিষ্ট 
হয়, তাহা হইলে, এই ওঁধধ রোগীকে উষ্চজলসহ সেবন করিতে দিবে। 
অমৃতা গুগ গুরুর ন্যায় ইহা রসচর্ণ ঝ। মশল্লার জল সেবনের সঙ্গে প্রত্যহ এক- 
বেল! প্রয়োগ করিবে । 
কৈশোরক গুগ গুনু। পরস্ততবিধি ৭০২ পৃষ্ঠার উষ্টব | 
যোগরাজগ্ুগ্গুলু। কিরঙ্গরোগের দ্বিতীর বা তৃতীয় অবস্থার 
যাবতীয় লক্ষণ হ্রাস পাইলে অথচ গ্রস্থিস্থলে বেদনা ও ফুল। লক্ষিত হইলে, 
এই উঁধধ উষ্ণ জলসহ রোগীকে অনৃত।গুগ গুলুর স্ঠায় প্রতিদিন একবেলা 
বস-চুর্ণ বা মশল্লার জল সেবনের সঙ্গে সেবন করিতে দিবে। 
যোগরাঁজ গুগগুছু | প্রন্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দরষ্টবা। 
মহাপিগুতৈল ৷ ফিরগগরোগের দ্বিতীর বা তৃতীয় অবস্থায় গান্রে 


পিড়ক1 বা! স্ফোটক কিন্বা তজ্জনিত ক্ষত প্রকাশ পাইলে অথবা ওষধ দ্বার! 
তাহা হাস হইলে এবং সপ্ষিস্থলে বেদনা ও ফুল বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল 
রোগস্থানে প্রতিদ্দিন ২৩ ঘণ্ট1 মাপিশ করিয়া উষ্ণজলদ্বারা ধৌত করিবে। 


মহাপিও তৈল। প্রস্ততবিধি ৭১৭ পৃষ্ঠায় র্টখ্য | 


৮৭৬ আয়ুর্ষ্বেদ-শিক্ষা। 


ফিরঙ্গরোগে- পিড়কা ও কুষ্ঠ-চিকিৎসা | 


চাউলমুগরারতৈল | ফিরঙ্গরোগের তৃতীয় অবস্থায় কুষ্ঠরোগের 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং পৈতৃক ফিরঙ্গে সম্তান-সম্ততির নানাপ্রকার 
চর্মরোগ ও কুষ্ঠের লক্ষণ লক্ষিত হইলে, এই তৈল পানে ও মর্দনে মহোপ- 
কার সাধিত হয়। ইহা ফিরঙ্গ-বিষ নাশ করিতে সক্ষম । যে সকল 
চর্মরোগ ও কুষ্ঠ অন্ঠান্স গষধধে আরোগ্য হয় নাই, তাহা এই তৈল পানে 
ও মর্দনে আরোগ্য হইতে দেখা গিয়।ছে । যেস্থলে রোগী প্ররূত রোগ ( ফিরঙ্ক) 
গোপন করিয়াছে, সেই স্লেই ইহ! মর্দনে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে, কেবল 
ব্যাধিত স্থানে মালিশ করিলে ব1 লাগাইলেই চলে । নিয়মস্থ রহিয়৷ ইহা পান 
ও মর্দন করিলে, কুষ্ঠরোগ পর্যন্ত আরোগ্য হয়। মাশ্রা_-৫ ফোট। হইতে 
৯৫ ফোটা । দুইবেলা সেব্য। অন্ুপান-_উষ্ণছুগ্ধ । 

বৃহৎ মরিচাদিতৈল । ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় অবস্থায় গাত্রে পিড়কা 

বহির্থত অথব। তৃতীয় অবস্থায় নানাপ্রকার চর্মরোগ ব! কুষ্ঠরোগের লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে এই তৈল রোগীর সর্বাঞ্গে, মালিশের এবং গরম জলে স্নানের 
ব্যবস্থা করিবে । ইহা যেমন রক্ত-দোঁষ নাশক, তেমনি চর্দগত নানাবিধ 
রোগ ও কুষ্ঠ-ব্যাধি-বিনাশক | চিকিৎসক শিরোমণি ৬ন্বগঁয়'গঙ্গা প্রসাদ ষেন, 
তদীয় ভ্রাতা অন্নদাপ্রসাদ্ সেন ও স্বর্গ কালীপ্রসন্ন সেন যহোদয়গণ এসকল 
অবস্থায় এই তৈলই ব্যবস্থ। করিতেন। 

বৃহৎ মরিগাপিতৈল। সর্দপতৈল ৯৬ সের। বণা বিধি যুচ্ছণ পাক করিবে। গোমুত্র ৬৪ 
সের। কক্তদ্রব্--মপ্রিচ, তেউড়ীদুল, দক্তামূল, আকনা-ক্ষীর, গোষয়-রস (গোবরের-রস ), 
দেবদীাকু, হিজরা, দারুহবিক্রা, জটামাংসী। কুড়, রক্তচন্দন, বিশাল (রাখালশ্রশা ), শ্বেত- 
করবীর মূল, হি হাল» মনঃশিলা, বক্তচিতারমূল, লাঙ্গলী, বিডুজ, চাকুন্দেরবীজ, শিরীষছাল, 
ইন্দ্রযব, নিমছাল, ধাড়িমছাল, মীজেরক্ষীর, গুলঞ্চ, দোন্দীলের শাস, ডহরকরঞ্র-বীজ, মুখা, 
খদিরকাষ্ঠ, পিপুল, বচ ও লতাফটুকী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোল! ও কাঠ-বিষ ১৬ 
তোলা; সমস্ত একত্র কুটিত করিয়া তৈলে প্রদান পূর্বক গোমুত্রসহ পাক করিবে । পাক 
শেষ হইলে ছাকফিয়! লইবে। 

ফিরঙ্গরোগে-_পক্ষাঘাত-চিকিৎসা | 


পলাশীদিবটা | ফিরঙ্গরোগের দিতীয় বা তৃতীয়াবস্থায় পক্ষাঘাতের 


উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা। ৮৭৭ 


লক্ষণ প্রকাশ পাইলে; এই উধধ প্রতিদিন জলসহ সেবন করিতে দিবে। বরি- 
শালের প্রবীণ চিকিৎসকেরা এই অবস্থায় ইহা প্রায়শঃ ব্যবস্থা করেন। 
পলাশাদিবটী। হিঙ্গুলোখ পারদ ৮ তোলা ও গন্ধক৮ তোলা একপ্র কঞ্জলী করিয়া 
পলাশবীজের ক্কাথে ৩ দিন ভাবন| দিয়া তাহাতে শোধিত কুচিলা-বীজ চরণ ১ তোলা মিশ্রিত 
করিবে। বটী ৪ রতি বা রতি। 
হংসাদিঘ্ধত। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় অবস্থায় শরীরের 
কোন অংশ অপাড় অথব। শুষ্ক হইলে অর্থাৎ পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, এই ঘ্বৃত ব্যাধিতস্থানে যথারীতি ২৩ ঘণ্টা মর্দন করিতে দিবে। 
সৰিস্থল স্ফীত ও কোন স্থান অসাড় বোধ হইলে, এই দ্বত মর্দনে, সমধিক 
উপকার হয়। বরিশালের বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহা বাঁতরোগে মহোপকারী 
বলিয়া! প্রায়শঃ ব্যবস্থ। করেন। 
হংসাদি ঘৃত] প্রস্ততবিধি ৬১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব/। 
বিষতিন্দুকতৈল। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় রোগীর 
সন্ধিস্থলে বেদনা অথব! শরীরের কোন অঙ্গ অসাড় বোধ হইলে, এই তৈল 
মর্দন করিতে দিবে,। ২1৩ ঘণ্টা মালিশ করিয়া উষ্ণ জলদ্বার] স্বেদ প্রদান 
করিলে মমধিক উপকার হয়। 
বিষতিন্দুক তৈল। প্রস্ততবিধি ৭১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টবা। 
ফিরঙ্গরোগে_ধন্ষনা, কাস ও হদ্রোগ-চিকিৎসা | 
পঞ্চতিক্তঘ্বত1 িরঙ্গরোগের তৃতীয় অবস্থায় দুস্ফুস্‌ আক্রান্ত 
হইলে ও ধক্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ কাস, অল্প জর, শ্বাস ও পার্শ্- 
বেদন! প্রতৃতি উপস্থিত হইলে) এই দ্বৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা! 
নানাবিধ বাত, পিত্ত এবং ক্ষতনাশক ও রক্তশোধক | উপদংশে বৃক্তশুদ্ধির 
জন্য ইহা প্রয়োগ করা যায়। অন্ুপান-_-উষ্চহুদ্ধ | 
গঞ্চতিক্ত দ্বৃত। প্রস্ততবিধি ৪৬৮ পৃষ্ঠায় দুষ্টবা। 
পঞ্চতিক্ত্বতগুগ্গুলু । ফিরঙ্গরোগের তৃতীয় অবস্থায় কুস্কুদ্‌ এবং 
ধৃৎপিড আক্রান্ত হইলে, কাস ও খগ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, এ 


৮৭৮ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা | 


অবস্থায় এই দ্বৃত অত্যন্ত উপকারণী। গঞ্ততিক্রত্বত দ্বারা বিশেষ উপকার বা 
কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে, ইহ! প্ররোগ করিবে । ইহাতে নানাবিধ বাত 
ও পিত্তজ ব্যাধি বিনষ্ট এবং সর্ধাঙ্গমত ক্ষত শুফ ও রক্তশুদ্ধি হয়। অন্থু- 
পান--উষ্তদুপ্ধ। 
পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগৃগুলু। প্রস্তুত,বাধ ৭০৮ পুঠাদ্ন দষ্টব)। 
ফিরঙ্গোগে-উদ্রামর-চিকিৎসা। 
বৃহৎ পীযূষবল্লারম | কফরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীর অবস্থায় উদরা- 
ময় বা গ্রহণী প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ ঘুখার বস ও মধুসহ সেবন করিতে 
দ্িবে। ইহাতে ফিরঙ্গ-বিষও কিয়দংশ নষ্ট হর। 
বৃহৎ পীয,ষবল্লী। প্রস্ততবিধি ৩২১ পৃষ্ঠায় উ্ুবয। 
গ্রহণীশার্দূলরস । ছ্িরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় উদরাথর 
বা গ্রহণী প্রকাশ পাইলে, এই গুষধ রোগীকে মুখার রস ও মধুপহ সেবন 
করিতে দিবে। ইহাতে রক্তদুষ্টি এবং ফিরঙ্গ-বিষও কিরদংশে বিনষ্ট হয় । 
গ্রহণীশার্দ,লরস। পাদ ১ তোলা, গদ্ধক ১ তোল! ও স্বণ ভপ্ম গ* আনা পা জ্বঙ্গ 
মিমপাতা, জাতীফল, জৈত্রী, ও ছোটএলাইচ$ ইহাদের প্রত্যেকে ২ ৫তালা | প্রথমতঃ স্বণ. 
ভম্ম পারদসহ মর্দন পূর্বক তাহার সহিত গন্ধক মিশ্রিত করিয়া কগ্রলী করিবে, গরে অন্য 
চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জলদারা খদ্দনপুর্বক ঝিনুকের ঘধে। রাখিয়া মৃক্তিকালিপ্ত ও শু করিয়া 
ঘুটের অগ্নিতে পুউপাক করিবে) যখন মুযার বহি ভাপ রক্ভবর্ণ দুষ্ট হইবে, তখন পাক পিদ্ধ 
হইয়াছে বুবিতে হইবে |. মাত্রা ৫ রঠি। 
ফিরঙ্গরোগে__শিরঃপীড়া, শুচ্ছ৭ ও আর্ষেপ-টকহসা ] 
বৃহৎ ছাগলাগ্যঘ্ৃত। ফিরঙ্গরোগে মুঙ্ছা, আক্ষেপ বা শিরোরোগ 
প্রকাশ পাইলে, এই দ্বত রোগীকে উঞ্চ ছুগ্ধপহ সেবন করিতে দিবে। 
বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬১২ পৃষ্ঠায় দ্র্টবা। 
মহাচৈতপঘ্ধৃত। ফিরঙ্গরোগে মৃদ্ছা, আক্ষেপ ব1 শিরঃগীড়া প্রকাশ 
পাইলে, এই ঘুত রোগীকে উষ্ণ ছুপ্ধপহ সেবন করিতে দিবে । 
যহাটৈতস স্বাত। প্রস্ততবিধি ৬৪ পৃষ্ঠায় ুষ্টবা। 


উপদংশ ও ফিরম্গ-চিক্টিৎসা | ৮৭৯ 


মহালক্ষমীবিলাপ ('নারদোক্ত )। কিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় 

অবস্থান যরুৎ অত্যধিক গীড়িত ও তজ্জন্ত পালা দাত হইলে হথখচ শিরঃ- 
পীড়া 'ও মৃস্ছণ প্রকাশ পাইলে, দ্বতের পরিবর্তে এই ওঁষধ ব্যবস্থা করিবে | 
কার? এ অবস্থায় ঘ্ৃত সহ হর না। অন্কপান--পানের রস এবং মধু। 

মহালক্ষীবিলাস (নারদোজ)। প্রস্ততবিধি ৬০৬ পৃষ্ঠায় জব 

ফিরঙ্গরোগে- বৃদ্ধিচকিৎসা । 
দর্ভতীঘৃত। কিরঙ্গরোগের প্রথম ব। দ্বিতীয় অবস্থায় অগডকোধ বৃদ্ধি- 

প্রাপ্ত হইলে, এই দ্বত রোগীকে উষ্ণদৃগ্ধপহ দেবন করিতে দিবে। ব্রপ্ন অর্থাৎ 
বাণী হইলেও ইহ! প্রয়োগ করী যায় ও সমধিক উপকার হয়। * 

দস্তীধ,ত। প্রস্ততবিধি ৭৯৯ পৃষ্ঠায় ভষ্টবয। 

. শতপুষ্পাদিঘ্বত | ফির্গধোগের দ্বিতীর বা তৃতীয় অবস্থায় অপ্ড- 
কোষ ব্বদ্ধিগ্রাপ্ত হইলে, এই ঘ্ত বোগাকে সেবন করিতে দিবে। 

শত পৃষ্পানি ঘত। প্রস্ততবিপি ৭৯৯ পৃষ্ঠার ষ্টবয | 

উপদংশ ও ফিরঙ্গরে!গে-পথ্য | 

উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে পুরাতন শালিভগুলের অশ্ন, লুচি, কুটা, যবমণ্ড 
বুট ও মুগের ডাইল এবং পল্তা, পটোল, কচিযূলা, আলুঃ বেগুণ, থোড়, 
মোচা, ডুমুর; কাঁচকলা, কপি প্রভৃতি দ্রব্যের ঘতপন্ক ব্যঞ্জন রোগীকে পথ্য 
দিনে। এই রোগেশতিক্ঞরসবিশিষ্ট দ্রব্য অর্থাৎ উচ্ছে, করলা, বেতাগ্র, নিষ্ব- 
পত্র ও সেফালিকাপত্র প্রভৃতি স্থপণ্য 1 এতদ্বাতীত শঙ্গিনাশাক, পুনর্ণবাশাক, 
ঘ্বত, ছুগ্ধ, যবমণ্ড, ছাগ বা মুরগীর মাংের ঘুষ, মধু ও কৃপের জলঃ এই উভয় 
রোগে উপকারী । ফিরঙ্গ ও উপদংশের সর্বাবস্থায় তরকারী ঘ্বতপক্ক হইলেই 
ভাল হত্ব। কিন্তু ফিরঙ্গে যরুৎ অত্যধিক পীড়িত ও তজ্জন্য পাতল! দাস্ত 
হইলে, ঘ্বৃত বা ঘ্বৃতসংযুক্ত ব্যঞ্জনাদি সহা হয় না। তৈলপক ব্যপঞ্জন, তৈলমর্দন, 
গুরুপাক দ্রব্য অর্থাৎ যাহ! সহজে হজম হয় না, অন্রদ্রব্য, দধি, ঘোল, 
মিষ্টদ্রব্য বিশেষতঃ গুড়, এই সমস্ত ফিরঙ্গ ও উপদংশরোগে পরিত্যাগ 
কর! কর্তব্য। ক্ষিরঙ্গ ও উপদংশরোগে জর বিদ্যযান থাকিলে? মধ্যান্ছে অন্ন বা 


৮৮০ আমুর্বেবদ-শিক্ষা | 


রুটী এবং রাত্রিতে লবুপাক দ্রব্য অর্থাৎ যব্মণ্ড' প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে । 
এতদ্বাতীত সঙ্গম, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, মল-মুত্রাদির বেগ-ধারণ ও 
শারীবিক পরিশ্রম ফিরঙ্গরোগে এককালে পরিত্যাজ্য । 


গলগণ্ডাদিরোগ-চিকিৎসা । 


গলগণ্ডের সাধারণ লক্ষণ | গলদেশে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ অওকোববৎ 
যে দৃঢ় শোথ লব্বিততাবে অবস্থান করে, তাহ।কে গলগণ্ড কহে। 

বাতিক গলগণ্ডের লক্ষণ । বাঁতিক গলগণ্ড সুচীবিদ্ধবৎ বেদনাস্থিত 
ও কৃষ্ণবর্ণ শিরাজালে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে এবং এ গলগণ্ড কৃষ্চ বা অরুণবর্ণ 
ও কঠিন লক্ষিত হয় এবং উহা ক্রমশঃ অর্থাৎ দীর্ঘকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও 
কদাচিৎ পাকিয়া থাকে; পরন্ত উহাতে রোগী মুখের বিরসতা, তালু ও 
গলদেশ শুষ্কপ্রায় অনুতব করে। 

শ্ৈক্মিক গলগণ্ডের লক্ষণ । শ্লৈচ্মিক গলগণ্ড, ভারযুক্ত ও শরীরের 
তুল্য বর্ণবিশিষ্ট, শীতল এবং আকারে রহ লঙক্ষিত হয় ও উহা চুলকাইতে 
ইচ্ছা হয়। এই গলগণ্ড দীর্ঘকাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও দীর্ঘকান্দে পাকিয়া থাকে 
এবং কদাচিৎ উহাতে বেদন। প্রকাশ পায়। এই রোগে রোগী মুখের মধুরতা, 
তালু ও গলদেশ কফদ্বার! লিগুপ্রায় অনুভব করে। 

মেদে।জ গলগণ্ডের লক্ষণ । যেদোজনিত গলগণ্ড স্গিপ্ধ, ভারযুক্ত, 
দুর্ন্ধ ও অল্প বেদনাযুক্ত, পাুবর্ণ এবং লাউর ন্যায় লঙ্বমান হয় ও তাহা 
চুলকাইতে ইচ্ছা! জন্মে, উহার মূলভাগ আকারে ছোট থাকে, পরন্ত শরীরের 
বৃদ্ধির সহিত উহার বৃদ্ধি ও শরীরের ক্ষয়ের সহিত উহারও ক্ষয় হইয়া থাকে। 
এই রোগে রোগীর মুখে ন্নিগ্কভাব ও গল-নলীতে সর্ধবদ1 শব্ধ হয়। 

গলগণ্ডের অসাধ্য লক্ষণ । গলগণ্ড এক বৎসরের অধিক কাঁল- 
জাত হইলে এবং রোগী কষ্টের সহিত শ্বাস প্রশ্বাস করিলে ও তৎসঙ্গে অরুচি, 
দুর্বলতা এবং স্বরতঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে তাহার রোগ 
অসপাধ্য। 


গলগণ্ডাদিরোগ-চিকিৎসা। ৮৮১ 


গণ্ডমালার লক্ষণ |" বাহু-যূল, ঘাড়, গলা বা কুচকিতে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ 
বদরের ন্যায় কিম্ব। আমলকীর গ্ঠায় যে বহুপংখক গ্রন্থি, মালার সদৃশ প্রকাশ 
পায় এবং দীর্ঘকাস পরে ঈষৎ পাকে, তাহাকে গণগ্ুমালাঁ কহে। 

অপচীর লক্ষণ | গণ্মালার গ্রস্থি-সমুহের মধ্যে কোনও কোনও গ্রন্থি 
পাকে ও তাহা হইতে আব হয়ঃ কতকগুলি লুপ্ত হয় ও কতকগুলি নূতন 
আকার ধারণ করিয়া উখিত হয় এবং দীর্ঘকাল ব্যাপিয় অবস্থান করে, 
এই অবস্থায় তাহাকে অপচী বল৷ যায়। 


অপচীর সাধ্য ও অপাধ্য লক্ষণ | নাসপাআব, পার্খ্শূল, কাস, জবর, 
বমন প্রন্থতি উপদ্রববিহীন গ্রপচীরোগ সাশ্য এব” ই সমস্ত উপদ্রব্সুক্ত 
অপচী অসাধ্য । 

গ্রন্থির লক্ষণ । বাতাদিদোষ কুপিত হইয়া মাংস, রক্ত, মেদ ও 
শিরাকে দৃবিত করিয়া গোলাকার উন্নত গ্রস্থিবৎ শোথ উৎপাদন করিলে, 
তাহাকে গ্রন্থি কহে। গ্রস্থি পাঁচ প্রকার যথা_বাতজ, পিশ্তজ, শ্রেম্মজ, 
যেদোজ এবং শিরাজ গ্রন্থি। £ 

বাতিক গ্রন্থির লক্ষণ | বাতিক গ্রন্থিরাগে আকর্ষণ, ছেদন, স্থচী- 
দ্বার! বিদ্ধপ্রায় অনুভব এবং মন্থন ও বিদারণব বেদন। হয়, এ গ্রন্থিগুলি 
কষ্ণবর্ণ, কোমল ও বস্তিবৎ বিস্তারিত হয় এবং বিদীর্ণ হইলে, স্বভাবিক রক্ত- 
ত্রাব হইয়। থাকে। 

পৈভিক গ্রন্থির লক্ষণ | পৈত্তিক গ্রন্থি রক্ত বা পীতবর্ণ লক্ষিত হয় 
এবং উহাতে অত্যন্ত দাহ, অত্যন্ত তাপ বিদ্ধমান থাকে, শৃ্গদ্বারা চুষণবৎ 
বেদনা ও জাল! হয় ও অগ্নিদগ্ধ স্থানের ন্যায় স্থান পাকিয়া থাকে এবং উহা! 
বিদ্ধ করিলে অত্যন্ত দূষিত কাল রক্ত বহির্গত হয়। 

শ্লৈষ্সিক গ্রন্থির লক্ষণ । শ্রৈশ্িক গ্রন্থি শীতল, স্বাভাবিক বর্ণুক্ত 
পাষাণবৎ কঠিন এবং অল্প বেদনা ও অত্যন্ত কতুযুক্ত হয়, পরন্ত বিলম্বে 
বৃদ্ধি পায় এবং বিদীর্ণ হইলে শুক্লবর্ণ গাঢ় পৃ নির্গত হয়। 

মেদোজ গ্রন্থির লক্ষণ | মেদোজ গ্রন্থি শিপ্ধ' বৃহৎ কও ও বেদনা যুক্ত 
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৮৮২ আয়ুর্ববেদ-শিক্ষা । 


হয় এবং শরীরের বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধি হয় ও শরীর হাস হইলে, গ্রস্থিও হাস 
পাইতে থাকে ; পরম্ত বিদীর্ণ হইলে, তিল-চুর্ণ বা দ্বতের স্তায় মেদঃআাব 
হইয়া থাকে। 

শিরাজ গ্রন্থির লক্ষণ । বলবান্‌ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ ব অতিরিক্ত 
ব্যায়াম হেতু হুর্বল ব্ক্তির বাঘু প্রকৃপিত হইয়। শিরাসমৃহকে আকৃষ্ট, 
সঙ্কুচিত, শোধিত এবং সংহত করিয়া শীপ্রই উন্নত এবং গোলাকার গ্রন্থি 
উৎপাদন করে, তাহাকে শিরাঞ্জ গ্রন্থি কহে। এই গ্রন্থিতে যদি বেদনা 
থাকে, তাহা হইলে উহ! কষ্টসাধ্য, এবং যদি বেদনা না! থাকে অখচ 
স্থির ও বৃহৎ হয়, তাহ। হইলে, উহা অপাধ্য, এতত্ব্য ভীত মর্শস্থান জাত 
শিরাজগ্রন্থি রোগও অনাধ্য। 

অর্ধবূদের সংপ্রাপ্তিপূর্ববক লামান্য লক্ষণ। কুপিত দোষ রক্ত ও 
মাংসকে দূষিত করিয়৷ দেহের কোনও স্থানে গ্রন্থি অপেক্ষা বৃহৎ, গোলাকার, 
স্থির অথচ অল্প বেরনাধুক্ত মাংসের উচ্চত| সম্পাদন করিলে, তাহাকে অর্ধদ 
কছে। ইহার মূল বৃহৎ ও গাট হয়, পরন্ত বিলন্বে বৃদ্ধি হয় ও পাকে না। 

অর্ধ দের বিশিষ্ট লক্ষণ | বাতিক, পৈত্তিক, গ্মৈশ্মিক,রক্তজ,মাংসজ, 
এবং মেদ এই ছয় প্রকার অর্ধ,দ উৎপন্ন হয়; তর্নাধ্যে বাতাদি দোষ 
জনিত অর্ব,দে শাতঙ্গাদি গ্র্থির লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ বাতিক গ্রন্থির 
ন্যায় বাতিক অর্ধদের লক্ষণ, পৈত্তিক গ্রন্থির ন্যায় পৈত্তিক অর্ধ,দের লক্ষণ, 
প্রৈশ্মিক গ্রাস্থির ন্যায় গ্নৈম্মিক অর্বদের লক্ষণ এবং মেদোজ গ্রন্থির ন্যায় 
মেদোজ অর্ধ.দের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া! থাকে। 

রক্জার্বৰ দের লক্ষণ । কুপিত দোষ রক্ত ও শিরাসমূহকে সদ্ুচিত 
এবং দংহত করিয়া অল্পপাক ও স্রাবযুক্ত মাংসপিও উত্পাদন করিলে, এঁ 
মাংদপিগু মাংপাদ্ছুর দ্বারা পরিবৃত হইয়৷ অতি শীঘ্র বর্ধিত হয়; অথবা পরি- 
ণামে উহ! হইতে সর্বদ। দুষিত রক্ত আব হয়, ইহাকে রজ্ঞা্বুদ কহে) এই 
রোগ অপাধ্য, রক্তার্ব,দে রক্ত-ক্ষয় হইলে, রোগীর শরীর পাও্বর্ণ হয়। 

মাংসার্ববূদের লক্ষণ। মুষ্ট্যাঘাতাদি জন্য কোনও অঙ্গ পীড়িত 


ভুইলে। মাংস দুখ হুইয়া বেদনা রহিতঃ ্িগ্ধ, শরীরের সমান বর্ণযুক্ত পাষাণ- 


গলগণ্ডাদিরোগ-চিকিৎসা। ৮৮৩ 


খণ্ডের ন্তায় অথচ সচল গ্রন্থি শোথ উৎপাদন করে; ইহাকে মাংসার্ব.দ 
কহে, ইহা পাকে না। মাংসাণী ব্যক্তির মাংস দূষিত হইলে, মাংসার্ধ.দের 
মূল গাঢ় হয়। 

অর্ধবূদের অসাধ্য লক্ষণ । বাতজাদি সাধ্য অব্বদের মধ্যে যে 
অর্বদ হইতে সর্বদা আ্রাব হয় এবংবে অর্ধ,দ মর্খুস্থানে বা শ্রোত্রাদির 
(নাসা বা কর্ণরন্ধ, প্রভৃতির ) মধ্যে উৎপন্ন হয় অথবা যে অর্ধ,দ অচল, তাহা 
অসাধ্য। একটী অর্ধ,দ উৎপন্ন হইলে, তাহার উপরে যদি আর একটা 
অর্ধদ প্রকাশ পায়, তাহ! হইলে সেই অর্ধদকে অধ্যর্ব,দদ কহে? একক্রই 
হউক বা ক্রমা্ধয়ই হউক, দুইটা অর্ধ,দ সংলগ্ন হইয়া উৎপন্ন হইলে, উহাকে 
ঘবিরব্বদ কহে, উহাও অপাধ্য। 

অর্ধদরোগে কফ ও মেদের আধিকাঃ দেবের গ্রিরতা এবং গ্র্থির 
কাঠিগ্ঠ হেতু স্বভাবতই সর্বপ্রকার অর্দ,দ প্রায়শঃ পাকে না। 


গলগণ্ডাদিরোগ-চিকিৎস।-বিধি | 


বায়ু, শ্লেম্সা ও মেদ দুষিত হইঘা গলদেণ ও সন্তানকে (ঘাড়ের ছুই পার) 
আশ্রয় করিয়া বায়, কফ বা মেদের লক্ষণযুক্ত অণকোধবৎ শোথ উৎপাদন 
করিলে, তাহাকে গলগণ্ড কহে। ফলত; দূষিত বায়ুঃ দুষিত গ্নেম্সা বা! মেদ 
দ্বারা গলদেশে লন্বম।ন শোথ হইলে, গলগণ্ড রোগ উৎপন্ন হয় । গলগণুত্রিবিধ, 
বাতিক, গ্নৈম্মিক ও মেদোঙ্জ। ত্রিবিধ গলগণ্ডে বাতাদি দোষতেদে চুথক্‌ লক্ষণ 
প্রকাশ পাইয়া থাকে ।* পৈত্তিক গলগণ্ড দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। 

মেদ ও কক প্রকুপিত হইরা বাহুমূল, মন্তা” গলা বাঁ কুচকিতে আমলকী 
বা কুলের ন্যায় আকার বিশিষ্ট মালার সদৃশ বহ্গ্রন্থি উৎপাদন করিলে, 
তাহাকে গগ্মালা কহে। গওমালার গ্রস্থিসকল পরিণামে পাকিয়া যখন 
আব হইতে থাকে, তখন উহাই আবার অপচীনামে অভিহিত হয়, ফলতঃ 
গণ্যাল। ও অপচী একই রোগ। অপচী কিছুকাল স্থায়ী হইলে, আবার 
ক্ষয়ের লক্ষণ উপস্থিত হয় ও ক্ষয়ের গ্তায় তাহার চিকিৎসা করিতে হয়, 
তবে চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিতে কাহাকেও দেখা যায় নাই। 

বায়ু; পিত্ত ও শ্লেশ্সা কুপিত হইয়া, মেদ, মাংস, রক্ত ও শিরাসমূহকে দূষিত 
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করিয়া গেলাকার উন্নত শোথ উৎপাদন করিলে, তাহাকে গ্রস্থিরোগ কহে। 
গলগণ্ডধি রোগেও যেমন বারু; গ্নেপ্ন। ও মেদ দূষিত হয়, এই রোগেও ভন্মপ 
এ তিনটা দূষিত হয়, কিন্তু তাহ। হইলেও পূর্বোক্ত গলগপ্ডাদি রেগ হইতে 
ইহার লক্ষণ সম্পূর্ন পৃথক্‌, পরন্ত শরীরের স্রাসব্বদ্ধির সহিত ইহার হ্বাসবৃদ্ধি 
হইয়া থাকে । এ সমস্ত গ্রন্থি বিদ্ধ করিল, দোষবিশেষে বিভিন্ন পদার্থ উহ। 
হইতে নির্গত হইতে দেখ। যার? উহ। আকারে গোল ও কিঞ্চিৎ উন্নত হয়। 
অর্ধদের সহিত গ্রন্থির অবয়বগতত অনেক সাদৃগ্ত আছে, কিন্ত গ্রন্থ অপেক্ষা 
অর্ধ,দ আকারে বড় হর ও বিলষে বৃদ্ধি পাইয়াথাকে। বাতিক, পৈত্তিক, 
শ্রৈষ্মিক ও মেদোক্জ অর্ব,দে সহিত বাতিক, পৈত্তিক, প্ৈষ্মিক ও মেদো্জ 
স্থির লক্ষণের সানৃগ্ত আছে, কিন্ত মাংসার্দ ও রক্ঞার্ব,দের লকণ পৃথক, 
উহাতে যেরূপ মাংস ও রক্ত দূষিত হয়, গ্রন্থিরোগে সেইরূপ হয় না, মাংস ব 
রক্তের দ্োষবশতঃ শরীরের স্থান বিশেষে এই অর্ব,দ প্রকাশ পাইরা থাকে। 
গলগণ্ড, গগ্মালা ও অপচী হইতে গ্রন্থি ও অর্ধ,দ ভিন্ন শ্রেণীর রোগ, কিন্ত 
ইহাদের মধ্যে চিকিৎসার সারৃগ্তবশতঃ প্রাচীন চিকিৎ্সকগণ উহার্দিগকে এক 
শ্রেণীছুক্ত করিয়াহেন। গলগণ্ড ও গগুমাপার মধ্যে আকৃতিগত সাদ্ৃপ্ত না 
থাকিলেও, একই ওঁষধ দ্বার। উত্তয় রোগ নিবৃত্তি পাইয়া, থাকে; এই জন্তই 
চিকিৎসা-বিষয়ে উহারা একই শ্রেণীর অন্তর্গত । 
গলগণ্ডরোগের প্রথমাবস্থায় বায়ুর প্রবলতা থাকিলে, হস্তিকর্ণপলাশের মূল 
আতপ তঞুলের জলে মর্দন করির! গলগণ্ডে প্রলেপ দিবে অথবা পানা” 
ভন্ব সর্ষপতৈলের সহিত মর্দন করিয়া প্রলেপ দিবে। রোগ পুরাতন 
হইলে, অমৃতাগ্ঘতৈল রোগীকে সেবন করিতে দিবে । শ্নৈক্মিক গলগণ্ড রোগের 
নৃতনাবস্থীয় সর্ষপাদিলেপ প্রয়োগ বা পক তিক্ত লাউয়ের রসে বিটলবণ 
ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়! নস্ত গ্রহণ করিলে সমধিক উপকার হর। পানা- 
ভশ্ম গোমূত্রে পাক করিয়া ছাকিয়া রোগীকে পান করিতে দিলেও বেশ 
উপকার হয়। গলগণ্ডরোগে মেদের আধিক্য থাকিলে, &ঁ গলগণ্ডে ড় ছুড়ে 
ও রুূসোনের পুলটিপ প্রদান করিৰে, & পুলটিস প্রদান করিলে গলগঞ্ 
পাকে ও ফাটিয়া যায় এবং উহা হইতে পুষরক্তাদি নির্গত হইয়া থাকে; 
কিন্তু বাুর প্রবলতা থাকিলে প্রায়শঃ এ প্রলেপে তাদৃশ উপকার হয় না। 


গলগণ্ডাদিরোগ-চিকিৎসা। ৮৮৫ 


রোগ পুরাতন হইলে ? তৃম্বীতৈল নম্তরূপে প্রয্নোগ করিবে এবং লক্ীবিলাস- 
রস, মহালক্ীবিলাস বা প্রেপ্সশৈলেন্ত্ররস প্রভৃতি ওধধ প্রয়োগ করিবে। 
দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত থানিয়মে তৈল ও ওষধ প্ররোগ করিলে, রোগ অনেকাংশে 
ভাস পায়। অনেকে মনে করেন যে, এই রোগ উৎপন্ন হইলে কিছুতেই 
আরোগ্য হয় না, কিন্তু এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্সক, দীর্ঘকাল পর্য্যস্ত 
পথ্যাণী হইয়া গুঁধধ সেবন করিলে, রোগ আরোগ্য হয়, তবে রোগ পুরাতন 
হইলে, অবশ্তই একেবারে আরোগ্য হর না, তথাপি যথারীতি ওঁষধধ ও 
সুপথ্যদ্ধার। রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে না। কর্ণদয়ের বহিঃস্থ সন্ধিস্থলে যে 
৩ শিরা আছে, তাহ! উপঘুযপরি বিদ্ধ করিলেও, গলগণ্ডরোগ অনেকাংশে 
হাস হয়। 

গগুমালারোগের নৃতনাবস্থায় তগুলোদ্রকে কাঞ্চনছাল পেষণ করিয্না 
তাহাতে শু'ঠচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে অথবা শুঠুর্ণের 
সহিত কাঞ্চনছালের কাথ কিন্বা মধুর সহিত বরুণছালের কাখ রোগীকে 
পান করিতে দিবে । রোগ প্রথম প্রবল হইলে; কাঞ্চনার গুগ গুলু রোগীকে 
গেবন করিতে দিবে। স্বন্ধ ও গলদেশস্থিতরোগ পুরাতন হইলে শাখোটকতৈল 
বা নিগু ভীতৈল মর্দন বা নস্যরূপে গ্রহণ করিতে দিবে । 

অপচীরোগের প্রথমাবন্থায় শোভাপ্রনাদ্যলেপ বা সর্ষপাদিলেপ যথানিয়ষে 
প্রস্তুত করিয়া রোগস্থানে প্রয়োগ করিবে এবং কাঞ্চনারগুগ. গুলু সেবন 
করিতে দিবে। এই রোগে ব্যোষাগ্যতৈলের নস্য প্রয়োগে, বিশেষ উপকার 
হয়। এতন্তিন্ন চন্দনাদিতৈল পান ও গুঞ্রাদ্যতৈল স্থাণিক মালিশ করিলে। 
সমধিক উপকার পাওয়] যায়। 

গ্রন্থিরোগের পক ও অপ অবস্থায় পুথক্‌ ওষধ প্রয়োগ করিবে । অপকা- 
বস্থায় যাহাতে এঁ ফুল! হাস হয়, তাদুশ প্রলেপ প্রয়োগ করিবে; কিন্ত 
পক হইলে উহ! বিদ্ধ করিয়! ক্ষত-নাশক গুঁধধ প্রয়োগ করিবে । যদি 
গ্রন্থিরোগ গুধধ প্রয়োগে হাঁস না হয়, তাহা! হইলে শন্ত্রদ্ধারা উহাকে 
বিদ্ধ করিয়া ব্রণনাশক উধধ প্রয়োগ করিবে । বাতিক গ্রন্থিরোগের অপক্কা- 
বস্থায় হিংশ্রাদ্যলেপ প্রয়োগ করিবে ; এ প্রলেপ কিছুদিন প্রয়োগ করিলে 
গ্রন্থিসবাঁজ যিলাইয়া যায় । এই সময় কাঞ্চনার গুগ গুলু প্রত্যহ সেবন করিতে 
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দিলে, রোগের পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে 'না। পৈত্তিক. গ্রন্থিরোগে 
জলৌকাদ্বারা রক্তমোক্ষণ করির! মধুকাদ্য-প্রলেপ গ্র্থিতে প্রয়োগ করিবে এবং 
কাঞ্চনারগুগ গুলু সেবন করিতে দিবে। শ্নষ্সিক গ্রন্থিরোগীকে দাস্ত 
প্রদান করিয়! স্বেদ-প্রয়োগ করিবে; অনন্তর গ্রন্থিগুলি অঙ্গুলিদ্বার! টিপিয়া 
দিবে। বিকষ্কতাদিপ্রলেপ, ইহাতে প্রয়োগ করিলে, সমধিক উপকার হয়। 
দগ্যাদি প্রলেপ প্রয়োগ করিলে গ্রস্থিমকল ফাটিয়া! যায়। এই অবহথায় কাঞ্চ- 
নারগুগ গুলু প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়। 

অর্ধ,দরোগে গ্রস্থিরোগের ন্যায় ওষধ প্রপ্নোগ করিবে £ বাত্তিক অর্কুদ- 
রোগে স্বেদ প্রদান ও রক্তমোক্ষণ করা কর্তব্য; স্হ্যাদি স্বেদ এই অবস্থায় 
অতি উপকারী । রোগ পুরাতন হইলে, কাঞ্চনারগুগ গুলু সেবন করিতে 
দিবে। পিভার্বদে রোগীকে প্রথমতঃ বিরেচক ওষধ প্রয়োগ করিয়া পরে 
সর্জরসাদ্যলেপ প্রদান করিবে । শ্নৈম্মিক অর্কূদে শঙ্খাদিলেপ, মূলকাদ্যলেগ 
বা শিগ্‌কাগ্চলেপ প্রদান করিবে? বটহপ্ধাদিলেপ বা গন্ধাদিলেপও রোগের 
প্রথম ব! মধ্যাবস্থায় প্রদান করা যাইতে পারে। এ্সৈম্মিক অর্ধ,দ দীর্ঘকাল- 
জাত হইলে, কাঞ্চনার গুগ গুলু রোগীকে সেবন করাইবে। 

অধ্যর্বংদরোগে বটছুগ্জাদিলেপ বা গন্ধাদিলেপ প্রয়োগ কর। কর্তব্য। 
মর্মস্থানজাত অর্বূদরোগে উপোদিকা লেপ প্রয়োগ করিবে। অর্ব,দ- 
রোগে, এই সমস্ত প্রলেপ প্রয়োগে অব্বদের মাংস নরম হয় ও অনেক" 
স্থলে এসকল প্রলেপ দ্বারাই রোগ হাস পায়। অবস্থাবিশেষে উহার কোনও 
অংশ ক্ষয়-প্রাপ্ত হইলে, অবশিষ্টাংশ দগ্ধ বাঁ শন্তরঘারা ছেদন করিবে। অর্ধ 
উৎপাটনকালে বিশে বিবেচনা পূর্বক প্র কার্ধ্য করিবে ; নচেৎ উপকারের 


পরিবর্তে অপকাঁর হইতে পারে। 
গলগণ্ডাদিরোগে-__ওষধ। 
গিরিকণিকাযোগ ॥ গ্লৈগ্মিক গলগণ্ড কণুযুক্ত ও আকারে বৃহৎ 
হইলে এবং -শ্লেম্িক লক্ষণ অর্থাৎ মাথায় তারবোধ ও মুখের মিষ্টতা প্রস্তুতি 


উপসর্ণ লক্ষিত হইলে, এই ওধধ ঘ্বতপহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
গিরিকর্ণিকা যোগ । সাঁদা অপরাজিতার মূল শিলায় পেষণ করিবে । যাত্রা 4% আনা 


গলগণ্ডাদিরোগ-চিবিসা। ৮৮৭ 


মণ্ড রযোগ | বাতিক গলগণ্ডে সচীবিদ্ধবৎ বেদন! ও উহার চতু্দিক 


কঞ্চবর্ণ শিরাজালদ্বারা ব্যাপ্ত হইলে, বিশেষতঃ বায়ুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, 
এই উধধ মধুর সহিত মিশাইয়া রোগীকে দেবন করিতে দিবে। 
মণ্ডর যোগ | মহিষীর মুত্রে ম্ডর একমাস ভিজাইয়া রাখিবে, অনন্তর উহ্াকে মুমা- 
মধ্যে রািয়! দগ্ধ করিয়। লইবে। 
হিংস্রার্দিলেপ। বাতিক গ্রন্থিরোগের প্রথমাবস্থায় স্থচীবিদ্ধবৎ 
বেদন। ও গ্রন্থিসমূহের কৃ্ণাতা লক্ষি হইলে; এই প্রলেপ ল।গাইবে । 
হিংত্রাদি লেপ। কেলেকড়া, কটুকী, গুনপ্, বামনছাটী, শ্ঠোণাছাল, বিদ্বছাল, অগুরু, 
শজিন! ও তালমুলী ; এই সকল দ্রব্য গোপিত্তে মর্দন করিয়া প্রলেপ দিবে। 
মধুকাগ্যলেপ । পৈত্বিক গ্রন্থি পীতবর্ণ বা লালবর্ণ লক্ষিত হইলে 
এবং তাহাতে অত্যন্ত দাহ ও তাপ বিদ্যমান থাকিলে, এই প্রলেপ প্রদান 
করিবে। 
মপুকাদ্য লেপ। যৌলফুল, জামছাল, অর্জন ছল ও বেতস; এই কযেকটী দ্রব্য 
সমভাগে লইয়। জলে যর্দন ক:রয়া প্রলেপ,দিবে। 
বিকঞ্চতাদি লেপ । ঞোগ্ক গ্রন্থিরোগে গ্রপ্থিগুলি অত্যন্ত কঠিন, 
অল্প বেদনাধুক্ত'ও তাহাতে কণড, প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ গ্রন্থির উপর 
প্রয়োগ করিবে। 
বিকঙ্কতাদি লেপ। নৈঁচ, সোন্দীল, কুঁচমূল, কেলেকড়া ও ইনগুদী বৃক্ষের ছাল; এই 
সকল ত্রব্য সমভাগে লইয়! জলে উত্তম রূপে পেমণ করিবে । 
দন্ত্যাদিলেপ । এ্সৈদ্মিক গ্রস্থিঘকল কঠিন, স্বাতাবিক বর্ণ ও অল্প- 
বেদনাবিশিষ্ট হইলে, এবং তাহাতে অত্যন্ত কণ্ড, প্রকাশ পাইলে, এই লেপ 
প্রয়োগ করিবে। মেদৌজ গ্রন্থিরোগেও গ্রন্থিসকল নিগ্ধ এবং বৃহৎ লক্ষিত হইলে, 
এই প্রলেপ প্রদ্ধান করা যায়; এই প্রলেপ প্রয়োগে গ্রন্থি ফাটিয়া যায়। 


দন্তযাদি লেপ। দস্তীমূল, রজচিতার মূল, সীজের ক্ষীর, আকন্দের ক্ষীর গুড়, ভেলার- 
আঠা ও ধ্রাকস ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মদ্দিন করিবে। 


সর্জিকাগ্ভালপ। শ্নম্মিক গ্রন্থিপকল কঠিন, অল্প বেদন। ও অত্যন্ত 
কুযুক্ত হইলে এবং অন্তান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, গ্রন্থির উপর এই 


৮৮৮ আয়ুর্ধেদ-শিক্ষা | 


প্রলেপ প্রয়োগ করিবে; মেদোজ গ্রন্থিকল দিগ্ধ ও বৃহৎ হইলে এবং 
তাহাতে বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই লেপ প্রদান করা যায় । ইহ] 
প্রয়োগে গ্রন্থি ফাটিয়া যায়। 
সর্জিকাগ্য লেপ। সাজিমাটা, মূলাভন্ম ও শখ্বভন্ম ; এই সকল ত্রব্য সমাগে লইয়া 
জলে মর্দন করিবে । 
সর্জরসাদি লেপ। পৈত্তিক অর্ধদ রক্ত ব| পীতবর্ণ লক্ষিত হইলে 


এবং তাহাতে তাপ বিদ্যমান থাকিলে, এই প্রলেপ অর্ধ,দের উপর প্রয়োগ 
করিবে। 
সর্জরদাদ লেপ। ধুনা, প্রিয় রক্তচন্দন, লোধ, রসাঞ্জীন ও যষ্টিযধূ; এই সকল ত্রবা 
উত্তম রূপে পেষণ করিবে এবং মধুর সহত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে । 
শঙ্খাদি লেপ। শ্রেগ্সিক অর্ধ,দ স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট ও অত্যন্ত 


কঠিন হইলে এবং তাহাতে অল্প বেদন? ও অত্যন্ত কও, প্রকাশ পাইলে, এই 
প্রলেপ যখানিয়মে প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে । মাংসঙ্গ ও অধ্যর্বদরোগেও 
ইহা প্রয়োগ করা যায়। ৃঁ 
শঙ্খদ লেপ। শগখ্চুর্ণ, হরিপ্রীভম্ম ও মূলার ক্ষার; এই সকল দ্রব্য সমন্ভাগে মিশ্রিত 
করিয়া উপঘুপরি অর্বব,দের উপর প্রলেপ দিবে। ॥ 
শিগ্রকাদি লেপ। শ্নেম্সিক অর্ধদ স্বাভাবিক বর্ণবশি্ট এবং 


তাহাতে অত্যন্ত কণ্ড, ও অল্প বেদন। প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে; এই 
লেপ প্রয়োগ করিবে । ও 
শিশ্ুকাদি লেপ। শজিনার বীজ, মুলার বীজ, সর্ষপ, তুলসী, যব ও করবীর মূল; এই 
সকল ভ্রব্য সম'্ভাগে লইয়া ঘোলসহ মর্দন করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। 
বটছুপ্ধাদি লেপ । শ্লৈত্মিক অর্ক,দ স্বাভাবিক বর্ণাবশিষ্ট এবং বৃহৎ 


হইলে ও তাহাতে কণ্,তা এবং অল্প বেদনা বিদ্যমান থাকিলে অথচ অর্ধদ 
প্রবল ভাবে কোন স্থান আক্রমণ করিলে, এই প্রলেপ অর্ধ,দের উপর 
লাগাইলে, ৭ দিন মধ্যে এ অর্ব,দ দূরীভূত হয়। মাংসজ ও অধ্যর্বদরোগে 
ইহা! প্রয়োগ করা যাইতে পারে। . 

বটদুগ্ধাদি লেপ। ৰটের ক্ষীর, কুড় ও পাল লবণ? একত্র করিয়! মর্দন করিবে । 


গলগণ্ডাদিরোগ-চিকিৎসা। ৮৮৯ 


গন্ধাদি লেপ। বাতিক, শলৈশ্মিক, বা মাংসার্ক,দের বিবিধ লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলেঃ এই লেপ অর্ব,দের উপর প্রদান করিলে, উপকার পাওয়া 
যায়। 
গন্ধাদি লেপ। গন্ধাক, যনঃশিলা, শ্বঁঠ ও সীসকভন্ম, এই সকল ভ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে 
লইয়া তাহাতে কাকলাসের রক্ত মিশ্রিত করিয়া পেপ দিবে | 
উপোদিকা লেপ । ন্মস্থানে অর্বদ উৎপন্ন হইলে এবং তাহাতে 
বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ অর্ব,দের উপর প্রয়োগ করিবে। 
উপোরিকা লেপ। পুইপাতা, কাদি ও খোলের সহিত পেষণ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ 
সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়। প্রলেপ দিবে। 
হরিদ্রোদ্দি লেপ | মেদোৌজ অর্ধ,দঃ স্িগ্ধ ও বৃহৎ হইলে এবং তাহাতে 
কু ও বেদনা বিগ্মান থাকিলে, এই প্রলেপ অর্ধ,দের উপর প্রয়োগ 
করিবে। 
হরিদ্রাদি লেপ । হলুদ, লোধ, রক্তচন্দন, ঝুল ও মন:শিল।; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ 
মমভাগে লইয়া মধুসহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ গ্লিবে। 
সস [হাদি স্ব । বাতিক অর্ধ,দে অত্যন্ত বেদনা ও অর্ধ দ রৃষ্কবর্ণ 
এবং কোমল লক্ষিত হইলে? এই স্বেদ তাহার উপর প্রয়োগ করিবে। 
সুস্যাদি স্বেদ। সীজ ও মঞ্জিষ্ঠা সমভাগে লইয়া.পেষণপূরর্বক উষ্ণ করতঃ শু বন্ধে বন্ধন 
করিয়া তদ্দার! স্বেদ প্রদান করিবে। 
নিষ্পাবাদি লেপ্র। বাতিক, পৈত্তিক, গ্সৈশ্মিক ও মেদোজ অর্ববদ- 


রোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ অর্ধ,দে লাগাইয়া অধিক- 
ক্ষণ রাখিবে। তৎপর যখন দেখিবে যে মক্ষিকা সন্তান প্রসব করিয়াছে, এবং 
অর্ধদের অধিকাংশ তক্ষণ করিয়াছে, তখন অর্ব,দের অবশিষ্টাংশ ছেদন 
করিয়! অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে, অবশিষ্ট অল্লাংশ সীসা, তামা বা লৌহ নির্মিত 
পাত্র বাবা বেষ্টন করিয়! ক্ষার, অগ্রি-প্রয়োগ ব। শস্ত্র বার]! উৎ্পাটন করিবে, 
কিন্ত শন্্-প্রয়োগ-কালে রোগীর বলের উপর দৃষ্টি রাখিবে। অর্ক স্বয়ং 
পাকিয়া উঠিলে, পাকের নিয়মান্থসারে তাহার চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ ব্রণ- 
নিবারক ওধধ তাহাতে প্রয়োগ করিবে । 
৯ 


৮৯০ তায়ুবেরদ-শিক্ষা । 


নিষ্পাবাদ লেপ। শিষ, ধইল, কুপথকলায় ও অধিক পরিমিত মাংস; এই সকল 
দ্রব্য দখির সহিত মর্দন করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। 


কাঞ্চনার গুগ্গুলু ৷ গলগণ্ড, অপচী, গ্রন্থি ও অর্ব,দরোগে বাতিক 
পৈত্তিক বা প্নেম্িক লক্ষণ প্রবল হইলে, এই ওঁধধ সেবন করিতে দিবে । এই 
ওঁষধ মেবনে রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি এবং অগ্নি সবল হয়। গলগপ্ডাদি রোগের 
প্রথম বা মধ্য অবস্থায় এই ওঁষধ সেবন করান যায়। এই উষধ ভগন্দর ও ব্রণ 
প্রভৃতি রোগ্নে সেবন করান যাইতে পারে। অন্ুপান-_-ঈষছুঝ ছুগ্ধ, মুগ্ডিরীর 
ক্বাথ, খদির কাষ্ঠের কাথ ব1 হরীতকীর কাথ। 
কাঞ্চনার গুগৃগুলু। কাঞ্চন-ছাল ৪* তোলা এবং শুঠ, পিপুল, মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকে 
৮ তোলা হরীতকী, বহেড়া ও আমলা; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা, বরুণ-ছাল ২ তোলা, 
তেজপাতা, এলাইচ ও দারুচিনি, ইহাদের প্রত্যেকে ॥* তোলা) এই সমস্ত চূর্ণ একত্র 


মিশ্রিত করিবে, অনস্তর সমস্ত চূর্ণের সমান শোধিত গুগৃগুলু লইয়! ঘৃত সহ মর্দন করিয়া 
মিঞ্িত করিবে। মাত্রা ॥* তৌল!। 


রৌদ্রুরস ৷ বাতিক, প্সৈগ্রিক ও মাংসজ অর্ব,দরোগের মধ্য বা 
পুরাতন অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রর্কাশ পাইলে, এই ওধধ মধুর সহিত 
মাড়িয়। সেবন করিতে দিবে । মেদোজ অর্বদরোগেও ইহা! প্রয়োগ করা 
যাইতে পারে । 
রৌন্ররস। পারদ ও গন্ধক সমপরিমাণে লইয়! কজ্জলীকরত তাহার সহিত পান, পলাশ- 
ছাল, পুনর্ণব/; গোমুত্র ও পিপুল-চুর্ণ মিশ্রিত করিয়। মর্দন করিবে, অনন্তর মুযামধ্যে রাখিয়া 
লঘু পুটে পাক করিবে। মাত্রা ১ রতি। 
পঞ্চতিক্ত ঘ্বৃত গুগ্গুলু। গণ্ডমালা এবং পৈত্তিক ও রক্তজ অর্ধ, 
বা অপচীরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং রোগ পুরাতন হইলে, 
এই গুঁধধ রোগীকে উঞ্চছুপ্ধসহ প্রতিদিন অপরাহে সেবন করিতে দিবে। 
ইহা সেবনে ২।১ বার দাস্ত পরিষ্কার হয় এবং ব্রণাদির দোষ সংশোধন হয়। 
পঞ্চতিক্ত স্বৃত গুগৃগুলু। প্রস্ততবিধি 4৮ পৃষ্ঠায় ্রষ্টব্য। 
ভুন্বী তৈল। বাতিক ও শ্লেস্সিক গলগণ্ডরোগ পুরা'তন ও এবং 
গ্রলগণ্ডে অল্প বেদন। ও কু বিস্ধমান থাকিলে, প্রত্যহ প্রাতে অয়মাআায় এই 
তৈলের নস্য প্রদান করিবে। 


গলগণ্ডাদিরোগ-চিকিৎসা । ৮৯৯ 


তুম্বীতৈল। কটুতৈল /8 নেরু। ঘখানিরমে মূচ্ছণপাক করিবে | গাঁক1 ভিতলাউয়ের 
রস ১৬ সের। কক্দ্রবা-_বিড়ঙ্গ, ব্বক্ষার, সৈ্ধব, বচ, রাস্সাঃ রক্তচিতা, শঠ, পিপুর 
মরিচ ও হিং; এই সকল জব্য সমভাঁগে মিলিত /১ সের | যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া 
ছাকিয়া লইবে। 
শাখেটক তৈল। ক্বদ্ধ, গল ও গ্রীবাদ্েশস্থিত শিরাদ্ধয়ে গণমাল! 


উৎ্পন্ন হইলে এবং তাহা। দীর্ঘকাল হইতে প্রকাশ পাইলে, প্রত্যহ প্রাতে এই 
তৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে। 
শাখোটকটৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মৃচ্ছাপাক করিবে। ক্কাথ্যব্রব্য_, 
শেওড়া-ছাল /৮ সের, জল, ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কক্বদ্রব্য-_শেওড়া-ছাঁল /১ সের 4 
যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 
নিগুন্ত্রী তৈল। স্বন্ধ, গল! ও প্রীবাদেশস্থিত শিরাদ্বয় আশ্রয় করিয়া 


গগুমালা উত্পপন্ন হইলে এবং তাহা। দীর্ঘকাল হইতে প্রকাশ পাইলে, প্রত্যহ 
প্রাতে এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দ্িবে। গগুমালারোগে মাথায় 
তার বোধ বা বেদন। বিগ্বমান থাকিলে, তাহাও, ইহাতে দূরীভূত হয়। 
নিগুন্ডী তৈল। কটুতৈল /৪ সের( বখানিরমে শুচ্ছর্ণপাঁক করিবে । নিশিন্দাপাতার 
রস ১৬ সের। কক্ত্রব্য--ঈষলাঙ্গলার মুল /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া 
ছাকিয়া লইবে। 
বিশ্বাদি তৈল। হ্বন্ধ, গল। ও প্রীবাদেশস্থিত শিরায় আশ্রয় করিয়। 


গণ্যাল! প্রকাশ পাইলে এবং তাহ দীর্ঘকাল জাত হইলে, প্রত্যহ প্রাতে 
এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে। 
বিশ্বাদি তৈল। কটুতোল /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছীপাক করিবে । কক্কপ্রব্য-_তেল! 
কুচার মূল, করবী-মুল ও নিশিন্দাঃ ইহারা সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ--জল 
১৬ সের। ঘথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 
ব্যোধাগ্ভতৈল | গলা, স্বন্ধদেশ ও গ্রীবার শিরাদ্বয় আশ্রয় করিয়া! 


অপচীরোগ প্রকাশ পাইলে এবং রোগ পুরাতন অথচ রোগীর শরীর বাত- 
শ্রেশ্মপ্রধান হইলে, প্রত্যহ প্রাতে এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দ্িবে। 

ব্যোষাগ্ঠ তৈল। কট.তৈল /৪ সের। কক্কতদ্রবা__শু ঠ, পিপুল, মরিচ, বিডুঙ্গ, বষ্টমধুঃ 
সৈন্ধব ও দেবদারু; এই সকল ভ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ দের। পাকার্থ_জল ১৬ সের। 
যথানিয়ষে তল পাক করিয় ছাকিয়া লইবে। 


৮৯২ আয়ুর্ব্বদ-শিক্ষা। 
অমৃতাগ্ঠতৈল | বাতিক গলগণ্ডরোগ প্রবল বেদনা বিগ্বমান 
থাকিলে এবং রোগ পুরাতন হইলে, এই তৈল ২০1৩* ফোটা মাত্রায় উ্ণ- 
ছঞ্ধলহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে! 
অনৃতাগ্ তৈল। তিল তৈল /৪ সের। যথানিয়মে মৃচ্ছণাপাক করিবে । কাথ্য্ধ্য-_ 
গদ্বগুড়,টী, নিমছাল, হংসপদী, কুড়টিছাল, পিপুল, বেড়েলা, শ্বেত বেড়েলা ও দেবদারু ; 


ইহাদের প্রতোকে /১ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ককদ্রব্য-_ পূর্বোক্ত ৮ ভরব্য 
প্রতোকে ৮ তোলা । যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 


সিন্দুরাদিতৈল। গলগণ্ডরোগে এবং কুচ.কি; স্ন্ধ ও গলা প্রভৃতি 
স্থানে অপচী প্রকাশ পাইলে অথচ রোগ পুরাতন হইলে, এই তৈল রোগস্থানে 
মালিশ করিতে দ্িবে। 
সিন্দুরাদি তৈল। কট ডৈল/৪ সের | যথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে | কেতুত্যার রস 
১৬ সের ও চাকুনদ মূল /|+ আধসের মুছ অগ্মিতে পাক করিবে । পাকশেষে ছাকিয়া সিম্দুর 
/1* আধসের তাহাতে প্রদান করিবে ও ছাকিয়া লইবে। 
গুঞ্জাগ্ঘতৈল | অপচীরোগে গ্রস্থিসমূহ পাকিলে, এই তৈল গ্রন্থিত 
মর্দন করিতে দিবে। ইহা প্রয়োগে, পকতা দূরীভূত হয় এবং সেই স্থানে 
পুনরায় গ্রন্থি উৎপন্ন হয় ন|। পুরাতন অবস্থায় গ্রন্থির উপর মালিশ করিলে, 
গ্রস্থিপকল ক্রমশঃ হাস পাইয়া! থাকে। তৈত মর্দনকালে প্র তৈলে পিপুলচূর্ণ 
মরিচচুর্ণ, বিটলবণ, সৈদ্ধবলবণ, করকচলবণ। সান্ত।রলবণ ও সৌবচ্চল লবণ। 
এই সকল সমভাগে প্রক্ষেপ দিরা লইবে। এই তৈল, অর্ধ,দ ও নাড়ীব্রণ 


প্রস্থতি রোগেও প্রঘ়োগ করা যাইতে পারে। 

গুপ্লাগ্ তৈল! কট,তৈল /৪ সের | যথা নিয়নে মুচ্ছ পাক করিবে। কন্তব্য_-কু চমুল, 
করবীমুল, বিস্তা/ারক, আকন্দের আঠা ও সরিষা প্রত্যেকে সম্ভাগে মিশিত /১৯ সেরঃ গোমুত্র- 
/৯৬ মের । এই তৈল ১* বার এইরূপ ভাবে পাক করিয়া ছাকিগ। লইবে। 


অপচীরোগে- গ্ুর-চিকিৎসা। 
ভূনিম্বাদি কাথ। অপচীরোগে অল্পজর প্রকাশ পাইলে ও গণ্মালার 
গ্রন্থিসমূহ পাকিয়। উঠিলে। এই বাধ রোগীকে সেবন করিতে দ্িবে। ইহাতে 


ক্গতহ্রাস হয়। 
তনস্বাপি কথ | প্রস্ততবিধি ৮৭৪ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্ 


ভগন্দর-চিকিৎসা । ৮৯৩ 


অম্বতাদি কাঁথ | (পচীরোগে অল্প জর ও গ্রন্ধিসকলের পকতা৷ বৃদ্ধি 

পাইলে, এই ককাথ রোগীকে সেবন করিতে দ্িবে। 

অমৃতাদি ক্কাথ। প্রস্ততবিধি ৭০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

গলগণ্ডাদিরোগে জর ও কাসাদ্দি উপদ্রব প্রবল হইলে, নবজ্র-চিকিৎসার 
উপপ্্রবাঙ্ছসারে চিকিৎস। করিবে এবং তদন্ুসারে লঙ্ঘনাদি প্রয়োগ করিবে? 
সুতরাং উপদ্রব চিকিৎসা পৃথকরূপে বর্ণিত হইল না । অপচীরোগের পরিণাম, 
ক্ষয়। তখন ক্ষয়রোগের চিকিৎসা করা উচিত, কিন্তু এই অবস্থার উপনীত 
হইলে, রোগীর জীবনের আশ! থাকে না। 


গলগণ্ডাদিরোগে_ পথ্য ৷ 


গলগগ্ডাদিরোগে জ্বর, কাসাদি উপদ্রব প্রবল হইলে, তদন্থসারে পথ্য 
দিবে» সাধারণ অবস্থায় পুরাতন শালিত গুলের অন্ন, মুগডাইল, পোল, 
শাজনা+ করলা) বেতের ডগ! এবং অন্ঠান্ত কটু ও রুক্ষদ্রব্য পথ্য দ্িবে। 

ক্ষীর, দধি, ছ!না? চিনি, আন্ুপদেশজ মাংস, পিষ্টক, অন্ন-দ্রব্য, মধুর-দ্ব্য, 
ও গুরুপাক-দ্রব্য, গলগণ্ড, গগ্ুমালা, অপচী, গ্রন্থি ও অর্ধ রোগাক্রান্ত- 
ব্যক্তিকে কখন সেবন করিতে দিবে না। 


ভগন্দর-চাকৎসা | « 


ভগন্দরের সাধারণ লক্ষণ । গুহদেশের পার্খে হুই অঙ্গুলি পরিমিত 
স্থানে বেদনাদায়ক পীড়ক1 উৎপন্ন হইয়া বিদীর্ণ হইলে, তাহাকে ভগন্দর 
কহে। 

শতপোনকের নিদীনপুর্ববক লক্ষণ | কষায় ও রুক্ষদ্রব্য সেবনঘ্বার! 
বায়ু অতি কুপিত হইলে, গুহা-দেশে যে পিড়ক1 উৎপন্ন হয়, প্রথমাবধি 
তাহার চিকিৎসা! না করিলে, উহাতে প্রবল বেদন! হয় ও উহ1 পাকিয়! উঠে, 
উহা! বিদীর্ণ হইলে, অরুণবর্ণ ফেন নিঃস্থত হয় এবং ক্ষত-মুখ হইতে মল, মূত্র, 
শুক্র নির্গত হইয়৷ থাকে; পরন্ত এ ব্রণ বহুমুখবিশিষ্ট হইয়া শতপোনক 


৮৯৪ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা | 


অর্থাৎ চালুণীর আকারে পরিণত হইলে, তাহাকে শতপোনক কহে। 
ইহাই বাতিক তগন্দর। 
উষ্টগ্রাবের লক্ষণ । পির প্রকোপবশতঃ গহদেশের পার্খে বে 
পীড়ক। উৎপন্ন হয়, তাহা শীপ্ব পাকে ও তাহা হইতে উষ্ণ ও দুর্গন্ধ পৃযাদি 
আ্রাব হয়। উদ্ট্রের গ্রীবার ন্যায় ইহার আকার বক্র হয় এই জন্য এই 
ভগন্দরকে উ্ট-গ্রীব কহে। ইহাই পৈত্তিক ভগন্দর। 
পরিআ্াবীর লক্ষণ | পরিক্রাবী ভগন্দরে কণুঃ আব ও অল্প বেদনা 
বিদ্যযান থাকে এবং উহা! শ্বেতবর্ণ ও অন্ন বেদনাবিশিষ্ট হয়। ইহাই শ্লৈম্মিক 
তগন্দর । 
শন্বকাবর্ত ভগন্দরের লক্ষণ । শন্ব.কাবর্ত ভগন্দরে পূর্বোক্ত বাতিক, 
পৈত্তিক ও গ্নেপ্সিক ভগন্দরের ন্যায় বর্ণ, বেদনা ও আব বিদ্যমান থাকে ; 
প্রথম পীড়কাবস্থায় ইহার আকার গো-স্তনের স্ায় লক্ষিত হয়, পরে ভগন্দরে 
পরিণত হইলে, শশ্ুকাবর্ডের (শহ্কুকের প্যাচের ) স্তাঁয় লক্ষিত হয়, এই জন্য 
ইহাকে শন্কাবর্ভ কহে। ইহাই ব্রিদোষঞ্জ তগন্দঘ। 
উন্মা্গীর লক্ষণ । নখ ও ক্টকাদিদ্বারা গুহদেশ ক্ষত হইলে, যদ 
তাহার বথারীতি চিকিৎসা! না! করা যায়, তাহা হইলে, শোধ“ নালী ) উৎপন্ন 
হইয়া ক্রিমি জন্মে) অনস্তর এ ক্রিমিদকল উহা বিদীর্ণ করিয়া বনুমুখযুক্ত 
ব্রণ উৎপাদন করে? ইহাকে উন্মার্গী ভগন্দর কহে। 
ভগন্দরের অসাধ্য লক্ষণ | সর্ধবিধ ভগন্দরই কষ্টসাধ্য অর্থাৎ কষ্টে 
আরোগ্য হয়, কিন্তু ব্রির্দোষজ অর্থাৎ শ্থকাবর্ত এবং ক্ষতজ অর্থাৎ উন্মার্া 
ভগন্দর অপাধ্য। তগন্দর হইতে মল, মুত্র ও শুক্র নির্গত হইলে, সেই 
ভগন্দরও অপাধ্য। র 
ভগন্দর-চিকিৎসা-বিধি | 
গুহদেশের পার্থে ছুই অঙ্গুলি পরিমিতস্থানে তগন্দর জন্মে। এই রোগে 
গুহাদেশ, ভগ ও বস্তি ভগের (যোনির) স্থাঁয় বিদীর্ণ হয়, এইজন্য 
ইহাকে তগন্দর কহে। তগন্দররোগ পঞ্চবিধ; একদৌষঙ্জ অর্থাৎ 
ধাত্তিক, পৈত্তিক, শ্নৈগ্সিক। এবং ত্রিদোষঞজ ও ক্ষতজ। ইহা দ্বিদোষজ 


ভগন্দর-চিকিৎস!। ৮৯৫ 


বা রক্তজ হয় না। বাতাদিদোষের প্রকোপবশতঃ ভগন্দর উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। 

বাতিক, পৈতিক ও শ্নৈষ্মিক তগন্দরে প্রথমে নি্দিষ্টস্থানে একটী পীড়কা 
অর্থাৎ চলিত ভাষায় যাহাকে কুস্কুড়ি বল! যার, তাহাই উৎপন্ন হয়, 
তখন উহ! তাদৃশ কষ্টপ্রদ হয় না, সময়ে সময়ে চুলকায় মাত্র; সতরাং 
ঘাহার! এ ব্যারামের প্রকৃত মর্ম পরিজ্ঞাত নহে, তাহারা প্রথমতঃ উহাকে 
গ্রাহ্থ করে না; কিন্তু পরিণামে এই রোগই মারাত্মক হইয়! পড়ে; শরীরের 
অন্যান্তস্থানে এইরূপ একটী কুক্ধুড়ি হইলে, অবপ্ত তাহা কষ্টপ্রদ হয় না, 
কিন্তু &ঁ নির্দিষ্স্থানে এইরূপ ক্ষুদ্র কুছুড়ি উৎপন্ন হইলে, তাহ! পরিণামে অসঙ্থ 
যন্ত্রণা প্রদান করে । পীড়কা উৎপন্ন হইলে, তখনই তাহার প্রতীকীর করিলে, 
অনেকম্থলে রোগ আরোগ্য হয় ব। বৃদ্ধি পাইতে পারে না। প্রথমা বস্থায় 
পীড়কায় শোথ অর্থাৎ ফুল1 লক্ষিত হইলে, উহার শোধণ করিবার চেষ্টা করা 
উচিত, কারণ পীড়কার শোথ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বা পাকিবার 
সম্ভাবনা থাকিলে, তাহা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়। এই জন্য পীড়কার শোথ 
উপস্থিত হইবামাত্র রোগীকে উপবাস এবং বিরেচক ওষধ প্রদান করা 
আবশ্তক, বিরেচক উষধ প্রদান করিলে, বাতাদিদোষ হ্রাস হয় ও ফুল! 
অনেকাংশে প্রশমিত হইয়! থাকে । এইরূপভাবে কয়েকদিন উপবাস বা 
লঘুপধ্য ভোজন এবং বিরেচক উষধ প্রদান করিলে পীঁড়কা পাকিতে পারে- 
না। কিন্তু শোথবদ্ধি হইলে উপবাস ও বিরেচক ওষধ প্রয়োগে তাত্ৃশ 
উপকার পাওয়া য়ায় না, এমতাবস্থায় জলৌকাদ্বারা এস্থানের রক্তমোক্ষণ 
করিলে মমধিক উপকার হয়, .দুষিতরক্ত নির্গত হইলে, পাকিবার সম্তাবন। 
থাকে না। যদি এ রক্ত সঞ্চিত হয়, তাহ! হইলে ক্রমশঃ পাকিতে আরম্ত 
হয়। তগন্দর পাকিয়! উঠিলে, কোন্দিকে নালী হইয়াছে, তাহা এষণী 
নামক যন্তর্বার| অন্বেষশ করিয়া তাহাতে ক্ষার প্রয়োগ করিবে এবং 
বাতাদিদোষ বিবেচনা করিয়া উহার চিকিৎসা করিবে । এই অবস্থায় 
নালীতে বর্তি প্রয়োগ ও রোপক প্রভৃতি ওঁধধ প্রয়োগ কর! আবশ্ক। 
তগন্দর পাকিয়া উঠিলে স্স্থাদিবর্তি নালীতে প্রত্বোগ করিবে, এ বর্তি 
প্রয়োগে নালীর মধ্যস্থিত পুযরজাদি নির্গত হয়। এই সময় ব্রিফলার 


৮৯৬ আমুর্ব্বেদ-শিক্ষা | 


কাথঘ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিবে এবং ব্রণশোধনার্থ বাহ প্রলেপ ও 
আভ্যন্তরিক গুঁধধ প্রয়োগ করিবে। বাহ প্রলেপদ্বারা ব্রণশুদ্ধ হয় ও 
ক্লেদ নির্গত হইয়া যায়? আত্যন্তরিক ওধধ প্রয়োগে বাতাদিদোষ প্রশমিত 
হয় ও রক্তদৌষ হাস হয়, সুতরাং তগন্দর শীঘ্রই দূরীভূত হইয়! থাকে । 
রসাঞ্জনাদ্িলেপ, তিলাদিলেপ, কুষ্ঠাদিলেপ, ত্রিৰৃতাদিলেপ, ব্রণের সংশোধ- 
নার্থ প্রয়োগ করা কর্তব্য । খদ্দিরাদি কাথ, নবকার্ধিক গুগ গুলুঃ সপ্ত- 
বিংশতিকগুগ গুলু+' ব্রণগঞ্জাঙ্ুশরস প্রভৃতি উষধ বাতাদিদোষতেদে প্রয়োগ 
কর! কর্তব্য 1 যে পর্য্যন্ত ব্রণের ক্ষত শুষ্ক না হয়, তাবৎ ব্রণ ধৌত ও প্রলেপ- 
প্রয়োগ এবং আত্যন্তরিক ওষধ প্রয়োগ একান্ত কর্তব্য । রোগীর জর, কাসাদি 
উপদ্রব প্রকাশ না! পায়, তাহার উপর মনোযোগ করা৷ কর্তব্য; কারণ 
এসকল উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, রোগ বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে, স্নান ও 
আহার প্রভৃতির নিয়ম পালন করাও নিতান্ত কর্তব্য; ব্রণের মধ্যে নালী 
হইলে এঁরোগ বড়ই কষ্টকর হয় বা অনেকন্থলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়, সুতরাং যাহাতে নালী না হইতে পারে, তজ্জগ্য প্রত্যহ ব্রণ ধৌত করিয়া 
ওধধ প্রয়োগ করিবে । রোগ পুরাতন হইলে, বিধ্যন্দনতৈল প্রয়োগ ও পঞ্চ- 
তিক্তত্বতগুগ গুলু সেবন করাইবে। প্র তৈল ব্রণস্থানে লাগাইলে ও ঘ্বৃত 
সেবন করিলে ব্রণশোথ সংশোধিত হয় ও ক্ষত শুকাইয়া যায়; এই সময় 
অরার্দি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, ঘ্বত সেবন ন| করাইয়। জ্বর ও ক্ষত- 
নিবারণার্থ পৃথক ওষধ সেবন করান আবশ্যক ? কিন্তু প্রলেপ প্রয়োগ করিতে 
পারা যায়। ব্রণের নালী ক্রমান্থয় বৃদ্ধি পাইলে রোগ অচীরাৎ মৃত্যু-মুখে 
পতিত হইতে পারে ; স্থতরাং সাবধানে চিকিৎসা কর! আবশ্যক | 


ভগন্দররোগে--ওষধ । 


তিলাদ্যলেপ | বাতিক; পৈতিক বা ক্ষত তগন্দরের ব্রণে অত্যন্ত 


বেদনা থাকিলে ও তাহ! হইতে অত্যন্ত ক্লেদ নির্গত হইলে, এই প্রলেপ ব্রণে 
প্রদ্ান করিবে । ব্রণ হইতে রক্ত নির্গত হইলে, ইহা৷ প্রয়োগে সমধিক উপকার 
'পাওয়। যায়। ব্রণে নালী হইলে তাহাতে এই প্রলেপ প্রয়োগে সমধিক 
উপকার হয়। উপদংশরোগেও এই প্রলেপ প্রয়োগ কর। যায়। 


ভগন্দর-চিকিৎসা ৷ ৮৯৭ 


তিলাগ্ লেপ। কুষ্ণতিলঠমিমপাতা। হরীতকী, লোধ, হয়িত্রা, দার হিজরা, বচ, কুড় ও 
ঝুল; এই সকল জ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দন করিবে এবং উষ্ণ করিয়া ইহা দ্বারা প্রলেপ দিবে। 
তিলাগ্যলেপ ( মতান্তরে )1 বাতিক, শ্লৈম্মিক বা ক্ষতজ ভগন্দরে 

ব্রণ পাকিলে এবং উহাতে বেদনা ও এ্রস্থান হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে, এই 


প্রলেপ প্রতিদিন প্রয়োগ করিবে, ইহাতে শীঘ্রই ব্রণ-শোধিত হয় । 
তিলাগ লেপ (মতান্তরে )| কৃষ্ণতিলেরশাস, লতাফট-কী, কুড়, ঈশ লাঙ্গল, অপরা- 
জিতার মূল, শুল্ফা, তেউড়ীমূল ও দস্তীমূল; এই সকল দ্রধা সমভাগে লইয়া মর্দন করিয়া 


ত্রণে প্রয়োগ করিবে। 
স্নহাদি বর্তি। তগন্দররোগে ত্রণে নালী হইলে, এই বর্তি নালীতে 


প্রদ্ধান করিবে। , 
সহাদি বর্তি। সীজের ক্ষীর, আকন্দেরক্ষীর ও দার হরিদ্রার চুর্ণ সমভাগে লইয়! 
উদ্ধা দ্বারা বর্তি প্রস্তুত করিবে । ক্ষীর সহযোগে বর্তি না হইলে অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া 


লইবে। 
রসাঞ্জনাদি লেপ্‌.। বাতিক বা পৈত্তিক ভগন্দরে ব্রণে হ্ষ-নালী 


হইলে ও উহ! হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে, এই লেপ সান প্রদান করিবে, 


ইহাদ্বার! ভগন্দর শোধিত হয়। 
রসাঞ্জনাদি লেপ। রসাগ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিজর, মন্রিষ্ঠা,? “নিমপাতা, তেউড়ী, লতা- 


ফট.কী ও দস্তী; এই সকল মর্দন করিয়া প্রল্নেপ প্রস্তৃত পূর্বক দিবাভাগে প্রদান করিবে । 

ত্রিরতা্িলেপ। বাত, পৈত্তিক বা সান্লিপাতিক ভগন্দরে ব্রণ 
হইতে অত্যধিক ক্েদ নির্গত হইলে অথব। উহাতে বেদনা, জালা! প্রভৃতি 
অন্থভূত হইলে, এই প্রলেপ ব্রণের উপর প্রদান করিবে। ইহাতে ক্ষতস্থান 


শুষ্ক হয়। 
জিবৃতাদি লেপ । তেউড়ী-মূল, ভিলের শান, হাতিশ্ব ড়া ও অঞ্জিঠা, এই সকল জ্রব। 


সমভাগে লইয়া শিলীয় পেষণ পূর্ধবক মর্দন করিবে। 
কুষ্ঠাদিলেপ। শ্লৈশ্মিক ও সান্লিপাতিক ভগন্দরে ব্রণ হইতে ক্লেদ 


নির্গত হইলে ও তাহাতে বেদনা থাকিলে, এই লেপ প্রদ্দান ফরিবে। ইহা 


প্রয়োগে ক্ষতস্থান শীঘ্রই শতষ্ক হয়। 
কুষ্ঠাদি লেপ। কুড়, তেউড়ীমূল, তিলশাদ, দস্তীমুল, পিপুল, সৈদ্ধব। মধুং হরিজা? 


৫৪ 


৮৯৮ আয়ুর্ববেদ-শিক্ষ | 


হ্রীতকী, আমলা, বহেড়া ও তুতে ভ্ম; এই সকল ত্রব্য সমভাঁগে, লইয়া মর্দন করিয়! প্রলেগ 
প্রদান করিবে। 


বিড়ালাস্থিলেপ | বাতিক, পৈত্তিক, শলৈশ্মিক ও সান্লিপাতিক ভগন্দরে 


ব্রণ উৎপন্ন হইলে, ব্রণঙ্থানে এই প্রলেপ প্রদান করিলে ক্ষত শুষ্ক হয়। 
বিড়ালাস্থি লেপ। বিড়ালের হাড় ভ্রি্লার কাথে ঘর্নণ করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। 


খদিরাদ্দি কাথ । বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক ভগন্দরে ব্রণ 
হইতে ক্রেদ নির্গত হইলে ও তাহাতে বেদন। প্রকাশ পাইলে অথবা নালী 
হইলে, এই কাথে বিড্গুর্ণ মিশ্রিত করিয়৷ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 

খদিরাদি ক্কাঁখ | খদিরকাণ্ঠ, হরীতকী, আমলা ও বহে; এই সকল, দ্রব্য সমভাগে 

মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা॥ শেষ ৮ তোল! 

অন্বতাদি কাথ। বাতিক, পৈত্তিক, গ্লৈশ্মিক সান্লিপাতিক বা ক্ষতজ 
তগন্দরের ব্রণ হইতে ক্লেদ নির্গমন, তৎসঙ্গে অল্প অরভাব ও কাস প্রভৃতি 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 


অনুভাদি কাথ। প্রস্ততবিধি ৭০১ পৃষ্ঠায় ত্রষ্্ব্য। 


সপ্তবিংশতিক গুগৃগুলু । বাতিক, পৈত্রিক, শ্লোক ও সানি- 
পাতিক ভগন্দরে রোগীর ব্রণে বেদনা, ব্রণ হইতে ক্রেদ, পৃযাদি নির্গমন, অরপ- 
জর ও কাস প্রভৃতি লক্ষণ এবং রোগীর কোষ্ঠবন্ধতা থাকিলে, এই ওষধ 
মধুসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা! সেবনে বায়ু, পিভাদি অস্থলোম হয়। 


সপ্তবিংশতিক গুগ্গুলু। শু%, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুখা, বিড়, 
গুলঞ্চের পালো, রক্তচিতা, শঠী, এলাইচ, পিপুলমূল, দেবদারু, রক্তচন্দন, চৈ, রাখাল- 
শসার মূল, হরিজা, দারুহরিদ্রা, বিটলবণ, সৌবচ্চল লবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈদ্ধবলবণ 
ও গজপিগলী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ শোধিত গুগৃগুলু। 
গুগ্গুলু ঘৃত দ্বার মর্দন পূর্বক তাহার সহিত অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করিরা ঘ্বৃতগাত্রে 
রাখিবে। মাত্রা--1 তোলা । 


নবকার্ষিকগুগ গুলু। বাতিক, পৈত্িক, সান্লিপাতিক ও ক্ষতজ 
ভগন্দর রোগীর ব্রণ হইতে ক্লেদ নির্গমন; ব্রণে অত্যন্ত বেদনা, গাত্র-বেদন! 


ভগন্দর-চিকিৎসা । ৮৯৯ 

ও কোষ্ঠবন্ধত| প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ উষ্ণজলসহ সেবন 
করিতে দিবে। ইহা সেবনে বামু ও পিত্তের অনুলোম হয়। 

ন্বকার্ষিক গুগগুনু! হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকে ছুই 


তোলা ও শোধিত গুগগুলু১* তোল।। প্রথমতঃ গুগুলু স্বৃত হ্থারা মর্দন পূর্ধক তাহার 
সহিত অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দৃতসহ মর্দন করিবে। মাত্রা--অদ্ধতোলা। 


ব্রণগজাস্কুশরস | বাতিক, গ্লৈন্মিক ও সান্িপাতিক ভগন্দররোগে 


ব্রণে বিবিধ লক্ষণ প্রকাঁশ পাইলে এবং তৎ্সঙ্গে রোগীর জর, গান্র-বেদনা ও 
কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ওধধ রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় 
মধুসহ মাড়ির! সেবন করিতে দিবে। 

ব্রণগজান্কুশ রস। হিঙ্গুল, গেরিষাটী, রসাগ্রন, মনঃশিলা, শোধিত খুগগুনুং পারদ, 
গন্ধক, কুন্ুম, সৈজ্জধবলবধ, আতইফ চৈ, শরপুণ্থা, বিডুঙ্গ, বমানী, গজপিপ্পলী, মরিচ, আকন্দ- 
মূল, বরুণমূল, গেতধুনা ও হরীতকী। এই সকল ভ্রব্য সমভাগে লইয়া কটুতৈলে মন্দ 
করিবে। বটী ৩রতি। ১ 

ভগন্দরহররপ ৷ বাতিক, পৈত্তিক, সাব্রিপাতিক ব! ক্ষতঞ্জ তগন্দরের 

মধ্যাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই গঁধধ রোগীকে সেবন করিতে 
দ্রিবে। অনুপান-_মধু। 

ভগন্দয়হর রস | পারদ ১ ভাগ ওগদ্ধক ২ ভাগ একত্র কজ্জলী কণিয়। স্বৃতকুমামীর রসে 
৩ দিন মর্দন পূর্বক সমুপয়ের সমান তাত্র এবং লৌহ শিশ্রত করিবে! অনন্তর মর্দন করিয়া 
গুষ্ধ করতঃ একটী ভঙ্ম-পরিপূর্ণ পাত্রে রাখিয়া! অগ্নির স্বেদ প্রদান করিবে, পরে কাগঞ্ীলেবুপর 
রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। বটা১রতি। 

তাত ্রপ্রযোগ্জ । বাতিক, পৈত্তিক+ সান্লিপাতিক ও ক্ষতজ তগন্ার- 

রোগীর ব্রথ-ক্ষত পুরাতন হইলে, এই ওষধ রোগীকে ঘ্বত ও মধুপহ মাড়ির! 
সেবন করিতে দ্রিবে। 

তাত্রপ্রয়োগ। ৮ তোলা পরিমিত তীত্রপাতা অগ্নিতে পোড়াইগ্না আকন্দের ীর, 
নিসিন্দাররস, গোক্ষুরের কাথ ও সীজের ক্ষীর, ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে তিন তিন বার 
নিমজ্জিত করিবে। অনস্তর পারদ ৪ তোলা! ও গঞ্ধক ৮ তোলা উভয়ে একত্র কজ্জলী করতঃ, 
এ কজ্জলীকে জন্বীয়ের রসে মাড়িয়া তদ্বারা এ তাশ্রগাতা। লেপন.করত মুযার মধ্যে রাখিয়া 
&মুধা আবার লেপন করিগা পাঁচবার ক্রমাথয় ঘুটিয়ার অগ্িতে লঘৃপুটে পাক করিবে 
মাতা ১ রতি । 


৯০৬ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা | 


পঞ্চতিক্তঘ্ূত গুগ্গুলু । বাতিক, পৈত্তিক্, সান্লিপাতিক ও ক্ষতজ 
ভগন্দরে ব্রণ দীর্ঘকাল হইতে প্রকাশ পাইলে ও ক্ষত শুষ্ক না হইলে, এই দ্বত 
রোগীকে উষ্চছুদ্ধসহ সেবন করিতে দিবে, এই ত্বত সেবনে নালী ঘা পুর্ণ ও 
ক্ষত শুষ্ক হয় এবং বায়ু ও পিত্ত প্রশমিত হয়। ভগন্দররোগে ইহা উৎকৃষ্ট 
ওবধ। 
পঞ্চতিক্ত দৃত গুগ গুলু । প্রস্ততবিধি ৭০৮ পৃষ্ঠায় জরষ্টব্য। 
মহাতিক্তক ঘৃত | বাতিক; পৈত্রিক ক্ষতঙ্জ ও সান্নিপাতিক ভগন্দরে 
দীর্ঘকাল হইতে ব্রণ প্রকাশ পাইলে ও ক্ষত শুষ্ক না হইলে, এই ঘ্বত 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতপিত্তের প্রকোপ থাকিলে, এই ঘ্বত 
অতি উপকা'রী। অন্পাঁন-_-উষ্চহুদ্ধ। 
মহাতিজ্তক দ্বত। প্রন্ততবিধি ৪১? পৃষ্ঠায় শ্রষ্টব্য। 
বিষ্যন্দন তৈল। বাতিক? পৈত্তিক ও সান্নিপাতিক তগন্দরের 


পুরাতন অবস্থায় ব্রণ হইতে ক্রেদ নির্গত ও ব্রণের ক্ষত অত্যন্ত গভীর হইলে, 
এই তৈল ক্ষতস্থানে লাগাইবে। র্‌ | 

বিব্যনন তৈল। তিল তৈল /৪ সের। কক্দ্রব্য-_রক্তচিতা, আকন্দ, ভেউড়ীমূল, আক- 
নাদি, কাঁকডুমুর, করবীর মূল, সীজ, বট, বিষলাঙ্গলীয়া, হরিতাল, মাজিমাঁটী ও লতাফট কী; 
এই সকল ভ্রব্য সমভ্ভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল 
পাক করিবে! 


সোমরাজী তৈল । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈন্মিক, সান্লিপাতিক বা 
ক্ষতজ তগন্দর পুরাতন হইলে; এবং ক্ষতস্থান শুদ্ধ না হইলে, এই তৈল ক্ষত- 
স্থানে লাগাইবে, ক্ষতস্থানে নালী ঘা হইলে, তাহাও এই তৈল প্রয়োগে 


দুরীভূত হইয়া থাকে । 

সোমরাজী তৈল। কটু তৈল /ঃ সের । কন্ধদ্রব্--সোমরাজী বীজ, হরিজ্রা, দারুহরিয্্র, 
স্বেতসর্প, কুড়, ডহরকরগ্র-বীঞ্জ, চাকুন্দে-বীজ ও সোন্নাল-পত্র; এই সকল ভধ্য সমভাগে 
মিলিত /১ সের। পাকার্থ-জল ১৬ সের। তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 


বৃহৎ সোমরাজী তৈল। বাতিক, পৈত্তিক, সাব্রিপাতিক ৰা ক্ষত 
গুগন্দরের নুতন বা পু্লাত্নাবস্থার এই তৈল ক্ষত ব৷ নালীতে প্রয়োগ 


ভগন্দর-চিকিৎসা । ৯০১ 


করিবে, ইহাতে ক্ষত শুষ্ক হয় এবং নালী পরিপূর্ণ হয়। ইহা ব্রণের শোধনার্থ 
উৎকৃষ্ট ধধ। 

বৃহৎ মোমরাজী তৈল। কটুতৈল ১৬ দের। কাথ্যন্্ব্য-পোমরাজী ১২০ দের, জল ৬ঃ 
সের, শেষ ১৬ সের । চাকুন্দে বীজ ১২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । গোমুত্র ১৬ 
সের। কক্ুব্রব্য--রক্তচিতা, ঈষল।ঙ্গলা, শু ঠ,কুড়, হরিদ্রা, ডহরকরঞ্র-বীজ হরিত।ল, মনঃ- 
শিলা, হাফ্রমালী, আকন্দ-ঙ্ষীর, করবী-মুল, ছাতিমমূলের ছাল, গোময়-রস, খপিরকান্ত, 
নিথগাতা, মরিচ ও কালকাহুনে, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধি তৈল পাক 


করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। 
ভগন্দররোগে-পথ্য | 

পক বা অপক উতয়বিধ তগন্দররোগে শালিধান্সের ত গুল, মুগ জাঙল 
ও সৃগপক্ষীর মাংস-রস, পটোল, শঞ্জিনাঃ বেতের ডগা, কচিমুল।, ঘ্বত ও 
তিক্তদ্রব্য হিতকর। রোগীর জবর হইলে লঘুপাক দ্রব্য পধ্য করা কর্তব্য; 
রোগ সম্যক প্রকারে আরোগ্য হইলেও একবৎসর পর্য্যন্ত বিরুদ্ধ দ্রব্য ব! 
গুরুদ্রব্যতোজন রৌদ্র-সেবা, ব্যায়াম, সহবাস। যুদ্ধ ও অশ্বগজার্দির পৃষ্ঠে 
আরোহণ প্রস্ৃতি ত্যাগ আবশ্তক। 


তৃতীয় খণ্ড সপপূর্ণ। 


